$/ডষ্ত গোগত 
ঞাগ7 বন্কান নাব্োেষ্ত 














"লুল সবজনপ্রিয়-_সবব্ৃহত্ঘ-বিখা"তি বিভাগীয় বিপণি 2" 


কমলালয় মেসবল্‌ লি: 


ম্যানে্িং এজেন্টপ: কে, এন, উক্রনত্রা এও দন্দ 
১৫৬, গ্র্মতিলা ক্্রীট £: ফোন: হলি: ১৫৭৯৫ :! হুলিক্কাতা 





ই গার বাছেধহ ... নজনীতিন 
আয সার, কাধ $.. 58 
ঠা 0৭) ছাড়া ৬, নি ও রঃ 
1নিবাণ 
খন বাজা ৃ 


10858 1০, 182 ৮. | 

পু 8? 9. টাও 
তা ০ [1 38. 
ই0৮০--৫-9 1/6৮--13-12-66--150,900. . রি 





মভয্যত্বের মল্য নেতিক মীহ্দণ্ডে ধাধা কর। ছাড। বাচদাব আর কোন উপার 





নেই--আ পাঁবজ্গবিক গ্রীনি-হথা-সভিত। 5 পরার্থপৰঙ|ই আনদভাঁব 
প্রহইরপ | তাই মহাজ্ঞা গান্ধীর বাণী আগ এপু ভাবতিৰ 


নব; আণবিক মা/ণ্যস্ শঙ্গিত সমগ্র পৃথিনীস সাথক দন্। 





দত রঃ রঃ 
প্রতিষ্ঠাতা 
হাওড়া মোটর কোম্পানী লি' 
9াতটারতটটি তাত 


শ্লি - 
০৮০টি রা রা 67 


বর্ণ জ্ব্তী--১৩৫৪ ] 


ূ 
[ 
পা 


[--11557175571755-571777535511257777152255717 





চুলের আভিজাত। সহজেই গোখে পড়ে । কিন্তু নাপিত তার অভিজ্ঞতা 
থেকে জেনো থেভান টুল ভাল হেলবত ফল, তাই থদ্দেরের 
ঘন কালো টুল দেখলেই সে প্রশ্ন কবে বজ। আপনি বোধ হয় 
অমুক তেল মাখেন ?' জবাকুঙগনের বেগাঘ কিন্ত সে সোজান্ুজি বলে, 
"আপনি নিশ্ডমহ জবাকুহুন মাথেন” ! এবার আর "বোধ হয়” লেট । 


3521027-8551275017---1 হালাল 


8১654, 


৮১০০-:16---1018-- ১১৫ 


১৩ ০০০৩ 
সি 





উদ্বোধন [বর্ণ জযস্তী-৯৩৫৪ 
[31757-717)0115717511010 


হর এনেমেল্‌ 


৪৯71স্সিহ ও ল্লান্কস্ন হিনহ্িজেত্ভ 


রর স্তীপিত-৯৯৯৮ 
ঢা 






এনেনেল্নিম্মিত রান্গাঘন € গুতক্কালান বাসনগত্জ, হাসপাতালে 
বাবাপা জিনিস, প্রতিকলক, “বলয়ে সিগন্যালের 
হাত প্রভন্তিণ প্রান গ্রান্থুভক।বক । 


লাল দিসে নাহার 


এনেমেল-মণ্তিত 


অফিস ও কারখানা £ টেলিগ্রাফ, ঠিকান! £ 
৯, মিডল রোড., এণ্টালি, সুরনামেল- কলিকাত। 
কর্পিকাত। ফোন্‌ নং কলিকাত।-_৭০৩০ 
| (২ লাইন) 


25525725517 লি 


17-5155107551155210711-10500577177-712ল187- লা 


] প্রাচ্যের বৃহৎ কারখান! সকল জিনিসই কাঁচময় 


01020) 


ুবর্ধ জন্তী-_-১৩৫৪ 1 উদ্বোধন 


স্্ল্গীষ্পভ্ 

তীর ৪ লেখক পৃষ্ঠ। 
পস্তাবন। রি রঃ স্গানী নিবেকীনন্দ তত 5 
অনাদি সুযুস্তি ও তাগর ভঙ্গ ৯ নভামভোপাধাৰ পণ্ডিত শীগোপীনাথ কনিবাক্ঃ এমএ ৫ 

জাতীর শিল্প-জাগরণে বিবেকানন্দ-নিবেদিত! 
অধ্যাঁর রঃ ্ঃ ডক কালিদাস নাগ, এম-এ, ডি-লিট ০০১১ 
ঠাকুর (কবিতা) ৮" | শ্রাসাবিত্রীপ্রস্ম চদৌপাধাধ ৪ 5৮, ৬৪৬ 
উদ্বোধনের আদর্শ. *** শসন্যেন্দন।থ মজনদ|র ১৭ 


9৮২55২৩2552 52১০5১9২585585০55% 








হেত ভাতা তি 110 


110127219015160 197 


1018 6 61501710581 11105115517. 


488575 :- 


117 08111, 11101081117 00, 30. 
364৯ & 73 1১15050501055, [০৪৭১ 151151791 


০4১,০77, 

11 9/1৭1€ 91৫6£া 
6০ 5804198% 
(জলা 00 1দ9160 300৮ভ৮ 
৮71০7931394 


চিট িততির ভিত 





(12) 755106157 0ত, 
9০17৩, 5০517 864 865 






উদ্বোধন [ সুবর্ণ জযস্তী--১৩৫৪ 


সুচীপত্র 

প্রবন্ধ ও কবিত লেখক পৃষ্টা 
নমতটেশ্বর শ্রীধাঁরণের কইলান তাদ্রশাসন  ডর্টর দীনেশচন্দ্র সরকার, এম-এ, পি-আর-এস, পি চিঠি ২১ 
ক্রমবিকাশ জন্মাস্তর 'ও সমাজ স্বামী বাজ্ছদেবানন্দ ' 2 ২৫ 
বরণ (কবিতা ) রহঃ 2 শ্রীদিলীপক্মাঁর বায় *** ৪ ১, ৩১ 
মুসলমান ও সংস্কৃত সাহিত্য *** . ডক্টর ফতীন্দুবিমল চৌপুরী * ** উ১ 
রাজা রামমোহন ও ধর্মবিজ্ঞান * জীগিরিজাঁশক্গর বাঁ চৌনুরী, এম-এ, নি-এল তত ৩৭ 
ঘোঁগতত্বের এক পরিচ্ছেদ ্ ভীম্তিলাল রায় *** *ত8১ 
কাশীপুরে শ্রীরামকষ্জ (কবিহ।) স্বাণী প্রেমেশানন্দ -* * ৪৪ 


ন্‌ 
রি 
ঠ 


158535585২55১5589৮288১৩9৮5 


হরিহর নিটিং মিলঘ্‌ 


৮৮৬ স্পান্তি জ্বাল উ্রীউ০ 
শ্যামবাজার, কলিকাতা 





দারণ শীতে ও গ্রীষ্মে আমাদের কোম্পানীর ন।নারকমের মিহি ও 
মোট। সুতার গেঞ্জি সকল বয়াসের সকল ছেলেমেয়ে 
গায়ে দিয়ে রীতিমত আরাম অন্টভব করবেন। 


বাঙালীর শ্রম, বাঙালীর অর্থ, বাঙালীর পরিচালনায় পরিচালিত 


55256225555 


ঠি 


রিতিভিউ7স576685৯75৯76৯855৯75সিসি 
রে 295558551551551555559805 5২৩০ 8০2২০৪%১০০%২০%২৩%% 
নিন্কেভল ও স্পাল্‌ সাভিলস্ £ ৪ 
যাবতীয় যন্ত্রপাতি ও হাসপাতালের সরঞ্জাম সুবক্ষ তভ়াবধানে 
ত্র ও তৎপরতার সহিত কর! হয়। 
ইলেক্টে। টেক্নিক্যাল্‌ ওয়ার্কদ্‌ 
৮৮ শান্তি ঘোষ স্রাট, শ্যামবাজার, কলিকাতা 








টিসি 


সুবর্ণ জরস্তী--১৩৫৪ ] উদ্বোধন ৫ 


সুচীপত্র 
প্রবন্ধ ও কবিত লেখক ঠা 
রৌমীয় অক্ষর তত - ডক্টর জ্যোতির্সর ঘোষ, এম-এ, পিএইচ-ডি ৪৫ 
স্বামীজির দৃষ্টিতে হিন্দু.ও মুসলমান """ বজয়লাল চট্টোপাধ্যার রন শর 
বৈজ্ঞানিক্ষের খেদ (কবিভ।) ২. হকুমদবজন চল্মিকঃ ধি-এ দা সি 
উদ্বোধনের সুবর্ণ জয়ন্তী গর তি সম্পাদক ৯৩০ দর ৫৩ 
নিবেদিতা 5 চ্তিঃ শ্লীমোহিতলাল মজুমদার ৫ 9 ৫৮ 
বেদান্ত ও সুফী দর্শন """ রঃ ডক্টর রম] চৌধুরী, ভি-ফিল্‌ "*+ ২ ৬৭ 
অসীমেত্র ন্যায়শান্থ নি য শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত -.- ঠা ও ৭৩ 


শত তে ৯002 হলিলিও 0 হ্যা 0টি 0 চা াশ তো তত তিল ও 


ৃ 
উরি //4৮/7%/ 9৮ 





চ82, 1458 5141129248 31826. 2410714 


৩০৮1১7157২5 20:75 
০০৮৬ াাখাএ হাতা 0৮ ৮/০০] 85041 4117৬ %৩ কি 
০0874 076 7407097২175, 
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া 

৬1090157017: 

97157 ও. &৬২0০41ব ৮ঠোবিছ5 ও ০0০0চাবণে 
[৬41 51২] 41৯, 

| ৬7 4৯790 0810151২715 521২2% 7াবিযা9 
| 

ূ 

| 


৬০৮৩ ০২ 0511710 মা 28 
2৯810১10270 ০47২5 710 হ০, 


9521) 225 50155 2 ০0৮ 8০০৮ ৪8 09০ 
0০07২ 215177790. 215 22905552990 859 
07551028155 58০75 0শু0ঘ ছা 00297 
০০9৪1: 55 558. 


8 ০0০. ৮055 এল চাচা) [০0 ০০12 ছাদ 
টম ৬ উম৪ হজ পজাথাদে, |] 
০ 


ঢা) ঢিল চু হুলললল ছল 55507 075ল ুল্লল লিচু 





লট চাও 1582 হও 08 এ হল 6 ্খ লও 8? 577৪ 


উদ্বোধন [ স্বর্ণ জযস্তী--১৩৫৪ 
সুীপত্র 


গ্রবন্ধ ও কবিতা লেখক পৃষ্ঠ 
সত্যের পথ তত *** এস দ্ন।েণ আলি, বি-এ (কেপ্টাব ), বাঁর-এট্‌ু-ল *** ৭৬ 
শিব-কপ্র (কবিতা) -** ৮ কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়, বি-এ *** - ০০ শিশ 
কোন্‌ পথে? 2 স্বামী পবিত্রানন্দ *- 5 988: অব 
চোখের জল ( কবিতা) ** অধ্যাপক শ্রীন্থরেশচন্্র সেনগুপ্ত, এম-এ ১,৮৮৩ 
স্ঠায়কল্পতর ০" **" অধ্যাপক শ্রীশতাংশুশেখর বাগৃছি, এম-এবি-এল, সাংখ্যতীর্থ ৮৪ 
আরব দর্শনের উপর গ্রীক দর্শনের প্রভাব অধ্য।পক শ্রীনাখনলাল রাঁয় চৌধুরী, শাস্্ী ১৯০ 
ভারতের কৃষি-সম্পদ ** তত ডক্টর রামগোঁপাল চট্টোপাধ্যায়, ডি-এসসি 


(0 হুল 58590) 0. লু তু 0 0.) 2 লু 6 2855 (55885 02 6 


বীজ, গাছ ও ফুল গ্লোব নার্শরীতেই ভাল 
হদশী সব্জী বীজ 


রর প্রাতি আটন্লের মুল্য [ 
বেগুন ১১১ লঙ্কা! ২২১ উচ্ছে 19০, করলা ৯.. নাকুড কুটি ।*, রা মিষ্ট ।০, চাঁলকুমড়ী 1০, 
খরমূজা |০, খেঁডে।, দিলপন্ছন্ন-তিন্ডা ১২, চিচি ১॥০, বিজ 1০, ঢেড়স 1%০, তরমুজ ॥০) | 
ধুন্দল |-, পামকিন ১৪০, ভুট্টা 1০, লাউ 1০, শশী 0, স্কোয়াস পলিম **১ শীকালু ।ৎ১ 
নটেশাক ॥০, ডেঙ্গোডটা1 1, পঁইশাক 1০, সীম ॥০, বিজ্গা ০১ পাতা ২২ | [ 


অন্তান্য বীজ 


প্রতি মণের মূলা ] 
ধঞ্চে ৩০১, এ ৩০২, পাট লীজ ১নং ৮০. ৬নং ৪০২ (পাট বীগ স্পেশাল প্রতি দের ৫২) 
এখন হইতে অগ্রিমসহ অর্ডার বুক করুন শতৃব| 5ত।শ হইবেন । 
০গালাচেপের কলম 
হল্যাগু, নিলাত, আমেরিকা গ্রতৃতি স্থান হইন্তে আমিদীনী "প্রত্যেক ফুলটী চিন্ঠাকর্ক ও 
সুগন্ধি, প্রতি শত ৭৫১ টাকা, প্রতি ডজন ১০. টাঁক।। 
ক্ষিলম্ষ্মী পত্রিকার সম্পাদক ও €প্লাব না্শরীর সত্বীধিকারী ] 
জ্তীঅমরনাথ রাক্র, এফ, আব, এই৮. এস, ( লন) প্রীত | 
কয়েকখানি উৎকৃষ্ট কৃষি পুস্তক | 
১। বাংলার, সী ২॥০ ৫। মরল পোণ্টী পালন ২॥, [ 
২। চাষীর ফসল ২॥০ ৬। সরল সারের ব্যবহার ১॥৮ 
৩। আদর্শ ফলকর ৯০ ৭। মাছেক চাষ ১০ ] 
৪। পুষ্পোগ্তান  ২॥০ ৮। পশু খাঁছ্যের চাঁষ ১0৭ 
হাওড়া ছ্েশনেও দৌকান মাছে__ক্যাটলগের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন-_ ] 
ৃ 


05555910208 লট 08 তি 02 তিনটা তে 2 তি তি 2 





ইহা ছাড়া অগ্যান্য গাছ ও বীজ পাইবেন। 


2 ও ছ,শ্শ্ও 9155577ন্্যও তহা 57 লিল ছ্ল 2লি ঢলললল চল] লও 


ঝুবর্ণ জয়স্তী-_-১৩৫৪ ] উদ্বোধন 
সুচীপত্র ৪. 4 





প্রবন্ধ ও কবিতা লেখক পৃষ্টা 
নাত্ধি (কবিতা) হি ্ি স্বামী শ্রদ্ধানন্দ ১০ 2 ০5 
সেকাল ও একাল **। *** দামী শর্বানন্দ রি ০৭১০৯ 
ভঙ্গ (কবিতা) "* *** শ্রীদৌরীন দে, এনএ, পিল তা ১০৬ 
তজ-নিগমিন তত *** অধ্যাপক শ্রোতারা প্রসাদ উল এমএসসি 2১5৭ 
স্বামী ত্রিগুণাভীত * তত অধ্যাপক ্রীজ্জানেন্্ন্দ্ দণ্ভ, এম-এ 7" ৮, ১১৪ 
পার্থ অর্থ (কৰিছ। 5 ৭৫০ ডাঃ শগিন সেনগ্চপু ঘা ও ১১৭ 
উদ্বোধন * **" মগ্ডলেখর স্বীমী সচাদেবানন গিরি **" *** ১১৮ 
উট 7] 
ৰ [750. 1892. [21010065301], ূ 
| চা 0মঞা২৬ট ৯00৫৮ 00, 
1 
] 79:98:65 11509] & 11190101021 19915 11510170210. ণ 
] [1000262,90০0010150 & 11805901091 ] 
| 5810121:92, 0150105501850 01 81] 17570257875 1151915 ] 
ূ ৩ ণ 
10150100092 7০015. ] 
চ50:০৮59, 00202501928 09209192] 02993 5920709, া 
ূ 1060108 %7% : ] 
চ6155, 901915, 589, 8300955 8০19, 00, ] 
58210. 19199755562 01011৮5 50০. ] 
115, 1১10180197 1095 0189৩/15 7310018102281 ] 
] ০],00দ৯-5, ] 
3 _্ হি 2252 চি লট ততটা তই টিরিনিযারিরারী 


উদ্বোধন [ হুবণ জবন্তী--১৬৫৪ 


প্রবন্ধ ও কব্তা! লেখক পৃষ্ঠা 
ছ্বাধীন ভারতে শিল্পেব স্থান ৮" শ্রীমণীক্্রভূষণ গুপ্ত **. রি ০৯৯ ১৯১ 
বাংলা সামগ্িক-পত্র সম্পাদনে রবীন্দ্রনাথ ভীব্রজেন্্রনীথ বন্য্যোপাধ্যায় : ২১১২৪ 
মুললমান কবি-রচিত চৈতন্ত-নন্দন! ্ অধ্যাপক শ্রীযতীন্্রমোহন ভট্টাচাধ্যঃ এম-এ, তত্বরত্বাকর ১২৬ 
উদ্ধোধন (কবিতা) **. ** শ্রীচিত্তদ্বে ২, *** ১ইম 
বুদ্ধ ও তার।শিষ্যগণ  "* ই ডক্টর বেণীমীধব বড়ুয়া, এম-এ, ডিলিট ২৯৬১ 
“অন্ধের নয়নে দাও আলো" ( কবিতা) শ্রীকুলেশ্বর পা, বি-এল ৯ ডি 
রাঁমায়ণের যুগে গণতন্ত্র এবং স্বাধীন ভারতের 
শাসন-তাদ্রিক আদর্শ ***.. আরমণাকুমার দত্গুপ্ত, বি-এল, সাভিত্য-রদ ৮১৪৩ 
তিবু গেরে বাব? (কৰিঠা) ঘা জীপ্র প্রণব্রপ্ধন ঘোষ * টনি পন: 
ভারতের মশ্মবাণা মা *** স্বামী তেজপানন্দ ( অধ্যগ, রাগরুঞ্চ নিশন লিগ্ঠামন্দির ) ১৪৭ 
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নুবর্ণ জয়ন্তী--১৩৫৪ 1 উদ্বোধন 
সুচীপত্র 


প্ীবন্ধ ও কবিত! লেখক পৃষ্ঠা 

অর্ণব ( কবিত! ) রা ৯ শীযতীন্ত্র নাথ দাস ** “১৫৫ 
বন্ুক্তি ও জীবন্ুক্ত *** ঠি অঞ্াঁপক শ্রীদিনেশ চন্দ্র গুহ, এম-এ, কাব্য্টায় 

তর্ক-বেদান্ততীর্ঘ, রাষ্্রভাষাকোবির, ৭১৫৭ 

রত-ব্যবচ্ছেদ ও মাইনরিটা সমস্তা *** রেজীটল করিম, এম-এ, বি-এল ১১৬১ 

মীজীর অদ্বৈতবাদ -** ৪ ডক্টর মধেন্্রনাথ সরকার 3 ১৬৫ 

ব্রি ও দিবা (কবিতা ) "* ০ শ্রীদাহীজী ১৬৭ 
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| তালহা লা হা পুতে ডেল ভিলা লা েলন্গা গানে 


১০ উদ্বোধন [ স্বর্ণ জতী-১৩৫৪ 


স্ুচীপত্র 
প্রবন্ধ ও কবিতা! লেখক 

লাধন। ও প্রেম 5১ শ্রীঅরবিন্দ 2০ 5৪ ১৬৮ 
বৌদ্ধধর্মের ভারত-ত্যাগ '*" "স্বামী গম্ীবুনন্দ ** তত ১৭৬ 
উদ্বোধন (কবিতা!) *"" ** শ্রীপুরে গুহায়, কাব্য-শ্রী: *** ১১৯৮৪ 
ভ্রম ** তা **: অধ্যাপক শ্রীঅশৌক নাথ শা্ী, এম-এ, 

পি-মার-এস, বেদান্ততীর্থ *** তত ৯৮২ 
মার্গসঙ্গীত বৈদিক কি-না? *** স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ ২১৮৩ 
ত্রঙ্গানন্ন-স্মরণে তত তত ৮4৮ রিনি টি এম-এ, দিনার -এস ' ১৯৪ 
“উদ্বোধনের পঞ্চাশ বত্সর তত ১৯৫ 
জগৎ কি স্বপ্নবৎ ? (কবিতা ) *ত* দির নীরে্জ ভটাগপ্য . ০২৪৪ 


পা 


শ্যামা চরণ রি 






জুয়েলারী কাধ্যের যাবতীয় যন্ত্রা্দি বিক্রেতা 
১৩৩ মতনাহর দাপ চক্ষু 
বড়বাজার, কলিকাত1-৭. 





সুবর্ণ অনু্তী-_-১৩৫৪ ] উদ্বোধন ১১ 


সুচীপত্র 

প্রবন্ধ ও কবিতা পৃষ্ঠা 
“ণিপুর-পুরাণ * -ত, হনীতিমার ডি কলিকাতা বিবিদ্ালয ২০১ 
ভাঁরতীর় চিন্তাধার। তত ১ স্বামী বোধাত্মানন্দ *-. ২১০ 
মধ্যগ (কবিতা! ) তা ** ব্র্দচারী ব্যোমকেশ * হা **১ ই১৩ 
রকমারি স্বাধীনতা! ও রকমারি লামাজ্য ... রা ১ 
“উদ্বোধনের জয়যাত্রা! *** পট শ্রীক্মুদবন্ধু সেন রি -*০ ২১৬ 
ভবিষ্যতের দর্শনে সমগ্বয়ের বধপ ***  ডন্টর গোবিন্দ চন্দ্র দেব, এম-এ, পিএ ১ ২২০ 
ব্যাভেরিয়ার যোগ্গিনী *** ৮ স্বামী জগনীশ্বরানন্দ " * ২২৫ 
দ্ধের দর্দিণা 2 আগ্যাপক ীফণিবৃষণ গাল, এমএ ৮৭ ২২৮ 
শ্ররামকৃষ্ণ-তক্ত ভবনাথ '* ৮১, বে তির ২৩খ 
০০০০০০০৯০০০ 


] ০স্ননোলা ০ন্রন্ষত্ডি 


॥ “নেতাজী স্রভাষচন্দ্র” 


সর্ধপ্রথম জাতীয় রেকর্ড নাট্য 
এই ধরচণর (1৪৪৮৮:৪) ০রকর্ড এই প্রথম, 


8-£6ললল লযা-*55--) 
ঢা) 
চলল 5র8225:553885356ঁ : 

















অবশ্যই শুনতে ভূুলিঢৰন না? 
৬খানি রেকর্ড সম্পূর্ণ ॥ 
মূল? মাত্র ২৪. টাকা! | 
মেনোলা মিউজিক্যাল গরাক্টগ্‌ কোম্পানী ] 
রি কলি কা তা ] 
8178 ভললল8লল88লল542+3455ল ২৭৮57788557) 
] 65523527878 63865555_8854585888575--্ল্্া 
] টেলিগ্রাম_4508৬513]% ফৌন_কলিকাতা ২৮৮১ ] 
বি রর 
ণ বনোদ এণ্ড কোং 
ৰ নক্সা, মাপিবার যন্থ, সাজ সরঞ্জাম, খাতা কলম পেন্সিল, কালি, ] 
ফাউন্টেন পেন প্রভৃতি বিক্রেতা 
] ১৩নং ড্যালহাউসি স্কোয়ার ইষ্ট, 
] কলিকাতা--১ 
(প্রবেশ পথ-মিশন ০রা) | 
18-58588-88-582%6580558555578588ল91875৪৯ন্ল 


২২ উদ্বোধন [ শুবর্ণ জয়্তী-__-১ 5৫৪. 


পত্র 
প্রবন্ধ ও কবিতা ুট লেখক পৃষ্ঠ 

বোধগযা (কবিত।) ". ০ ৬ন্টন অগিণ চক্রবর্তী, এম-এ, ডি-লিট্‌ ২৩+ 
ভারতীয়গণতন্ত্রে সরকারী কর্মচারী ... ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদার, এম-এ, পি-আর- নি, 

পিএইচডি "২৩৮ 
ভারতীয্প আর্ধা সভ্যতায় নারীর স্থান -- মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযোগেন্্ নাথ বেদান্ত. ২৪২ 
মহাত্মা গান্ধীর হওয়া নী 2 42 **৫ ২৪৩ 
বিবিধ সংবাঁদ ২৪৭ 
শ্রীরামকঞ্ণদেবের অনু কাারপুকুর_নাবেষন ২৪৮ 


ট05555755525855853555558855452855455 8591 


সাহিত্ত্যের লুপ্ত রত্তোদ্ধার ! 
এক্ষেত্রমোচন বন্যোপাঁধান প্রণীত ও শ্রীমোহিতলাল মজুমদাঁর সম্পাদিত 


বাহিরহইল! শতুল্লেল হুজ্ছা! মুল্য চারি টাকা মান 


“মে কি অপূর্ব ভাঁষা, বুঝাইবার সে কি অপরূপ জঙ্গী! নীক্গালা সাহিত্যে ইহার 
জোড়া দেখি নাই ।”-রামেজ্দনুল্দর 

“-.*( পরস্থকার ) বেদান্তের জিজ্ঞীসাকে--অভি-গ্রাঁটীন, বছু-বিচাঁরিত সেই পরম-তত্বকে 
মানুষের প্রাণের__তাঁহার জীব-ভীবনের উৎকণ্ঠার সঙ্গে মিলাইয়া লইয়াছেন ; এই জন্ই, মুলে 
বেদান্ত-গ্রসঙ্গ হইলেও? ইহ| উৎকৃষ্ট সাহিত্য হইয়। উঠিয়াছে”__ মোহিতলাল 


বিভতিভাপযখোপাধ্যার ডাঃযজ্েশ্বর ঘোষ পিএইচডি] সরোজকুদার রায় চৌধুরী 
কলিকাতা-নোয়াথালি-বিহার২, প্রণীত কালো! ঘোঁড়া ৩২ শৃঙ্খল 
সব্গাদপি গরীরমী প্রতি খণ্ড ৪২ গীত ] ৪ (২ সং) ২॥০ বন্ধনী (২ সং) রঃ 
নীলান্গুরীর (ধম সং) ৪1০৬ হিদদু সুখ ১২ শতাবীর অভিশাপ (২ সং) হা 


চৈতালী ৩ শারদীগ। (২ সং) ৩২ হৈমন্তী ৩২ | বসন্তবজনী ১ মনের গহনে (২ সং) ২২ 
বরযাত্রী (৩ সং) ২॥০ বসন্তে রে সং ৩২ বর্ষায় ৩২ | চাল” র সাঁছেব ২২ 
বিশেষ রজনী ২২ দৈনন্দিন ২॥০ ক্ষণ-মন্তৎ- প্রমথ নাথ বিশী 


পুরিকা ২২ 
অমলেন্দু দাশগুপ্ত অকুত্তল1 ২০ যুক্তবেণী ২॥ মৌচাকে টিল 


€ডটিনিউ (২য় সক্করণ) ২২ (২ সং) ২॥০ রবীন্্রকাব্যনির্বব ৩২ রং 

কমল দাশগুপ্তের বাংলা গানের স্বরলিণি | মতো ১৮ গালি ও গর ১* কৌপবতী 
পরিচি ভা ৩২ (২ সং) ৩২ 
মোহিতলাল মজুমদারের 

বাংলার ন্বধুগ্ ৪২, আঁধুনিক বাংলা সাহিত্য (৩ সং) ৫২, জয়তু নেতাজী ৩২, বাঁংল। কবিতার ছন্দ 

৪২,বিস্মরণী (৩ সং) ৪২,্রর-গরল ( রাজ সং) ৫২১ কাব্য-মঞ্ুষা ৩,কাজ্ী আবদুল ওছুদের- 

কবিগুরু গেটে ১ম খণ্ড ৫২, ২য় খণ্ড ৪২, কে, জি, লালুয়ীনীর- মার্সীয় অর্থশান্ক ২২ 
জেন্ঠবেল শ্রিন্টাস” এগু পাব্রিশীস্” লি:--১১৯, ধর্মতেল! গ্বীট, কলিকাঁতা--১৩ 
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পনি 


নুবর্ণ জয়ন্তী--১৩৫৪ ] উদ্বোধন ১৩ 
চিত্র-সুচী 


শীপ্রীবামক্রষ্ণদেৰ 8 25 32 তি তত 9 
স্বামী বিবেকানন্দ টা ত৭ 5 55৭ তত ৪ 
স্বামী বিরজানন্দ ৪ বর: নর ঃ তি 
কুরুক্ষেত্র মহীযুদ্ধে ্্ *** শ্রীনন্দলাঁল বস্তু ০ 
শরীশ্লীমাতাঠাকুরাণী 5৭০ ১৪ তত টি 8৪ 
ভগিনী নিবেদিত! নি চি 5৪৬ ৪ ৫৮ 
শিব-উম| 5 তত শ্রীনন্দলাল বন্ধু ৪০০ তত ৭৭ 7" 


22০৮2105210 072000-1০1088 


ফোন বি বি ৫১৬৮ 


বাই মোহন মেটিক্যান হল 


২৪ন€ বত্ীন্্র মোহন এভিনিউ, কলিকাঞজ-_& 
€০সন্টণীল এভিনিউ) 
সকল রকম ওষধ ও প্রসাধনসামগ্রী 
পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা 


বব. ৪.-দিব। রাত্রি খোলা থাকে। 


ঘ2জেভ্াাজলগা লতি টেল ভা জেস্্া জেলা স্ল্যো পে জে্ল্যা জিলা চেল, টেট 
সস ভি ২৯-00-7555 2 লিসা রেশ ্িতি 


হরি শন্ধর দে | 
্রামিদ্ব 


্জ্ঞল ও ০াম্নান্ষ নিভে ৃ 
৬এ, ভূঁপেন্দ্র বস্থু এভিনিউ ] 
৪৪ 


0৮৮215295 2 ভিলা 


_ (্তঠায়বাঙগার মোড়) কলিকাতি।_৪ 


22 লেডি [তে তত 


রঃ 


১৪ উদ্বোধন [ সুবর্ণ জয়স্ত্ী--১৩৪৫ 
চিত্র-দুচী 


কুরুক্ষেত্র মহাঁধুদ্ধে বীর অভিমন্তয তত শ্রীনন্দলাল বস্থু 5৪2 5৪ ৮৮ 
কেন্দুবিত্ব, জয়দেবের নেন! *** শ্রীমণীন্ত্রভূষণ গুপ্ত *** *** ১০১ 
স্বামী ব্রিগুণাতীত তত ৮. ১১৪ 
শামী শুদ্ধানন্দ 555 রা 5৪৩ ৫ ১১৫ 
বৌধিসন্তব ( অনস্তা-চিত্র ) -.. 5 শ্রীনন্দলাল বস্তু ই *৭৭ ১৩১ 
বুরুক্ষেত মহাশ্মশানে ধৃতরাষ্-গান্ধাবী ৮” শ্রীনন্দলাল বন্ধ ৮ **ত ১৭ 
স্বামী ব্রঙ্গানন্দ তত ক্ব৪ শক বি পাতে ১৯৪ 


81০5০555155551555985896585988550585285 


্ 


২ 4 
২ রর 


(55755555554755-55 





্ 
রর 
রি 
্ 
ঠি 
রি 
রি 
ৃ 
ৃ 
টি 
ৃ 
নু 


নুবর্ণ জয়ন্তী-১৩৪৪ ] উদ্বোধন ১৫ 


চিত্র-মুচী 


ঘ্বামী সাঁরদানন্দ তত টু রি ৪ ১ এ 
উদ্বোধন কাধ্যালয়, ১ নং উদ্বোধন লেন ততঃ রর চি ১১,১৯৭ 
উদ্বোধন্রে সম্পাদক-মূ্ডলী (১৩১৮-১৩২৬ ) ৮ পর ৫ 3১,০১৯ 

2 5 ১১ (১৩২৬-১৩৫৪ ) 7, ০১, 5 2০০ ১৯৯ 
ভবনাঁথ চট্টোপাধ্যায়. *** রী টা সির 
বোধগয়া, মহাবোধি মন্দির রঃ ০ রঃ ১985 
নতান্ব। গান্ধী তত ৫: ৪ ১ ২৪৬ 
খশ্রীরামকুষ্জদেবের জন্মস্থান কামারপুক্র *" আনন্দলাল বৃল্গু  *** ১১ ২৪৮ 


105১083589555889 80508558258 





981 তি 9০৮ 





স্পিরিট ০ভাভ, ০কঢরীসিদনর আচেলা ও কল, ক্যান ওপলার 
ইত্যাদি প্রস্ততকারক 


শিল্পগাঠ লিমিটেড 


স্াপিত--১৯৩৬ 
আলমবাজার-_-কলিকাতা 


91717.৮4-৮লান। 17010, 
20881842 





8৩৪৯২০৪৯৬/৪৯১০/৪৯৬১5৪৯১০৪৯৬৮৮৯১০০০১০৯১০৮৯০৯১১%৯১০৬ 


টিটিটী7ভতিিিউিরিতউ6ত6ত6758 855১85১86৯৯ 


উদ্বোধন 


শীরামক্। বেদান্ত মঠ 


১৯বি, রাজ! রাজকৃঞ্ণ গ্রীট, কলিকাতা _৬ 


পুস্তক-প্রগার-বিভাগ্ের বাংল! গ্রন্থাবলী 


স্বামী অভেদানন্দ প্রণীত 

ভারতীয় সংস্কাতি 8 ভারতের দর্শন, 
ধর্ম, সমাজ, রাজনীতি, শিক্ষা ও সংস্কৃতিধারা ও 
প্রাগৈতিহাসিক দিক্দুসভ্যতার কাহিনী মূল্যঃ 
চারি টাক। 

আত্মত্ভীন ৪ বিজ্ঞান ও খুক্তির আলোকে 
উপনিষদের তক আলোচিত হইয়াছে) শুল্যঃ 
ছুই টাকা । 

তযাগশিক্ষী। £ সর্বপ্রকার যোগ ও প্রাণা- 
রাম শিক্ষার পরিচর ; মূল্য £ ছুই টাক1। 

কর্মবিতগ্ীন £ কর্মের সংসাগে কর্ম 
করিবার কৌশল ও তত্ব আলোচিত; মুল্য ঃ 
দেড় টাঁকা। 

শিক্ষা, সমাজ ও ধর্ম 8 দেশ, দশ ও 
সমাজের কল্যাণের জন্য শিক্ষা, সমাজ ও ধর্ম 
কিরূপ হওয়া উচিত ততসন্বন্ধে আলোচনা; মুল্য ঃ 
আড়াই টাকা। 

হিন্দুনারী £ মূল্য ঃ দেড় টাকা। 

আত্মবিকাম্শ 8 ভারতীর অধ্যাত্বসাধনার 
ধারাবাহিক পরিচয় ; মূল্য : এক টাকা। 

ভালবাসা ও ভগবঢপ্রম ৪ ভক্তি- 
তত্ব, পাশ্চাত্য মরমীবাদ (7155601৭7) ), 
সাধকদের ভক্তিসাধন প্রভৃতি আলোচিত ১ মুল্য ঃ 
এক টাঁক। 

স্তোজ-রত্বাকর ৪ শ্ররামককঞ্জদেবের ও 
শ্রীমার স্তোত্র, বঙ্গাহ্বাদ ও বিস্তৃত পুজাপদ্ধতি ? 
. ছু্যু ঃ এক টাকা চারি আন|। 


পত্র-সংকলন £ শ্রীমা, স্বামী বিবেকানন্দ 
ও সমস্ত শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তানদের অপ্রকাশিত 
পত্রমালা ; মুল্য ই এক টাঁকা। 


স্থামী শংকরানন্দ প্রণীত 


জীবন-কথা (্বামী অভেদানন্দের জীবন- 
কাহিনী) একথণ্ডে সম্পূর্ণ। স্বামী অভেদানন্দের 
ডারেরী ও চিঠিপত্রাদির অবলন্ধনে রচিত ও 
রামকৃষ্ণ সংঘেব পরিচয় ; মূল্য চারি টাকা। 


স্রীরামক্কষ্ঃ-চরিত : সরল ও সাবলীল 
ভাঁধান্র শ্রীরামরুষ্*-সংঘের সম্পূর্ণ জীবনী; মুল্য ঃ 
ছুই টাঁকা। 


স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ প্রণীত 


তীর্থ ৪ স্বামী অভেদাননের পাঁতগুল- 
দর্শন» গাতা, উপনিষৎ ও বিভিন্ন প্রসঙ্গের 
ক্লাশ-লেকচারের অম্ুলিখন। তীহার দার্শনিক 
ভাবধারার তুলনামূলক একটা বিস্তৃত আলোচনা 
সহ, ডিমাই সাইজ; মুল্য £ সাড়ে তিন টাকা। 


দুর্গ ৪ প্রত্বতাত্বিক ও এতিহাসিক 
ষ্টিলীতে দেবী দুর্গার বিভৃত ও নিখুৎ 
আলোচনা এই প্রথম। প্রসিদ্ধ শিল্পী শ্রীননদপাল 
বসুর উদ্বোধন, স্বানী অভেগানন্দ লিখিত 
“অবতারণা” ও বহু ভাঙ্বর্ষচিত্রশোভিত, মূল্য £ 
সাড়ে তিন টাঁকা। 


শ্ীরামক্ষ্দেব, শ্রীমা, শ্ত্রীরামক্কফ-পার্যদদের সকল রকচেমর 





ফন্টো ও ছবি পাওয়া হার 


| সণ জয়ত্রী_-১৩৫৪ 





সপ 


সি 


১০০০ 








প্রস্তা বনা€্ 


স্বামী বিবেকানন্দ 


ভারতের প্রাচীন ইতিবৃত্--এক দেব গ্রতিম 
জাতির অনৌকিক উদ্যন, বিচিত্র চেষ্ট।, অসীন 
উৎসাহ, অপর শক্তিসঘাত ও সর্দাপেক্ষী 
অতি গভীর চিন্তাশীনতীয় পরিপূর্ণ। ইতিহাস 
'মর্থাৎ বাঁজ।-রাঁজড়ার কথ। ও তাঁতাদের কান 


কী 


৩2৩ 


ক্োঁধব্যসনাদির দ্বারা কিয়ংকাল পরিক্ষুন্, 
তাদের স্থচেষ্ট। কুচেষ্টা় সাঁমন্বিক বিচলিত 


সামাজিক চিত্র হরত প্রাচীন তাতে একেনারেই 
নাই। কিন্তু ক্ষুৎপিপাসা-কাম-ক্রোধাদি-বিতাড়িত 
শৌন্দধ্যতষ্ণকৃষ্টী ও নহান্‌ অপ্রতিহতবুদ্ধি_ 
নাঁনাভাবপরিচাঁলিত__-একাট অন্ভি বিস্তীর্ণ জনসঙ্ঘ, 
সভ্যতার উন্মেষের প্রায় গ্রাকাল হইতেই নানাবিধ 
পথ অবলগ্বন করিরা। যে স্থানে সমুপস্থিত , হইয়া- 
ছিলেন-_-ভারতের ধর্থগ্রন্থরাশি, কাব্যসমুত্র, দর্শন- 
সমূহ ও বিবিধ বৈজ্ঞানিক তন্শ্রেণী, প্রতি ছত্রে_ 
তাহার প্রতি পাঁদবিক্ষেপে, রাজা দিপুরুষবিশেষ- 
বর্ণনাকারী পুস্তকনিচয়াপেক্ষ লক্ষগুণ স্ফুটীকুতভাঁবে 
দেখাইয়। দিতেছে । প্ররুতির সহিত বুগবুগান্তর- 
ব্যাপী সংগ্রামে তাহারা যে রাঁশীককৃত জয়পতাঁক। 
গ্রহ করিয্াছিলেন, আজ জীর্ণ ও বাতাঁহত 
হইস্রাও সেগুলি প্রাচীন ভারতের জর ঘোষণা 
করিতেছে । 


এই জাতি মধা "আসিয়া, উত্তর ইউরোপ 
বা স্ুুনেকুস্গিভিত হিমপ্রধান প্রদেশ হইতে 
শটনংপদ্সঞ্চাবে পবিত্ধ ভারতভূনিকে তীর্থরূপে 


পবিণত করিয়াছিলেন বা এই তীর্ঘভ্মিই 
তাহাদের আদিম নিবাস- এখনও জানিবাঁব 


উপায় নাই! 

'অথব| ভারতনধ্যস্থ বা ভাঁরতবহিভূতিদেশ- 
বিশেবনিবাসী একটা বিরাটু জাতি নৈসগিক 
নিয়মে স্থানহ্র্ট হইয়া ইউরোপাদি ভূমিতে 
উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন এবং তাঁহার। 
শ্বেতকায় বা কুষ্ণকায়, নালচক্ষু বা কৃষণচন্ষু, 
কষ্ণকেশ বা হিরণ্যকেশ ছিলেন--কতিপয় 
ইউরোপীয় জাতির ভাষার সহিত সংস্কত ভাষার 
সাদৃশ্য ব্যতিরেকে, এই সকল সিদ্ধান্তের আর 
কোনও প্রমাণ নাই। আধুনিক ভারতবাসী 
তীহাদের বংশধর কিনী, 'অথবা ভারতের কোন্‌ 
জাতি কত পরিমাণে তাহীদের শোণিত বহন 
করিতেছেন, এ সকল প্রশ্নেরও মীদাংসা সহজ 
নহে 

অনিশ্চিতত্বেও আনাঁদের বিশেষ ক্ষতি নাই। 

তবে, যে জাতির মধ্যে, সঙ্যতার উন্ীলন 
হইয়াছে, যেথায় চিন্তাশীলতা পরিস্ফুট হইক্লাছে 


ক "উদ্বোধনের প্রথস বর্ষের প্রথম সংখ্যার (১৩১৫, হাত) প্রথম গুবন্ধ /_টঃ লঃ 


হ উদ্বোধন 


-_সেইস্থানে লক্ষ লক্ষ তীহাদের বংশধর-_ মাঁনসপুত্র 
_তীহাদের ভাবরাশির-চিন্তারাঁশির উত্তরাধিকারী 
উপস্থিত। নদী, পর্বত, সমুদ্র উল্লজ্বন করিয] 
দেশকালের বাঁধ! ধেন তুচ্ছ করিয়া, স্পরিস্ফুট 
ব1 অজ্ঞাত অনির্বচনীয় সুত্রে, ভারতীয় চিন্তীরুধির 
অন্য জাতির ধমনীতে পহুছিয়াছে এবং এখনও 
পহুছিতেছে |? 

হয়ত আমাদের ভাগে সার্বভৌনিক পৈতৃক- 
সম্পন্ভি কিছু অধিক। 

ভূমধ্যসীগরের পূর্কোণে সুঠাম সুন্দর 
দ্বীপমালাপরিবেষ্টিত,  প্রারৃতিক-সৌন্দধ্য-বিভূষিত 
একটা ক্ষুদ্াদেশে, অল্পসংখাক অথ সর্ব্বাজস্থন্দর, 
পূর্ণাব়ব অথচ দৃ্নাধুপেশীসমদ্ষিত লুকায় 'অটল- 
অধ্যবসায়-সহার, পাথিব সৌন্দধ্যক্ষ্টির একাধিরাজ, 
অপুর্ধক্রিয়াশীল, প্রতিভাশীলী এক জাতি ছিলেন। 

অন্যান্য প্রাচীন জাতিব। উঁভদিগকে যবন 
বলিত ; ইহাদের নিজ নান-_গীক । 

মনুয্য-ইতিভীসে এই মুষ্টিমেয় অলৌকিক 
বীরধ্যশীলী জাতি এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত। যে দেশে 
মধ্য পাখিব বিগ্কার, সমজনীতি, বুদ্ধনীতি, 
দেশশাসন, ভাক্ষদর্যাদি শিল্পে অগ্রসর হইয়াছেন 
বা হইতেছেন, সেইস্থানেই প্রাচীন গ্রীসের ছায়া 
পড়িয়াছে। প্রাচীন কালের কথ ছাড়িয়া 
দেওয়া বাউক ; আমরা আধুনিক বাঙ্গালী আজ 
অদ্ধশতাবী ধরিয়া এ ববন গুরুদিগের পদীনুসরণ 
করিয়। ইউরোপীর সাহিত্যের মধ্য দিয়া তীহাদের 
বে আলোটুক্‌ আসিতেছে তাহারই দীপ্তিতে আপনা- 
দিগের গুহ উজ্জলিত করিয়। স্পর্ধা অজভৰ 
করিতেছি । 

সমগ্র ইউরোপ আজ সর্ধবিষয়ে প্রাচীন 
শ্ীসের্র ছাত্র এবং উত্তরাধিকারী ; এমন কি, 
একজন ইংলতীয় পণ্ডিত বলিয়াছেন, ণ্যাহা 
কিছু প্রক্কৃতি স্থগ্টি করেন নাই, তাহা প্রীকমনের 
কৃষ্টি।* 


[ সুবর্ণ জয়ন্তী 


্থদুরস্থিত বিভিন্ন পর্বত সমুৎগন্ন এই ছুই 
মহানদীর মধ্যে মধ্যে সঙ্গম উপস্থিত হয়; এবং 
বখন প্র প্রকার ঘটনা ঘটে, তখনই জনসমাঁজে 
এক মহা আধ্যাত্মিক তরঙ্গে উত্তোলিত সত্যতা- 
রেখা সুদুর-সম্প্রসারিত, এবং মানব্মধ্যে ভ্রাতৃত্ববন্ধন 
দৃঢ়তর হয়। 

অতি প্রাীন কালে একবার ভারতীর দর্শন- 
বিস্া গ্রীক-উৎসাঁহেব সম্মিলনে রৌমক, ইরাণা 
প্রভৃতি মহাজাতিবর্গের অভ্রাদয় সত্রিত করে। 


সিকন্দর সাহেব দিশখ্বিজয়ের পৰ এই ছুই 
মহাঁজলপগ্রপাতের সংঘর্ষে প্রার অন্বভৃভাগ 


ঈশাদিনামাখ্যাত অধ্যাতব-তরঙ্গরাজি উপগ্লাবিত 
করে। আরবদিগের 'অভুদয়ের সহিত পুনরায় 
এ প্রকার নিশ্রণ, আধুনিক ইউরোপীয় সভাতার 
ভিত্তিষ্থীাপন কবে এবং কোপ হয়, আধুনিক 
সময়ে পুন্র্বার এ ছুই মভাশঞ্তির সন্মিবনকান 
উপস্থিত । 

এবাব কেন্ত্র ভাঁরতবষ। 

ভাতের বান, শান্থিগ্রধান : ববনের প্রাণ 
শক্তিপ্রধান; একের. গভীব চিন্তা, অপরের 
অদম্যকাধ্যকাবিতা, একেব মুল্যমন্ত্র “ত্যাগ” 
অপরের “ভোগ” ১ একের সর্বচে্ট। অন্তসুখী, 
অপরের বহিমুখী; একের প্রায় সর্বিষ্ঠা 
অধ্যাত্ম, অপরের অধিভূত ; একজন মুক্তিগ্রিয়, 
অপর স্থাধীনভাপ্রাণ; একজন ইহলেোক-কল্যাণ- 
লাঁভে নিরুৎসাহ, অপর এই পৃথিবীকে স্বর্গভূমিতে 
পরিণত করিতে প্রাণপণ: একজন নিত্যস্থথের 
আশায় ইহলোৌকে অনিত্য স্ুখকে উপেক্ষ! 
করিতেছে, অপর নিত্যস্থুশে সন্দিহান হইয়া বা 
দূরবর্তী জানিয়। যথাসম্ভব এহিক সুখলাতে সমুগ্ভত ৷ 

এবুগে পূর্বেবাক্ত জাতিয়ই অন্তহিত হইয়াছেন, 
কেবল তাহাদের শারীরিক বা! মানসিক বংশধরের। 
বর্তমান। 

ইউরোপ, আমেরিকা যবদদিগের সমুন্নত, 


মাধ, ১৩৫৪ ] 


মুখোজ্জনকারী সন্তান; 
আধ্যকুলের গৌরব নহে । 

কিন্তু ভম্মীচ্ছাদিত বঙ্ছির স্যার 'এই আধুনিক 
ভীর্তবাসীতেও অন্ত্রনিহিত পৈতৃকশক্তি বিদ্যমান । 
বথাকালে মহীশক্তির কৃপায় তাহাব পুনংস্কৃবণ 
হইবে । 

প্রস্কুরিত হইয়। কি হইবে? 

পুনর্বার কি বৈদিক বজ্ঞধুমে ভারতের 
আকাশ তরলমেঘাবৃত প্রতিভাত হইবে, বা 
পশুরক্তে রস্তিদেবের কীর্টির পুনরুদ্দীপন হইবে? 
গোমেধ, অশ্বমেধ, দেবরের দ্বারা সুতোৎপত্তি 
আদি প্রাচীন প্রথ কি ফিরিয়া আসিবে বা 
বৌদ্ধোপপ্লাবনে পুনর্ধার সমগ্র ভারত একটি 
বিস্তীর্ণ মঠে পরিণত হইবে? মন্তুর শাসন 
পুনরায় কি অপ্রতিহত-গ্রভাঁবে প্রতিষ্ঠিত হইৰে 
ব। দেশতেদে বিভিন্ন ভক্ষ্যাভক্ষা বিচারই আধুনিক 
কালের স্তায সর্বতো মুখী প্রতৃতা। উপভোগ করিবে? 
জাতিভেদ বিদ্যমান থাকিবে ?-গুণগত হইবে বা 
চিরকাল জন্মগত থাঁকিবে? জাঁতিভেদে ভক্ষ্যসম্বন্ধে 
্ৃষ্টাম্পষ্ট বিচার বঙ্গদেশের স্যায় থাকিবে বা 
মাদ্রাজাদির ন্যায় কঠোরতর ব্ধূপ ধারণ করিবে অথবা 
পাঞ্জাবাদি প্রদেশের স্তায় একেবাঁবে তিরোহিত 
হইয়া! যাইবে? বর্ণভেদ্দে যৌন-সন্বন্ধ মনুক্ত ধন্মের 
হ্যায় এবং নেপালাদি দেশের হ্যায় অন্ুলোমক্রমে 
পুনঃ প্রচলিত হইবে ব বঙ্গাদি দেশের ন্যায় এক 
বর্ণমধ্যে অবান্তর বিভাগেও প্রতিবদ্ধ হইয়! 
অবস্থান করিবে? এ সকল প্রশ্নের সিন্ধান্ত কর! 
অতীব দুরহ। দেশতেদে, এমন কি, একই দেশে 
জাতি এবং বংশভেদে, আচারের ঘোঁর বিভিম্থতী। 
ৃষ্টে মীশাংস। আরও দুরূহতর প্রতীত হইতেছে । 

তবে হইবে কি? 

যাহী আমাদের নাই, বোধ হয় পূর্ববকালেও 
ছিল না। যাহা যবনদিগের ছিল, যাহার প্রাণ 
স্পন্দনে ইউরোপীয় বিছ্যদাধার হইতে ঘন ঘন 


আধুনিক ভারতবাপী 


প্রন্তাবন! তু 


মহাঁশক্তির সঞ্চার, হইয়া! ভূমগ্ুলে পরিব্যাণ্ত 
করিতেছে, চাই-তাহাই । চাই_সেই উচ্ভাম, 
সেই স্বাধীনতা প্রিয়তা, সেই আত্মনির্ভব, সেই 
অটল ধৈধ্য, সেই কাধ্যকারিত।, সেই একতাবন্ধন, 
সেই উন্নতিতৃষ্ণী » চাই_ সব্দদ। পশ্চাদৃষ্টি কিঞ্িৎ 
স্থগিত করিয়া, অনন্ত সম্মুখসম্পরসারিদৃষ্টি, আর 
চাই__আপাদ্মস্তক শিরায় শিরায় সঞ্চারকারী 
রজৌগুণ। ্ 

ত্যাগের অপেক্ষ। শান্তিদীতা কে? অনন্ত 
কল্যাণের তুলনীয় ক্মণিক এ্রহিক কল্যাণ নিশ্চিত 
অতি তুচ্ছ। সত্বগুণাপেক্ষাী মহাঁশক্তিসঞ্চয্ন আর 
কিসে হয়? অধ্যাআবিদ্ার তুলনায় আর সব 
“অবিদ্ধ।' সত্য বটে, কিন্তু কয়জন এ জগতে 
সত্বগুণ লাভ করে_এ ভারতে কয়জন? সে 
মহাঁবীরত্ব করজনেব আছে যে নির্শ্ম হইয়া সর্বত্যাগী 
হন ? সে দূরদৃষ্টি করজনের ভাগ্যে ঘটে, যাহাতে পাখি 
জুখ তুচ্ছ বোধ হর? সে বিশাল হৃদয় কোথায়, 
বাহ সৌন্দধ্য ও মহিমাচিন্তায় নিঙ্গ শরীর পথ্যন্ত 
বিশ্বতি হয়? যাহারা আছেন, সমগ্র ভাঁরতের 
লোকসংখ্যা তুলনায় তাহাঁব1 মুষ্টিমেয়। আর 
এই মুষ্টিমেয় লোকের মুক্তির জন্য কোটি কোটি 
নরনীরীকে সামীজিক আধ্যাত্মিক চক্রের নীচে 
নিশিষ্ট হইতে হইবে?" | 

এ প্ষণেরই বা কি ফল? 

দেখিতেছ ন| যে, সত্বগুণের ধু! ধরিয়! ধীরে ধীরে 
দেশ তমোগুণলমুদ্রে ডুবিয়া। গেল। যেথায় মহাঁজড়- 
বুদ্ধি পরাবিগ্ানরাগের ছলনায় নিজ মূর্খতা 
আচ্ছাদিত করিতে চাহে, যেথায় জন্মালস বৈরাগ্যের 
আবরণ নিজের অকর্মণ্যতার উপর নিক্ষেপ করিতে 
চাহে; যেথায় জুরকন্ষ্ী তপন্তাদির ভান করিয়। 
নিষ্ুরতাকেও ধর্ম করিয়া তুলে ; যেথায় নিজের 
সামর্ঘহীনতার উপর দৃষ্টি কাহারও নাই--কেবল 
অপরের উপর সমস্ত দোষনিক্ষেপ ; বিষ্ভা কেবল 
কতিপগ্ন পুস্তককণ্ঠস্ে, প্রতিভা চর্বিতচ্বণে, এবং 


৪ উদ্বোধন 


সর্বোপরি গৌরব কেবল পিতৃপুরুষের নাঁমকীর্ভনে ; 
দে দেশ তমৌশুণে দিন দিন ডুবিভেছে, তাহার 
কি গ্রমাণীস্তর চাই ? 

অতএব্‌ সত্ুগুণ এখনও বহুদূর। আমাদের 
বাহার প্রমহংন পদবীতে উপস্থিত হইবার বোগ্য 
নহেন বা! ভবিষ্যতে আশা রাখেন, তাহাদের পক্ষে 
রজোগুণের আবির্ভীবই পরম কলাণ । রজোগুণের 
মধ্য দিয়া ন! যাইলে কি সরতে উপনীত হওয়া বায়? 
ভোগ শেষ ন| হইলে যোগ কি করিবে? বিরাগ 
না হইলে ত্যাগ কোঁথ হইতে আসিবে? 

অপর দিকে তালপত্রবন্থির ন্যায় রগোগুণ ণীঘ্বই 
নির্বণোশ্ুথ, স্তর সঙ্গিধান নিত্যবস্তর নিকটতম» 
সত্ত প্রায় নিত্য, রজোগুণপ্রধান জাতি দরীঘজীবন 
লাভ করে না, সব্তপ্তণপ্রধান যেন চিরজীবী ; 
ইহার সাক্ষী ইতিহাঁপ। 

ভারতে রজোগুণের প্রায় একান্ত অভাব $ 
পাশ্চাত্যে সেই প্রকার সত্তগুণের। ভারত হইতে 
সমানীত সত্বধারার উপর পাশ্চাত্য জগতের জীবন 
নির্ভর করিতেছে নিশ্চিত, এবং নিকনস্তরের তমোগুণকে 
পরাহত করিয়া রজৌগুণপ্রবাহ প্রবাহিত না কণিলে 
আমাদের এঁহিককল্যাণ যে সমূপাদিত হইবে না 
ও বহুধা পাঁরলৌকিক কল্যাণের বিদ্ন উপস্থিত 
হইবে, ইহাও নিশ্চিত । 

এই ছই শক্তির সম্মিলনের ও মিশ্রণের যথাসাধ্য 
সহাঁয়ত। করা “উদ্বোধনে”্র জীবনোনেন্ত | 

যস্তপি ভগ্ন আছে যে এই পাশ্াত্যবীধ্যতরঙ্গে 
আমাদের বহুকালাজ্জিত বধুরাজি বা ভাসিয়া যায় : 
ভয় হয়, পাছে প্রবল আধর্তে পড়িয়া ভারত- 
ভূমিও প্রহিক ভোগল[ভের রণভূনিতে আত্মহার! 
হইয়। যায়; ভয় হয় পাছে অসাধ্য অসম্ভব এবং 
মূলোচ্ছেদ্কারী বিজাতীয় টঙ্গের অনুকরণ 
করিতে বাইয়! আমরা “ইতে] নষ্টম্ততে। ভর্টঃ” হইয়া 
যাই। - 
এইজন্য ঘরের সম্পর্ভি সর্বদা] সম্মুথে রাখিতে 
হইবে; যাহাতে - অপাধারণ-সকলে তাহাদের 
পিতৃধন সর্বদা জানিতে ও দেখিতে পারে, তাহার 
প্রযত্র করিতে হইবে ও সঙ্গে সঙ্গে নিভীক হহয় 
সর্বব্ধার উন্মুক্ত করিতে হইবে। আহ্গক চারিদিক্‌ 


[ নুবর্ণ জয়ন্তী 


হইতে রশ্মিধারা, আন্থুক তীব্র পাশ্চাত্য কিরণ! 
যাহা দুর্বল, দৌষধুক্ত, তাহা মরণণল-_তাহী। 
লইয়াই বা] কি হইবে? যাহা বীধ্যবান, বলপ্রদ, 
তাহ! অবিন্শ্বর তাঁর নাশ কে করে? 

কত পর্রতশিখর হইতে কত হিমনদী, কত উৎস, 
কত জনধার। উচ্ছুসিত হইয়। বিশাল সুর-তরনদিণীরপে 
মহাবেগে সযূদ্র।ভিমুখে যাইতেছে । কত বিভিন্ন 
প্রকারের ভাব, কত শক্তিপ্রবাহ__দেশদেশান্তর 
হইতে কত সাধুজন্য, কত ওজম্বী নস্তি্ হইতে 
প্রস্তুত হইয়। - নব-ব্ক্ষেত্র কর্মভুনি ভারতবর্ষকে 
আচ্ছন্ন করিয়। ফেপিত্েছে । লৌহবজ্ম -বাঞ্পপোতি- 
বাহন ও ভড়িৎসহার ইতরাজের আধিপত্যে পিছ্যদ্বেগে 
নানাবিধ ভাব, রীতিনীতি দেশমধ্যে বিশ্তীর্ঘ হইয়! 
গড়িতেছে। অমৃত আসিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে গরলও 
আসিতেছে--ক্রোধ কোলাহল, রুধিরপাতাদি সমন্তই 
হইস্গা] গিরাছে_এ তরঙ্গরোধের শক্তি হিনটুসমাজের 
নাই। যস্্ো্ধৃত জল হইতে মৃতজীবাস্থি-বিশোধিত 
শর্কর। পধ্যন্ত সকলই বহুবাগাড়ম্বরসত্বেও নিঃশব্দে 
গলাধকৃত হইল ; আইনের প্রবল গ্রাভাবে, ধীরে 
বীবে, অতি বত্রে রক্ষিত বীতিগুলিরও অনেকগুলি 
ক্রমে ক্রনে খসিয়। পড়িতেছে-বাখিবার শক্তি 
নাই। নাই বা কেন? সত্তা কি বাস্তবিক 
শক্তিহীন? পসত্যমেৰ জয়তে নানৃতম*--এই 
বেদবাণী কি মিথ্য।? অথবা যেগুণি পাশ্চাত্য 
রাজশঞ্চি বাঁ শিক্ষাশক্তির উপপ্লাবনে ভাপিয়। 


যাইতেছে-সেই আচারগুলিই অনাঢাৰ ছিল? 
ইহাও বিশেষ বিচারের বিষয়। 
“ৃস্থজনহিতায় বহুজনস্থথায়" নিঃসবার্থভাবে 


ভক্তিপূর্ণদদয়ে এই সকল প্রশ্নের মীমাংসার জন্য 
উদ্বোধন” সঙ্দয় প্রেমিক বুধনগ্ডলীকে আহ্বান 
করিতেছে এবং দ্বেষবুদ্ধি-বিরহিত ও ব্যক্তিগত বা 
সমাঁজগত বা! সম্প্রনায়গত কুবাঁক্য প্রপ্নোগে বিমুখ 
হইয়া সকল সম্প্রদায়ের সেবার জন্যই আপনার 
শরীর অর্পণ ঝরিতেছে। 

কাধ্যে আমাদের অধিকার, ফল প্রভুর হস্তে 
কেবল আমরা বলি__হে ওজ্ন্বরূপ ! আমাদিগকে 
ওজন্বী কর; হে বীঘ্যন্বরূপ । আনাদিগকে বীধ্যবান্‌ 
কর; হে বলম্বরূপ! আমাদিগকে বলবান্‌ কর। 


উদ্বোধন, স্বব্ণ জয়ন্তী 
১৩৫৪ 





স্বামী বিবেকানন্দ 


ও 


ব্রক ও মুদ্রণ 
বেঙ্গল অটোটাইপ কো: 


অনাদি স্থযুপ্তি ও তাহার ভঙ্গ 


মহামহ্োপাধ্যায় পাণ্ডত শ্রীগোগীনাথ কবিরাজ, এম-এ 


জীবের প্রথম জাগরণ কখন হয় তাহার কাল- 
নির্দেশ চলে না। কারণ যখন জীব প্রথম 
জাগিয়। উঠে বস্ততঃ তাহার পক্ষে তখনই কালের 
গতি আরন্ত হয়। যখন জাব মুযুপ্ত থাকে 
তখন কাল ন্তম্িতবৎ, থাকিয়াও থাঁকে না। 
নিদ্রা বা স্যুণ্তি অনাদি ও আঁদি তেদে দুই 
প্রকাঁর। আদিন্্টির প্রথমে জীব প্রবুদ্ধ 
হইয়। নিজ নি পথে যাত্রা করে। এই জাগরণ 
বে নিদ্রা হইতে হইয়া! থাঁকে তাহাই অনাদি 
নিদ্ব।, কারণ এ শিদ্রার পূর্বে জীব জাগিয়াছিল 
নাবস্ততঃ এ নিদ্রার পূর্বাবস্থাই নাই। যদি 
ূর্ধবাবস্থা। স্বীকার করা যায় তাহ। হইলে উহাকে 
আর অনাদি নিদ্রা বলা চলে নাঁ। গ্রলরান্তে 
বে সৃষ্টি হয় ' তাহা সাদি নিদ্বা হইতে জাগরণ 
ক্রমে হইয়া থাকে। আদিস্থগ্টির পূর্বেব খণ্ড 
প্রলয় বা মহীপ্রলয় কিছুই ছিল না। তথাপি 
যদি প্রলয় শব্দের ব্যবহার কারিতে হছ্ছ তাহ! 
হইলে উহাকে অনাদ নিদ্রারই নামান্তর বলিয| 


মনে করিতে হইবে। ইহা স্বীকার না করিলে 
“আদিত্টি” বলার কোনই সার্কত। থাকে 
না। জীবভাবের ক্রমবিকাশের প্রথম হুত্রপাত 


আদিস্ষ্িতেই হইয়। থাকে। অনাদি সুযুপ্তি 
অবস্থায় অনন্ত জীব অপৃথগ্ভাবে লীন থাকে। 
অনাদি ন্ুযুস্তির উর্ধে .যেখানে নিত্য চৈতন্ত 
বিরাজ করিতেছে সেখান হইতেই অব্যক্ত ভাবে 
সুযুক্তি মধ্যে অনন্ত জীবের স্চনা হয়। এই 
স্যুপ্তিটি বিশ্বাতৃকা মহামায়। যিনি এই 
মহামায়ার উদ্ধে সর্বদা বিরাজ করিতেছেন তিনিই 
পরমেশ্বর-পরমেশ্বরী, শিব-শক্তি বা ভগবান্‌- 


ভগবতীর ন্ত্যিমিলিত অদ্যম্বরূপ। পরমেশ্বরের 
স্বাতক্্যবশে তীঁহার ন্বরূপভূতা, শক্তি ব্যক্তচৈতন্- 
রূপে আত্মপ্রকাশ করেন। চৈতন্টের আত্ম- 
প্রকাশের পূর্বে শক্তি পরমেশ্ববের স্বরূপে গুপ্ত 
থাকেন। তখন এক পধিকে বেমন শক্তির 
অস্তিত্ব উপলব্ধ হয় ন!, তেঘনি অপর দিকে 
পণমেশ্বরেরও  আত্মোপলন্ধি হত্ব না। শক্তির 
অভিব্যক্তি ব্যতিরেকে পরমেশ্বরের নিত্যসিন্ধ 
ত্বরপের উপলব্ধি সম্ভবপর নহে 

অতএন শন্তির ছুইটি অবস্থা বুঝিতে পার। 
গেল একটি গুপ্ত অবস্থা এবং অপরটি প্রকট 
অবস্থা। শক্তি যখন গুপ্ত তখন এক মাত্র 
স্বৰপই ' থাকে, কিন্ত তাহা না থাকার সমান। 
শক্তি থাঁকিলেও তাহার পৃথক অস্তিত্ব 'অনুভূতি- 
গোচর হয় না। ইহাই শিবের শব অবস্থা। 
ইহা এক প্রকার জড়ত্ব। কিন্তু শক্তি যখন 
প্রকট তখন তাহাকে চৈতন্য বলে। ইহাৰ 
প্রভাবেই স্থ্টি প্রভৃতি ব্যাপারের স্ফ্রণ হইয়া! 
থাকে। শক্তির প্রকট বা চৈতন্ত অবস্থাকে 
বিশিষ্ট আগমবিদ্গণ পরনাদ বলিয়৷ ব্যাখ্যা! 
করিয়া থাকেন। এই অবস্থায় জড় নাই--শুধু 
চৈতন্যই চৈতন্য । পরনাদ বাঁ চৈতন্যের প্রভাবে 
মহীমায়ার ঘুমন্ত সা! বঙ্কার দিয়া জাগিয়! 
উঠে। মহাঁমায়ার গতি চৈতন্তের প্রভাবেই নিরন্তর 
শক্তির অবীন হইতেছে। দৃষ্টিই শক্তি। ক্ষণতেদে 
অনন্ত দৃষ্টি যেন সেই মহানায়াসতায় সুপ্ত 
অনন্ত জীবরূপে বিলীন রহিয়াছে । এক দিকে 
িহিয়াছে” বল চলে, আর এক দিকে লৌকিক 
প্রজ্ঞার অনুরোধে নিরন্তর “হইতেছে” ব্লাও 
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চলে। এই বিলীন ভাব বস্ততঃ অনাদি নিপ্রারই 
একটি অবস্থা । এ যে পরনাঁদের কথা ব্লা 
হইল ,উহীই যেন বিশ্বগুরু শ্রীভগবানে ডাক । 
এঁ ভাঁকেই বিশ্বস্থ্টি হইয়। থাকে । 

পরনাদের প্রভাবে মহামায়া বা বিন্দু ক্ষুব্ধ 
হইলে মহামায়ার কাধাবপে অপর নাদের সুত্রপাত 
হয়। অপর নারদ শব্রূপ জ্ঞান, পরনাদ 
শব্দাতীত বোধরূপ জ্ঞান। 

জ্ঞান বৌধরূপ ও শব্দবপ--এই ছুই প্রকার । 
বৌধরূপ জ্ঞানও শবরপে আর্ঢ় হইয়। প্রবৃন্ভ 
হয়। নতুবা তাহার প্রবৃত্তি থাকিত ন। 
বখন মহামায়। হইতে সুপ্ত জীব্সকল জাঁগিয়। উঠে 
তখন তাহারা থে গ|শভুমিতে অবস্থান করে 
তাঁহী পরনাদরূপ সাক্ষাৎ চৈতন্ত নহে এবং 
মায়িক জ্ঞানরূপ ভেদজ্ঞানও নহে। কারণ 
তথনও মায়ার ক্ষোভ হয় নাই। উহাই শব্বরূপ 
জ্ঞান যাঁহী বিন্দুজনিত নার্দ বা অপর নাদের 
ছার অন্বিদ্ধ। এই অবস্থায় নাঁদাত্মক মহাজ্ঞান 
হইতে তাহার পঞ্চধারা অবলম্বন করিয়া পঞ্চ- 
শ্লোতৌময় জ্ঞানধার। উপদেশরূপে আবিভূতি হয়। 
ইহাই আদিগুরু এবং আদি ঈশ্বরকলপ সিদ্ধ 
জীবগণ প্রাপ্ত হইয়। “আদি বিদ্ান্ঁ নামের 
সার্থকত। সম্পাদন করেন । 

পরনাদরূপ চৈতন্য হইতে বিন্দুক্ষোভের পর 
'আহতনাদের অভিব্যক্তি হইলে পক্ষআ্োতোময় 
শান্ম বা উপদেশাত্ক জ্ঞান আদিস্থষ্টিতে 
আবিভূতি অধিকারী পুরুধগণ প্রাপ্ত হইয়! থাঁকেন। 
প্রশ্ন হইতে পারে-এই মহাজ্ঞানের উপদেশ 
কাহার জন্ট- স্ষ্টিধারায় অবতরণশীল প্রবৃভ্ভি- 
ধ্রধান জীবের জন্য, অথবা! সংহারধারায় উত্থান- 
শীল নিবৃত্বিপ্রধান জীবের জন্য? ইহার উত্তর 
এই যে উহ! উভয়েরই উপযোগী। পতঞ্জলি 
বলিয়াছেন--“স পূর্বেষামপি গুরু:।৮ 'পূর্বেষাং? 
শবে হৃষ্টির আদিকালের ঝধি, সিদ্ধ, কার্ধ্য- 
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ঈশ্বর প্রভৃতি সকলকেই বুঝাইতে পারে । ইহার 
সকলে সেই পরম স্থান হইতেই জ্ঞানের সেই 
পরম ভাগার হইতেই, আপন আপন যোগ্যতা 
অন্রূপ জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়। থাঁকেন। এই জন্যই 
খগ্বেদে অগ্রিকে 'পূর্বেবেভিঃ খধিভিঃ ই্যঃ” 
বলা হইয়াছে। পূর্ব বা প্রত্ব' খষি হলেন 
তাহারা যাহারা হ্গ্টিরি আদিতে আবিভূতি 
হইয়াছিলেন। “নৃত্্' হলেন তাহারা যাহার স্থস্টির 
মধ্যে আবিভূর্তি হইয্খাছেন বাঁ হইতেছেন। 
পরমেশ্বর ব্রহ্মাকে স্যটি করিয়া তীহাকে বেদ 
শিক্ষা দিয়াছেন। তারপর ব্রহ্গা শ্বয়ং বেদার্থ 
গ্রহণ পূর্বক ্থঠিকাধ্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। 
ইহার পুটার্থ অন্থধাবন করা! আবশ্তক। 

মনে রাখিতে হইবে মহানায়ারূপ বিন্দুতে ছুই 
প্রকার জীব সুপ্ত রহিয়াছে । তন্মধ্যে এক 
শ্রেণী নিবৃত্তভিমুখ এবং অপর শ্রেণী প্রবৃত্ত 
ভিমুখ হইর়। বিন্দক্ষোভের সঙ্গে সঙ্গে আবিভূতি 
হয়। বে সকল জীবাণু মার়ারাজ্যে পতিত হইয়! 
সংসারজীবন ঘাঁপন পূর্বক উর্থার অবসাঁনে 
পুনর্ববার স্বস্থানে ফিরিবার জন্য নিবৃত্তিপথে চলিতে 
আরম্ত করিয়াছে, যুগপৎ বা ক্রমশঃ সকল তত্ব 
ভেদ পূর্বক . নায়াতত্রকেও অতিক্রম করিতে 
সমর্থ হইয়াছে তাঁহারা মহামায়াতে সুগ্তভাবে 
বিলীন থাকে। মায়াভেদ যে প্রকারেই হউক 
তাহাতে কিছু আসে যায় নাঁ। এই সকল জীব 
নিবৃভিমুখী । ইহাদের মধ্যে যাহাদের আঁণব 
মল প্রলয়ের মধ্যকালেই পরিপক্ক হয়, তাহার! 
ত্র খান হইতেই ভগবদনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়। 
পুর্ণত্ব লাভ বরে। পাহাদিগকে আর নূতন 
সৃষ্টিতে অধিকারী প্রভৃতি রূপে আসিতে হয় না, 
কিন্তু যাহাদের অধিকাৰাদ্ির বাসনা, আছে তাহার 
তগবদনুগ্রহ প্রাপ্ত হয়! বৈনাব দেহ ধারণপূর্্বক 
কার্ধ্য-ইশ্বরার্দি রূপে অধিকারাদি প্রাপ্ত হন। 
বাসন! একেবারে না থাকিলে অধিকাঁর লাভ ঘটে 
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নাঁ। বাঁসনাও মল বটে, কিন্ত ইহা অনাদি মল 
নহে; ইহা সার্দি মল। এই সকল জীব বা অণু 
পরনাদের প্রভাবে নিজ স্বরূপ চিনিতে পাঁরে 
এবং বিন্দুক্ষোভজন্য শুদ্ধ দেহ প্রভৃতি লাভ 
করিয়! ঈশ্বর দেবত! প্রভৃতি পদে বৃত হয়। পঞ্চ 
আোতোময় নহাজ্ঞানের উপদেশ ইহারাই প্রাপ্ত হয়। 
এই  উপদেশবশতঃ ইহারা সকলেই বিতুহ এবং 
সর্ববজ্ঞত্ব লাঁভ করিয়া থাকে । সর্বজ্ঞত্থ না থাকিলে 
ইহাদের দ্বারা ভগবানের স্থ্টি প্রভৃতি পঞ্চকুত্যের 
সম্পাদন সন্ভবপর হইত নাঁ। ইহাঁদেন সকলেব 
মধ্যে ভগবানের কর্তৃত্বশক্তি ও করণশক্তি সমরূপে 
প্রতিফলিত না হইলেও তাহার সর্বজ্ঞানশক্তি 
সমরূপেই বিকাশ প্রাপ্ত হয়। প্রাচীন বৈদিক 
খধির ভাষায় বলিতে পারা যাঁয় _ইহাঁর। সকলেই 
সাক্ষাৎ পরমেশ্বরের নিকট বেদজ্ঞান লাভ কিয়! 
থাকে । 

যে সকল জীব অনাদি স্ুযুণ্তি হইতে সর্দপ্রথম 
জাগিয়! উঠে, তাহার! পবনাদেব প্রভাবেই জাগে ; 
কাবণ  পরনাঁদরূপিণী চৈতন্তশক্তির আঘাত 
ব্যতিরেকে মহামায়া হইতে সুপ্* জীবের আবির্ভীব 
হয় না। ইভাঁরা প্রাবৃত্তিমূখী ভীব। ইহাদের 
লক্ষ্য এখনও রহিমু্থ। ইচারা জাগিয়। উঠিঘাই 
আঁত্মবিস্থাতি ভাবে চলিতে থাকে । বস্বৃতঃ এই 
জাগরণ অদ্ধ জাগরণ। দ্বিতীয় জাগরণ পুর্ণ 
জাগর্ণ। 

প্রথম জাগরণের ফলে বহিমুখে গতি হয়। 
দ্বিতীয় জাগরণের ফলে অন্তমুথে গতি হয়। প্রথম 
জাগরণের পূর্বাধস্থা অনাদি স্যুপ্তি। প্রথম 
জাগরণ হইতেই স্বপ্ন আরন্ত হম্ব_ইহারই নাঁম অদ্ধ 
জাগরণ। দ্বিতীয় জাগরণ হইতে স্বপ্ন সমাপ্ত 
হইয়া প্ররুত ব' পুর্ণ জীগরণ আরম্ত হয। দ্বিতীয় 
জাগরণের পরে অন্তমু্ী গতি যেখানে শেষ হয় 
তাহাই পুর্ণতম জাগরণ। কিন্তু তাঁহাকে আর 
জাগরণ বলী চলে না। তাহাই বস্ততঃ তুরীয়। 
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সাধারণ লোকে যাহাঁকে তুরীয় বলে ইহা তাহা নহে। 
ইহাকে সচেতন ভাবে প্রাপ্ত হইলেই সুযুণ্িতে 
প্রবেশ সম্ভবপর হয়। স্ুযুপ্তিতে প্রবেশ 
ব্যতিরেকে ভগবত্তালাভের কথা অলীক কল্পন। মাত্র। 
যেখান হইতে শ্বপ্নরপে স্যন্টির প্রারস্ত, পুনর্বার 
সেই খানেই স্বপ্রান্তে মহাজাগ্রৎকালে পুনঃ প্রবেশ । 
এই জন্য নিবৃত্তি পথের যাত্রাটিও ঠিক জাগরণ নহে। 
প্রথম জাগবণের ফলে সম্মুখে এগিয়ে যাওয়া, 
দ্বিতীয় জাগবণের ফলে নিজস্থানে ফিরিয়া আস।-- 
তাহার পর আবরণ পূর্ণ হইলে সন্মুখ-পশ্চাতে যাওয়া” 
আসা, ভিতর-বাহির কিছুই থাকে না । সেই 
খানেই স্ুযুণ্তি ও জাগরণের সমদ্বয় হয়। তখন 
সক্রিয় ও নিক্ষিয়, সগুণ ও নিগুণ, সকল ও 
নিচ্ছল, এক ও অনন্ত, এই সকল ভেদ চিরদিনের 
জন্ নিবৃত্ত হইয়। যায়। 

আত্মবিস্বত হইয়াই জীব বহিমুখে ধাবিত 
হয়। ইহার মুলে চৈতন্য আছে। তাহা না 
থাকিলে কোন প্রকার গতি হইতে পাঁরিত না । 
অনাদি স্ুষপ্তিতেও আম্মবিস্থৃতি থাঁকে বটে, কিন্ত 
চৈতন্তের প্রেরণার অভাববশতঃ  বহির্গীতি 
থাকে না৷ তদ্রপ আত্মস্থতি লাভের সঙ্গে সঙ্গে 
জীবে গতি অন্তমুখী হইতে থাকে। ইহার মূলে 
ও চৈতনোর প্রেরণা, থাঁকে। যদি তাহা ন। 
থাকিত তাহা হইলে আত্মস্থতির সঙ্গে সঙ্গেই 
বিজ্ঞীন-কৈবলরূপী স্ুযুপ্তি অবস্থার উদয় হইত। 
বৈন্দব দেহ লাভ করিয়। অন্তমুখী গতি হইত ন!। 
বহির্গতির সমমাত্রায় অন্তর্গতিসম্পন্ন হয় বলিয়া, 
বহির্তির সংস্কারটি দগ্ধ হইয়া! যাঁয়। তখন আর 
ব্যুথানের সম্তাবন থাকে না। 

স্থক্টির প্রীরস্তে পরমেশ্বরের স্বাতশ্র্য-শক্তি 
বহু হওয়ায় খেলিতে থাকে । যতক্ষণ বহু ভাবের 
সম্যক বিকাশ না ভ্য ততক্ষণ এই ইচ্ছা কাঁধ্য 
করিতে থাকে। ইহা কালের ঈক্ষণরূপে বীজ- 
ভাব প্রাপ্ত হইয়৷ মহামায়ার গর্ভে সুপ্ত থাকে। 


৮ উদ্বোধন 


ইহাঁই সুপ্ত জীবসমষ্টি | এই সমষ্টিতে অনন্ত জীবাণু 
আছে ব। পর পর সঞ্চিত হইতেছে। কিন্ত এই 
সকল জীৰ্‌ স্থৃপ্ত বনিয়া! এক প্রকার জড় পদার্থের 
ন্যায় অস্তিত্হান না হইয্থাও অস্তিত্হীনেব স্যার 
পড়িয়। রহিয়াছে । এই সকল অণু অনন্তসংখ্যক 
হইলেও ইহাদের পরপর পার্থক্য এখন পধ্যন্ত 
বিকশিত হয় নাই । এইগুলি সনষ্টিরূপে একাকারে 
সুপ্তভাবে বিশীন থাকে । যে মহ ইচ্ছা 
হইতেই ইহাদের "আবি্ডাব তাহার পূর্ণতা এখনও 
বহুদূরে । কারণ সেই পরমপুরুষ বহু হইতে ইচ্ছ। 
করিয়াই এই ভাবে আবিভূত হইয়াছেন। 
যতক্ষণ বহু পুরুষের আবিষাঁব না হইবে ততর্গণ 
পরমপুরুষের বহু হইবার ইচ্ছা! সার্থক হইবে না । 
সত্য সত্যই বহু হওয়'র অন্য জীবকে স্তরে স্তরে 
ফুটিয়া উঠিতে হইবে। পরমেশ্বরের ইচ্ছা 
মাতৃশক্তিতে ব্যাপকভাবে গুহীত হয়। স্থৃতরাং 
একদিকে বেমন মহামাঁয়াতে অণুসমন্টি সঞ্চিত হয়, 
অপরদিকে তেমনি গায়াতেও হয়। কারণ মহাপারার 
ন্যায় নায়াও মাতৃশক্তি । স্বাতন্ব্য প্রভাবে কালের 
দিক্‌ হইতে নিরন্তর অগ্নি, হইতে ক্ফুলির্খ নির্গমের 
হ্যায় জীবস্ষ্টি হইতেছে। স্যটি হওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গে_-মহামাম্জাতে অথব। মায়াতে অথব। নহামায়। 
হইয়। মায়াতে এ সকল অণু সুপ্ত হইয়া পড়িতেছে। 
মহামায়ার আদি নাই, মায়ারও আদি নাই। 
তাই প্র সকল জীবের স্ুুণ্তিও অনাদি নিদ্রা 
বলিয়া অভিহিত হয়। সাক্ষাংভাবে অথব! 
পরম্পরাতে এই নিদ্রা হইতে জীবকে জাগায় 
পূর্ববণিত পরনাদ বা চৈতন্য । অর্থাৎ চৈতন্ঠের 
প্রভাঁবেই সুপ্ত ভীব সুপ্তি হইতে জাগিয়।৷ উঠিতেছে। 

পূর্ববিত স্ুযুপ্তি বস্তুতঃ অণুসকলের রোধ 
অবস্থ।। এ অবস্থায় পরমেশ্বরের অনবচ্ছিন্ন জ্ঞান 
ও ক্রিয়া অর্থাৎ চৈতন্য বা ভগবন্তা প্রতি অণুর 
মধ্যে গুপ্তভাবে নিহিত থাকে, মল অথব। 
আঁবরণের দ্বারা আচ্ছন্ধ হইয়া অবস্থান করে। যে 


[স্বর্ণ জয়ন্তী 


কারণে জীবের অনাদি নিদ্রার কথা৷ বল! হয় ঠিক 
সেই কাৰণে তাহার অনাদি মল সম্বন্ধও ত্বীকার 
করিতে হন্ব। ইহাকে আপাতত; পরমেশ্বরের 
নিগ্রহরূপে গ্রহণ করিলেও বাস্তবিক ইহাও অন্ত 
গ্রহেবই প্রকার ভেদ। যেখানে মুলসত্তাই মঙ্গলমর 
সেখানে নিগ্রহের উদ্দেম্তও মঙ্গলময় না হইয়। 
পারে না । 

ভগলাঁনের শ্বাতন্থ্য কাঁলবূপে খেলিতেছে, ইহ! 
বল! হইল। উহ তেননি চৈতন্তরূপেও থেলিতেছে। 
একদিকে কালরূপে জীবাণু সকল সঞ্চয় কর! 
হইতেছে, অপরদিকে ঠৈতন্যরূপে উহাদিগকে অনাদি 
নিজ! ভইতে জাঁগান হইতেহে। কালের খেলাব 
সঙ্গে থেমন চৈতন্যের যোগ আছে তেমনি চৈতন্যের 
খেলার সঙ্গেও কালের বোগ রহিয়াছে । কালের 
খেল! নিগ্রহ, ঠতন্যের খেল! অনুগ্রহ । ঠৈতগ্তের 
গ্রভাবে অনাদি স্ুযুপ্তি হইতে জীব জাঁগিয়া উঠে 
সত্য, কিন্ত একসঙ্গে সব জীব জাগে নাঁ, ক্রমশঃ 
জাগে। ইহাই চৈতন্যের উপর কালের প্রভাব । 

এই জাগব্ণটি যে ছুই গ্রকার তাহা পূর্নেব 
বলা হইয়াছে । অভিনব জীবসকল বগন জাশিয়া 
উঠে তখন তাহার। বৃহিদু্খভাবেই জাঁগে। 
কারণ স্থ্িকত্তীর বহু হইবার ইচ্ছা এখনও সম্যক্রূপে 
পূর্ণ হয় নাই। বহিদুখ না হইলে বহু হওয়া! 
যায় না এবং নিজের ব্যক্তিত্বের বিকাশও তয় 
না এই সকল জীব ব। অণু জীগিয়। উঠিয়াই 
নিজের এবং নিজধাঁমের, জ্যোতির্ময় স্বরূপ উপলব্ধি 
করিয়া! থাঁকে। জীব যখন সুপ্ত ছিল, তখন 
তাহার বোধ ছিল না, সে অচেতন ছিল, তাহ!তে 
আনিত্বভীব ছিল নী। কিন্ত বথন সে জীগে তখন 
আমি-ভাব লইয়াই জাগে। ইহাই আমিত্বের 
প্রথম আবির্ভাব । এই “আনি' বা “বোধ” পরিদৃশ্ত- 
মান অনন্ত জ্যোতির সঙ্গে নিজের অভেদ উপলব্ধি 
করিয়া থাকে। কিন্ত যেটি তার নিজের প্ররুত 
স্বরূপ, যাহা এই জ্যোতিরও অতীত, তীহা সে 


মীঘ, ১৩৫৪ ] 


ধারণা করিতে পাঁরে না। কারণ জীব এখন 
বহিমুখ । এখন নিজ শ্বরূপের উপলব্ধির সম্ভীবন। 
তাহার নাই। কারণ বহিমু্থখ গতি পরিসমাপ্ত 
করিয়। অন্তমুথ গতি প্রাপ্ত না হইলে স্বরূপ দর্শন 
হইতে পারে ন|। 

এই বে জ্যোতিঃস্বপ্ূপে নিজের উপলব্ধি ইহা 
স্থায়ী হয় নী । জীব জ্যৌতিঃম্বরূপ হইয়ীও বহিমুখ 
বলিয়। উহাতে স্থিত থাকিতে পাবে না। সে 
বাহিরে তাকাইয়। একটি ছানার মতণ জিনিস 
দেখিতে পাঁয় এবং নিজেকে উ।াব সহিহ অভিন্ন 
মনে করিতে থাকে । এই প্রকাবে রহ্মভাৰ হইতে 
ব্রমশঃ মহাঁকাঁবণ। কারণ এবং ক্ঙ্ষাভাব ভেদ 
করিয়। স্কুল পধ্যন্ত সে অবতীর্ণ হ়। অবতরণের 


ইহাই চরম সীম।। ইহার পবৰ ভোগ । তাহার 
পর নিবৃত্তিব মুখে সদ্গুরুব কৃপায় উদ্ধে 
আরোহণ । 


এই আঁবোহণেই পূর্ববিত দ্বিতীয় জাগরণের 
তত্ব। ইহাঁর প্রভাবে চরম অবস্থায় নিজের প্রকৃত 
স্বরূপ চিনিতে পার! বাঁয়। তখন আর বাহা বা 
আভ্যন্তরীণ কোঁন ভাবের সহিতই স্বন্ধ থাকে না 

সষ্টিমুথে জীবকে প্রেরণ করা চৈতন্য বা 
শুরুশক্তিরই কাধ্য। তিনি জীবকে জাগাইয়। 
বাহিরে পাঠান, বাহিরে যাইতে বাইতে যেখানে 
যাহ। কিছু গ্রহণ করিবার আছে তাহা গ্রহণ 
করাইয়। তাহাকে পুষ্ট করেন। এই ভাবে প্রত্যেকের 
ব্যক্তিত্ব পৃথক পৃথকরূপে ফুটিয়া উঠে, তখন পুরুষ- 
আকার প্রাপ্তির ফলে পরমপুরুবের প্রতিবিষ্ব 
ধারণের যোগ্যতা ছন্মে। এই অবস্থায় দ্বিতীয় 
জাগরণের আব্্তকতা! হয়। দ্বিতীয় জাগরণের 
পর পুরুষরূপে তাহার দিব্যভাবে বিকাঁশ পুর্ণ 


হইতে থাকে । এই প্রকারে ক্রমশঃ সে স্থুল, 
ক্ষ, কারণ, মহাঁকারণ ও কৈব্ল্য দেহ ভেদ 


করিয়। নিজন্বরূপে প্রতিষ্টিত হয়। অবরোহের মুলে 
যেমন চৈতন্ের ক্রি! অর্থাৎ প্রথম জাগরণ, 
২ 


অনাদি সুষুপ্তি ও তাহার ভঙ্গ ৯ 


তেমনি আরোহণের মুলেও চৈতন্তের ক্রিয়া বা 
দ্বিতীর জাগরণ রহিয়াছে । 

প্রথম জাগরণ হইতে অথাৎ অন্ননয় কোষের 
প্রথন গঠন হইতে মনোময় কোষের বিকাশ পর্যন্ত 
জীবের গতি বহিমু্থী। মনোনয় কোষে থাকিতেই 
বিজ্ঞানের সঞ্চাৰ বশতঃ দ্বিতীয় জাগরণ আরম্ত 
হয়। তাহার ফলে অন্তমু'্খী গতি চলিতে থাকে । 
ব্রঙ্গ-অনস্থ। হইতে বখন মহাঁকাবণ শবীরে অবতরণ 
হয় তখনই অর্দপ্রথম নবলোকের সাক্ষাৎকার 
»য়। মহাকার্ণটি নিশ্ব। ইহাই নর। কিন্ট মনে 
বাথিতে ভইনে নন হইলেও একপ্রকার 
প্রতিবিষ্ব, প্রকৃত নবস্বরূপ বহুদুরে। 
এই আকার কারণ-অনস্থার অবতীর্ণ হইয়। লিঙ্গাত্বক 
ভানরূপে ব্যক্ত স্থুল সহার মন্ুপ্রবিষ্ট হয়। বীজ 
বেগন ক্ষেরে পতিত হয়, ইহ|ও ঠিক সেইরূপ। 
ইহার পর ক্রনশঃ যোনিভেদে স্থুলরূপে অভিব্যক্তি 
হইতে থাকে । স্থাবর হইতে মনুষ্যযোনির 
পৃবব পধ্যন্ত ৮৪ লক্দ যোনির কথা প্রসিদ্ধ আছে। 
উদ্ধিব্, কীট, পতঙ্গ, পক্ষী, পশু প্রভৃতি অগণিত 
বৈচিত্র্য আছে। প্রকৃতির ক্রম-বিকাশের অন্তর্গত 
বেকোন দেহে শুদ্ধ দৃষ্টি সঞ্চার কর! যায় সেখানে 
অন্তরের অন্তস্থলে নমুষ্বোর আকর দেখিতে পাওয়া 
বায়। বাহ আকারটি ক্রম-বিকাশের ফলে ধীরে 
ধীরে অন্তঃস্থিত আদশরূপ মনু আকারের সাদৃশ্ত 
লাঁভ করিরা থাকে । তথন প্রকৃতির বিকাশ 
আপাততঃ স্থগিত হর। ননুষ্যদেহ লাভ কর ও 
অন্রময় কে।ষ হইতে মনোনয় কোৰ পধ্যন্ত বিকাশ 
হওয়া একই কথা । ৮৪ লক্ষ যোনিপ্পধ্যস্ত প্রথমে 
অন্নময় ও তারপর প্রাণদয় কোষের বিকাশ হইয়। 
থাকে । শেষদিকে মমোময় কোষের পূর্বাভাস পাওয়া 
যাঁয়। যথার্থ মনোময় কোষের বিকাঁশ মনুষ্য 
দেহেই সম্ভবপর হয়। মনুষ্যদেহ প্রাপ্ত হইলেই 
কর্মে অধিকার জন্মে। সৎ ও অসতএর বিচার, 
পাঁপপুণ্যের বোঁধ, কর্তব্যনিশ্চয়, আতীসমাত্র 


ইভাও 


এখনও 





টি উদ্বোধন 


হইলেও বিবেকজ্ঞানের উদয়, কর্ৃত্অভিমান 
প্রভৃতি মন্ুষ্যদেহের ধর্ম। মনুষ্য নিজে কর্তা! 
সাজে বলিয়। প্রকৃতি তাহার গৃহ-রচনার ভার 
নিজের হাত হইতে প্রকাশ্তভাঁবে ত্যাগ করেন। 
মনোধয় কোষ বিকশিত হইবার পর জীবের 
সংসার-দশা। চপিতে থাকে । ইন্দ্রিয়াির ছারা 
কন্ম করা ও তাহার ফল ভোগ করা, ইহাই এই 
অবস্থার বৈশিষ্ট্য । যে পরিণীম-প্রবীহে মনৌমর 
কোষ পর্যন্ত বিকাশ হইয়াছে তাহা তখন নিরুদ্ধ 
থাকে । মানুষ তখন ন্বপ্ররাজ্যে ভ্রমণ করে। 
এই স্বপ্নত্রমণের নামই সংসার। বিচিত্র বাঁসন। 
অনুসারে বিচিত্র ভোগ সম্পন্ন হয়। যেমন 
চাওয়া যার তেমনই পাঁওয়! ঘাঙ্ব। করত সাঁগার 
ফলে প্রকৃতির সরল সৃষ্টি হইতে সরিন্না আসিয়া 
জটিল বিকা'রময় জালে জড়িত হইতে হয় । এইভ।বে 
দীর্ঘকাল ত্বপ্নরাজ্য ভোগ করিতে করিতে ক্লান্ত 
হইয়া, পড়িলে অতৃপ্ডি ও অবসাদে চিন্ত ভারাক্রান্ত 
হইয়া উঠে। তখন ভোগ্য পদার্থের প্রতি 
বৈর|গ্য উৎপন্ন হর। জ্ঞান ও আনন্দনর একটি 
নিত্য বস্তুর জন্য প্রাণ কাঁদিতে থাকে। স্বপ্নের 
মোঁহ আর তখন তাল লাগে না। নিজে আর 
তথন কর্তা সাজিয়া থাকিতে ইচ্ছ। হয় না। 
নিজের অদ্রান ও অক্ষমতা মুহুমুন চিন্তকে ক্রিষ্ট 
করে। তথন মিথ্যা কর্তৃত্বতার ত্যাগ কবিষ়া 
পুনরায় শিশু হইয়। প্রক্কতি-জননীর চরণে আত্ম- 
সমর্পণ করিতে ইচ্ছা হয়। 

ইহার পর দ্বিতীয় জাগরণ আরম্ভ হয়। 
শুরুত্ূপ! প্রক্কৃতি তখন তাঁহাকে জাগাইয়! নিজের 
কোলে টাঁনিয়৷ লন। তাহার এতদিনকার স্বপ্নের 


[স্বর্ণ জয়ন্তী 
খেলাঘর ভাঙ্গিরা চূর্ণ হইয়! যাঁয়। নে তখন 
শিশু হইয়া মাতৃকোলে উপবেশনপূর্বক দ্রষ্টারূপে 
নায়ের সকল খেল। দেখিতে থাকে । প্রকৃতিণাতা 
তখন আবার গৃহ-রচনায় প্রবৃত্ত হন। এই গৃহটি 
বিজ্ঞানময় কোষ। ইহা রচনা! করিতে অত্যন্ত 
আয়াস স্বীকার করিতে হয়। জীব তখন আর 
জীব নহে, মুক্তপুরুষ, কেননা সে সান্সী হইয়। 
প্রকৃতির খেলা নিরীক্ষণ করিতেছে। প্রক্কৃতি 
স্বকাধ্যে আর বাশাগ্রাপ্ড হন ন। বলিয়। নির্ধিদ্বে 
রচনাকাধ্যে অগ্রসব হন। দ্বিতীয় জাগরণ হইতে 
অন্তর্জগতে নিন্দু পধ্যন্ত প্রবেশলাভ করাই 
বিজ্ঞাননর ও আনন্নক কোষের বিকাশ। 
আনন্দময় কোষে বিকাশই ভগবভা-লাঁভ। 
মহাকারণ দশায় বে আকারের প্রথম সন্ধান 
পাঁওয়! গিয়াছিল, দ্বিতীয় জাগরণের পর অন্তুখী 
গতির শেষে জীব তখন সেই আকারে স্থিত 
হয়। প্রথম জাগরণের পর বহিমু্থী গতি, 
দ্বিতীয় জাগরণের পর অন্তমু্খী গতি--ছুইটি 
গতি সমান সান হইর়| গেলে ভিতর ও বাহির 
এক হইয়া বার| ইহাই পরম স্বরূপে 
অবস্থান । 

অনাদি নিদ্রার পর প্রথম জাগরণের কথা বল! 
হইয়াছে । এই জাগরণের পর বহুবার নিদ্র! 
আক্রমণ করিয়। থাকে, কিন্তু উহ সাদি নিদ্রা! । 
দ্বিতীয় জাগরণের পর সাদি নিদ্রাও থাকে না, 
যাহা থাকে তাহা! নিদ্রার আভাস মাত্র। 
অন্তমুথী গতি শেষ হইয়। গেলে আঁভাঁসও থাকে 
না। সুতরাং সেই মহাজাগরণকে বস্তুতঃ জাগরণ 
বলাও চলে না। 





জাতীয় শিম্প-জাগরণে বিবেকানন্দ-নিবেদিতা অধ্যায় 


ডক্টর কালিদাস নাগ, এম-এ, ডি-লিট 


উদ্বোধন” পত্তিকাঁর অদ্দ শতাব্দী পূর্ণ হল। 
সেই আনন্দ-উৎসব উপলক্ষে আসাদের জাতীর 
শিল্পের উদ্বোধন সম্বন্ধে ছু'চাঁবটি কথ! ব্লার 
সুযৌগ পেয়েছি বলে পুজনীয় সম্পাদক স্বামী 
সুন্নরানন্দজীকে কৃতজ্ঞতা জানাই । 

১৩০৫ সালের ১প মাঘ পাক্ষিক পত্রিকারূপে 
বার জন্ম তার “উদ্বোধন? নামকরণ কবেন স্বয়ং 
স্বামী বিবেকানন্দ। তার আগে কয়েক মাস 
(১৮৯৮) তিনি ভন্মী নিবেদিতার সঙ্গে ভূত্বর্গ 
কাশীরে কাটিয়েছিলেন। নিবেদিতা ভারতীয় 
শিলপাদি অবল্ন করে যেসব বহুমুল্য প্রবন্ধ 
পরে লিখেছেন তাঁর বিষয়বস্ত নিয়ে স্বামিজীর সঙ্গে 
তার এই সময়ে অনেক আলোচন! হয়েছিল। 
আরো বছর দুই আগে- অর্থাৎ ১৮৯৬ ডিসেম্বর 
মাসে দেখি স্বামিজীকে তার পাশ্চাত্য ভক্ত ও 


বন্ধুর এক বিদায়-সভায় সঙ্ধদ্ধনা করেছেন 
লগ্ডনের 7২০১৪] ১9০16 ০0? 1১81706515 
পরিষদে । সুতরাং শিল্লিমহলে যে শ্বামিজীর 


অনেক অন্ুবাগী ছিলেন তা ব্লাই বাহুল্য । 
চার বৎসর ভারতীয় আদর্শ ও বৈদাত্তিক 
ক্যবাদ প্রচাত্রে প্রাণপাত পরিশ্রম করে শ্বামিজী 
দেশে ফিরেছেন; আগাগোড়া জাহাজে এলে 
বিশ্রাম হত। কিন্ত তিনি এলেন শরীর জখন 
করার পথ ধরে প্যারিস, মিলান্, পীসা, ফ্রুক্ল, 
রোম, নেপ্লস্‌ প্রভৃতি শহরের জগদিখ্যাত শিল্প- 
ংগ্রহগুলি শিষ্য-শিষ্যাদের দেখিয়ে। লগুন 
থেকেই ভগ্মী নিবেদিতা [ছলেন রাস্কিন্‌ 
( 8২৩90 )-পন্থী, সুতরাং স্বামিজীর সঙ্গে শিল্প- 


কেন্দ্র পরিদশন যে কত বড় আনন্দের কারণ 
হয়েছিল ত।৷ আমর! কল্পনা করিতে পাবি । 
৯৮৯৯ জুন মাসে নিবেদিতাকে নিয়ে 


(8185167 ৪৪1 ৪৬ লা এই যুগের 
অপুর্ব সৃষ্টি) শ্বামিজী শেষবার পাশ্চাত্য দেশের 
বেদান্তকেন্দ্রগুলি পরিদর্শন করতে বেকন। লগুন, 
নিউইয়র্ক হয়ে ক্যালিকণিয়াতে এসে সাত মাস 
কাজ করেন। এই সময়ে দেখি, স্বামিজীর প্রেরণায়, 
নিবেদিতা ছুটি অধুনাপ্রসিদ্ধা অভিভাষণ দেন 
--(১) ভারতীয় নারী, (২) প্রাচীন ভারতের 
শিলকলা (৪৮/ %০11, 450. 1899); সঠিক 
সন তাবিখ তথনকা'র স্থানীয় পত্রিকাঁদি ঘেঁটে 
নিদ্ধারণ কর| প্রয়োজন ফে স্বামিজী ভারতীয় 
শিল্পকলা নিয়ে বন্তৃত। দিতে নিবেদিতাকে কেন 
উদ্ধদ্ধ করেন এবং সেদিকে কতটা সাড়। 
জেগেছিল। নিবেদিতার যে ফরাসী জীবনী 
সম্প্রতি লেখ হয়েছে, তার মধ্যে এবিষয়ে কোন 
নতুন তথ্য নির্ণয়েব প্রমাণ পাইনি অথচ এই 
বুগেও প্রশ্নটির গুরুত্ব যে খুব বেশী আমি 
দেখাতে চেষ্টা কবব। 

১৯০০ অক্টোবর মাসে প্যাবিসে পৃথিবীর 
ধর্মেতিহান কংগ্রেস ক (00171555 ০01 1176 
[71501 06161151075) বসে । ভারতের প্রতি- 
নিধিরূপে স্বামিজী উহাতে যোগ দেন এবং অন্যান্য 
আলোচনার মধ্যে একটি গভীর বিষয়ে পাশ্চাত্য 
পণ্ডিতদের ভ্রান্ত মতের প্রতিবাদ করেন; সেটি 

** [0০000166 ৬/০75 07 ১2001 1৮৩18 
13102) ৬০1 1৬) 66. 355-365 ] 


১২ উদ্বোধন 


"্ভাবতীয় শিল্পের উপর তথাকগিত গ্রীক-প্রভাঁন” 
নিয়ে। এঁতিহাসিক সংযোগের ভিতর দিরে 
আদান-প্রদান হওয়। স্বাভাবিক এবং গ্রীকরাও 
যেমন অনেক কিছু ভারতের কাছ থেকে নিয়েছে, 
তেদনি ভারতীয় শিলীব|9 গ্রীক-শিল্লীর কাছ থেকে 
কিছু নিয়েছে * কিন্ধ একথা সত্য নয় যে ভারতীয় 
শিল্পের প্রাণ গ্রীক-প্রভাবে কোন সময়ে আচ্ছন্ন 
হয়েছিল। স্বামিজীর এরুথ| ইন্দো-গ্রীক শিল্পবাদী 
ফবাঁপী অধ্যপক 12০০116 শুনেছিলেন কিন! 
জানিন।। এ সব কথা ভারত-শিল্পি-বন্ধু হ্যাভেল 
তখনও স্পষ্ট করে লিখেননি এবং আনন্দকুমাব- 
স্বামী তখনও শিল্পের ক্ষেত্রে শিক্ষানবীসি কবছেন। 
অথচ এত ব্থসর আগে স্বানী ,বিবেকীনন্দ 
তাদের গবেষণার পূর্বাভীস দিয়ে গেলেন 
তাঁর সাক্ষী ছিলেন আঁচাধ্য জগদীশচন্দ্র বস্তু ও 110. 
[50104060059 : স্বামী বিবেকানন্দ প্যারিস 
থেকে 11155 [1৩ [,০০৭., ভগ্রী নিবেদিত প্রভৃতিকে 
সঙ্গে নিয়ে আবার আঁরস্ত করলেন শিল্প তীর্থ- 
পরিক্রমা (০0০৮1০০79০০): এবার তিনি 
চিত্র ভাস্করধ্যাদি শুধু দেখাচ্ছেন নী, তুলনামূলক 
আলোচিনা ও মন্তব্য করছেন। চোখের সামনে 
ভেলে চলেছে পাশ্চাত্য শিল্প-ধাঁরী_£05109, 
চ005815, 561518১ [২0108015) 3015911৭র 
বড় বড় চিত্রশাল! তন্ন তন্গ করে দেখে স্বামিজী 
ইন্তান্ল ও কায়রোর প্রীচ্য-শিক্প-নিদর্শনগুলিও 
পরীক্ষা করেন। পূর্ব্ব থেকে পশ্চিমে শিল্প-প্রভাব 
কত ভাবে গিয়েছে, কী আগ্রহ সেটি বুঝবার ও 
বুধাবার । মিশরের বিশ্ববিখ্যাত পিরামিড ও 
অন্য শিল্পবস্ত নিয়ে তিনি এমন মেতে উঠলেন যে উদার 
শ্রীস্তরে সঙ্গীদের সে বিষয়ে বক্তৃত1ও দিয়েছিলেন । 
ভারতের তথা এশিয়ার কোন বিশ্ববিষ্তালয়ে তখন 
গিল্পের ইতিহাস নিয়ে বক্তৃতার কল্পনাও জাগেনি, 
কারণ সেখানে শুধু শিল্পী নয়, শিল্পও যেন অম্পৃশ্ত 
(87009075016 ) ! স্বামিজী এক্ষেত্রে সত্যই 


[ স্থৃবর্ণ জয়ন্তী 


পথিক্কৎ (0107581)7 অথচ তাঁকে আমরা! মনে 
বাঁখিন| ঘখন ভারতীর শিল্পের নব জাগরণ 
বিষয়ে আলোচন। করি। 

১৯০১ সালের গোড়ায় দেখি স্বামিজী বেলুড়ে 
কিবেছেন। ১৮৯৮ সালে ঠিক তিন বছৰ আগে 
গলগাতীবে ভমি কিনে যখন মঠ প্রতিষ্ঠা) করেন 
তখন নিজেই স্বামিগগী এক বিবাট মন্দিবের পরিকল্পন! 
শুধু ধ্যানে নয় নক্সায় তুলেছিলেন। এই প্রসঙ্গে 
মনে বাঁখ। দবকর যে ভারতীয় শিলি সম্বন্ধে, 
বিশেষতঃ স্থাপত্য শিল্পে, তাঁর অধিকার প'থিগত 
নয় প্রতাক্ষ অভিজ্ঞতাপ্রস্থত। পায়ে হেঁটে 
ভারতের (প্রধান প্রধান সব মঠ মন্দির স্বামিজী 
যেমন তন্গ তন্ন করে দেখেছিলেন এমন কম 
প্রত্বুতাত্িক বা শিল্পের 'ঈতিহাসিকর। দেখেছেন । 
১৮৮৮-১৮৯২ সালের হিমালয় থেকে কন্ঠাডুমীরী 
পর্যন্ত সব তীর্থই তিনি পরিদর্শন করেন। আবার 
জীবন-দীপ নির্বাণের পূর্বে শেষবাঁর মায়াবতী থেকে 
কামাথা। ও চন্দ্রনাথ পধান্ত ঘুরেছিলেন (১৯১-২ )। 
বোঁগে যখন প্রায় শফ্যাশায়ী তখন হঠ।ৎ জাপানী 
ভিগ্ছু ০৮. 0৭8 ও প্রীচ্য শিল্পের বিশেষজ্ঞ 
চৈনিক চিত্রকলার চরম সমজদার 0০991 
0951৯ ১৯০১ সালে শেষে স্বামিজীর কাঁছে 
উপস্থিত হলেন । আঁট বৎসর আগে 01168€0 ধর্ম 
সম্মেলনে যোগ দেবাঁব পথে স্বামিভী চীন থেকে 
জাপানে আসেন; এবং সম্ভবতঃ ১৮৯৩ সাল থেকেই 
প্রাচ্য শিল্প ও জাপানী শিল্পীদের বিষয়ে শ্বামিজী 
খবব্‌ রাখতেন । 08 ও 01:818:5 এই স্বাগিজীকে 
আধ|র জাপানের ধর্ম্সম্মেলনে নিমন্ত্রণ করেন-- 
কিন্ত সে আশী অপূর্ণ থেকে যায়। জীর্ণ শরীর 
নিয়ে তবু স্বানিী জাপানী অতিথিদেব ও সেই 
সঙ্গে মহাবোধি সমিতিৰ প্রতিষ্ঠাতা অনাগারিক 

*. হামিশিক়-সংবাদ উত্তরকাণ পৃঃ 
লুবিলি আর্ট এফাডেমর অধ্যাপক রণদা প্রসাদ দাসগুত্রের 
সহিত কঙ্গোপকথন। 


৭৯১৮৮, 


মাঘ, ১৩৫৪ ] 
ধর্মপালকে নিয়ে বুদ্ধগঞ্প। ও কাশী-পরিক্রমা৷ শেষবার 
করেছিলেন । ভগ্বী নিবেদিতাও সঙ্গে ছিলেন। 


নিবেদিতাঁর রচনাবলী থেকে আজ ভাল করে দেখ! 
উচিত তিনি ভারতীয় শিল্প নিয়ে এত গভীর 
আলোচনা করেছিলেন কোন্‌ প্রেরণায়। 

ভগ্মী নিবেদিতাই আবাঁব কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, 
আচাধ্য জগদীশচন্দ্র, অধ্যাপক যছুনাথ সবকা 
প্রভৃতিকে নিয়ে আর একবার বৌদ্ধ-তীর্থপরি- 
ক্রমাঁয় বিহার ভ্রমণ করেন। এবং জগদীশচন্দ্রেব 
প্রিয় ছাত্র রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তাঁর প্রবাসী 
(১৯০১) ও 10061) [২616৮ পত্রিকার 
সাহীযো নিনেদিতাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু ও সহকম্মিকূপে 
ভারতের নব-শিল্পের প্রচাবে নামেন (শ্রীমতী শাস্ত। 
দেবী £ রামানন্দ চট্রোপাধ্ার ও অর্দশতাবীর 
বাংলা, পৃঃ ৫৬, ৮৭, ৯৬, ১৫৬-৫৮)। 

বিবেকানন্দ-নিবেদিত! অধ্যায় আঁধুনিক ভারত- 
শিল্পের ইতিহাসে পরম গৌরবের স্তান অধিকার 
কববে বলে আমার বিশ্বাস; অথচ এই দিকে 
গবেষণাব যে উদার ক্ষেত্র রয়েছে সে বিষয়ে 
আজও 'অনেকে সচেতন হননি। ১৯০২ সালে 
স্বামী বিবেকানন্দের তিবোঁভাব ও শিল্প।চাধ্য 
অবনীন্দ্রনাথের বিশ্বশিল্প-দরবারে আবির্ভীবঃ এ 
সালের ১৪1০ পত্রিকা লগ্ন থেকে তার 
অধুনাপ্রসিদ্ধ “বুদ্ধ ও সুজাতা” প্রভৃতি চিত্রগুলি 
উপযুক্ত বর্ণবিস্তাসে প্রকাশ করে। সে থুগ 
থেকে ১৯১১ সনে যখন দেহত্যাগ করেন তথন 
পর্যান্ত ভগ্মী নিবেদিতা এক| অবনীন্দ্রনাথের ও 
নন্দলাল প্রমুখ তাঁর শিষ্যদের কত ছবির লিপি 
ভাষ্য নানা প্রবন্ধে বিশেষত: প্রবাসী ও 
1100612 [২৩৬০৬ পত্রিকার “চিত্রপরিচয়ে” রেখে 
গেছেন! ভারতবাঁসীদের বিশেষতঃ ভাঁবতীয় শিল্পি- 
সঙ্মের সক্ৃতজ্ঞ হৃদয়ে আজ নিবোদতার উপযুক্ত 
স্বতি স্থাপন করে খণ পরিশোধের কথা৷ ভাবা 
উচিত। | 


জাতীয় শিল্প-জাগরণে বিবেকানন্দ-নিবেদিতী অধ্যায় ১৩ 


৯৯ শতকের শেষ দশকে ' অবনীন্দ্রনাথ 
আভাসে জানিয়েছেন যে তাঁর জীবনে যেন এক 
বিপ্লবের ঢেউ জেগেছিল। পাশ্চাত্য শিল্প-পদ্ধতি 
অনুসবণ করে কেরল-শিল্পী ববিবন্ধী প্রচুর সুখ্যাতি 
ও সমৃদ্ধি অর্জন করেন। অবনীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য 
বীতিতে ভাত পাকিয়ে তুলছেন, 'এমন সময় দেখ! 
দিলেন মনীষী ১ 0179৮] 7 তীর সঙাম্ভূতি, 
তার অন্তূর্টি বেন শিল্পী অবনীন্্রনাথকে এক 
নৃতন পণেব নিদদেশ দিয়েছিল। ক্যানভাসে 
আকা বড় বড় তৈলচিত্র বিসর্জন দিয়ে 
অবনীন্দ্রনাথ ত্ীকতে লাগলেন “কৃষ্চলীলা”, 
রূপকথা নায়ক-নায়িকী এবং ক্রমশঃ 
১৯০১-১৯০৫ সালে মধ্যে বুদ্ধ ও সুজাতা, 
ভারতনাতা, প্রভৃতি অমর চিত্রাবলী। সেই 
বিরাট জাতীয় আন্দোলনের যুগে সংস্কৃতিকেন্দ্র 
জৌড়ারীকোর ঠাকুব বাড়ীতে আবাঁর অতিথি হয়ে 
এলেন 0০৪0 08101 এবং তীর সঙ্গে চিত্রকর 
নৃদাঅঞ়্ যিনি জাপানী আধুনিক শিলীদের 
মধো শীর্বস্থানীযম়। রুষ-জীপাঁন যুদ্ধের (১৯০৫) 
আগেই প্রকাশিত ভমম 019৮5 105215 ০1 
006 5251” 5 এবং ভ্রগশত। [79%৩]] সাহেবের 
“10120 508]0006 ৪10 1১8100602” প্রভৃতি 
বইগুলি ছাপা হয়ে ভারতীয় শির্পের আত্ম" 
গ্রতিষ্ঠান্ব সহায়ত করে। অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর 
অগ্রজ গুণী গগনেন্দ্রনাথ শুধু নিজেদের ছবির 
ভিতর দিয়ে নতুন করে জাতীয় জাগরণের ইতিহাস 
লিখে সন্থষ্ট হননি: তাঁরা গড়ে তোলেন উপযুক্ত 
শিষ্যমগ্লী, বাঁদের মধ্যমণি হয়ে আছেন শ্রীযুক্ত 
নন্দলাল বস্থ। তাকে দেখা মাত্র ভম্মী 
নিবেদিতা বেন দিব্য দৃষ্টিতে চিনেছিলেন -যে 
ভারত-শিল্পের ধুরদ্ধর ভবেন তিনি; অবনীক্ত্র- 
নাথের মাঁনস-পুত্র নন্দলালকে তাই নিবেদিতা 
অজজ্তা-গুহা-চিত্রাবলী নকল করতে পাঁঠীন 
(১৯১০) 1805 13161710802) এর সঙ্গে।, 


১৪ উদ্বোধন 


ইতিমধ্যে [10197) 9০০61 01 0790221] 
21 প্রতিষ্ঠিত হল (১৯০৭-৮) কলিকাতীঁয়। 
]115005 $/০০:০% প্রভৃতি বিশেষজ্ঞ ভারত-বন্ধু 
ছাড়] দেখি 1,010 11101161617 ও পরে 1,010 
02170101196] স্বদেশী শিল্েব বিদেশী সমজদীর- 
রূপে বথেষ্ট সাহাব্য করেছেন। এই সময়ে অবনীন্ত্- 
নাথের সঙ্গে যেমন অদ্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায় 
প্রমুখ গুণীরা নানা শিক্প-প্রসঙ্গ করেছেন, 
তেমনি ভগ্মী নিবেদিতাঁও ভারত-শিল্প-সাহিত্যের 
মর্দ্কথ| তাঁর অন্ুপন ভাষায় লিখে গেছেন প্রবাসী 
ও 1100610 [২৪৩1৪%/ পত্রিকায় । নিবেদিত ও 
বামাননোর জহনোগিতায়, সাধারণের বিকদ্ধ- 
সমালোচনাৰ মধ্যেও নব্যভারত-শিল্ন কি ভাবে 
বেড়ে উঠেছিল তাঁর ইতিহাস এখনও লেখ হয়নি। 
(15501620176 01৮10 800. [5001721 
[08215, 7. 23-148)১ তীর মধ্যে এসে 
হাজির হলেন সিংহল-ভারতের উপযুক্ত সন্তান 
আনন্দকুমারম্বামী ; তিনি ছাঁপালেন তীর 4 
5%5055101, তারপব 1120189৮৪91 
£ঘচ এবং তারপর, প্রায় তার 
মৃত্যু পর্য্যন্ত ( ১৯৪৭), চল্লিশ বছর ধরে, কত 
বিচিত্র গভীর শিল্প-সন্দর্ভ! তাঁর মৃত্যুর সংবাদ 
পেয়ে নীরবে আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে 
গিয়ে মনে পড়ল ভঙ্মী নিংবদিতা সম্বন্ধে যে 
কয়ছত্র কুমারস্বামী লিখেছিলেন 8 51561 
[ব15601055 010000615 0620 10 [907 
195 
[65606 /010 (01500501055 1710095 
2701 0300017155,% 1913) 50010 
705 ০0100150601 20007910800, 


21070 


911/91659 


[0505 16 280599981গ  008৮ (৩ 


ঞ্ গ্রন্থখানিতে অবনীন্ত্রনাথের ৫ খানি প্রপিদ্ধ চিত্র, 
নধ্ধলালের ১৬ খানি, ক্ষিতীন মনুমদারের ৭ খানি, 
ভেকটাপ্লীয় * খানি, হুয়েন করের ২ ও অসিত হালদারের 
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সালে ভগ্বী নিবেদিতার অকাল মৃত্যুর 
দরুণ তার অসমাপ্ত “হিশু ৪ বৌদ্ধ পুরাণ 
কাহিনী” গ্রন্থের সম্পাদন ভার আর একজনের 
( কুমারম্বামীর ) উপর পড়ে । মহাত্মা শ্রীরামকুষ্ণের 
ভক্ত স্বামী বিবেকানন্দের একনিষ্ঠ শিষ্য 
ছিলেন নিবেদিত । তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষা 
ও সনাজ-বিজ্ঞানে পাঁরদশিনী হয়ে তবেই ভারতের 
জীবন-প্রণালী 'ও সাহিত্য নিয়ে আলোচনাস্র প্রবৃত্ত 
হন; তার দ্বিতীয় মাতৃভূমি ভারতের আদর্শ 
বিষয়ে ও তীর নরনারীদের প্রতি তার ভালবাসা ও 
আন্তরিকতা! সত্যই অতুলনীক্গ। নানা! প্রবন্ধ 
পুস্তকাঁদির ভিতর দিনে লেখিকা নিবেদিতা! 

পাশ্চাত্য জগতের কাছে ভারতের মুখপাত্রী হয়ে 
ছিলেন তা নব, তিনি অনুপ্রাণিত করছিলেন 


মাঘ, ১২৫৪ ] 


এক অভিনব ভারতীয় ছাত্রগোষীকে যাঁর 
'আঁর সাহেব হওয়াকে পরমার্থ মনে করবে নী, 
যারা মনে প্রাণে বুঝেছিল যে রাঁজনৈতিক ত্ক- 
যুদ্ধের উপবে যে শাশ্বত প্রগতির ক্ষেত 
রয়েছে--তার আসল ভিত্তি জীতীয় আদর্শ চেতন) 
ও সাধনা যেটি ভারতের ধর্ম ও শিল্পের ভিতর 
দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে ।” 

ভারতের ধর্ম শুধু পরকাল আর পবলোঁক 
আশ্রয় করে আছে এধাঁরণ। যে কত বড় মিথ্যা তা 
স্বামী বিবেকানন্দ তার অগ্নিময়ী বাণীর ভিতর 
দিয়ে ও চরম আত্মোৎস্গের সাক্ষ্য দিয়ে প্রনাণ 
কবে গেছেন। তাঁর উপধুক্ত শিখা নিবেদিত) 
সেই চিরন্তন ধর্মের সঙ্গে ব্যক্তিগত ও সামাজিক 
জীবনের মাধুধ্যভরা ছোটখাট আচার-অনু্ঠানের 
বোঁগ কত গভীর সেটি তাঁর রচনায় তার সেবায় 
গ্রমাণ করে গেছেন। তাই নন্দলাল বসুর "সতী" 
চিত্রথানির অমন গভীর ব্যাখ্যান তিনি লিখে যেতে 
পেরেছেন। সতী চিত্রথাঁনি জাপানের সর্ব প্রধান 
শিল্প-পত্রিকী। £০%%৫ তে প্রকাশিত হয় এবং 
অবনীন্দ্রনাথ ও তীর শিষ্যেরা যে এক নব যুগের 
আরম্ভ করেছেন সেটি বিশ্বেব শিল্পিনহলে প্রমাণ 
হয়ে যাঁয়। 

কালের ধর্মে শিল্প ও সংস্কৃতির ধার ভিন্ন 
থাতে বইবে সেটা স্বাভাবিক এবং আধুনিক 
ভারতের শির তাঁর নূতন ভাষা ও ছন্দ খুঁজে 
নেবে। কিন্তু বিবেকানন্দনিবেদিতার তথা 
অবনীন্দ্-নন্শনালের থুগকে অস্বীকার করে কোঁন 
শিল্প-ইতিহাস দাঁড়াতে পারবে না। যে গভীর 
ভাব-ন্োত থেকে অগ্তঙীন রূপলছরী ভেসে উঠেছে 
সেটি বুঝতে হলে রবীন্ত-বিবেকানদদ সাহিত্য- 
সাগরে ডুব দিতে হবে । 

“ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ, 

রূপ পেতে চায় ভাবের সাঝারে ছাড়া । 


জাতীয় শিল্প-জাগরণে বিবেকানন্দ-নিবেদিতা অধ্যায় ১৫ 


মীম নে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ, 
সীম। হতে চায় অসীমের মাঁঝে হারা” 

ববীন্দ্রবিবেকানন্দ-বুগের ভাব যে বাঙলার শিল্পে 
সার্থক রূপ পেয়েছে সে ব্ষিয়ে আজ কারে সন্দেহ 
নেই। কিন্ত আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে ভগ্ী 
নিবেদিতাকে আমর হারিয়েছি অকালে; এবং 
তীবপর শিল-ভরতীর সার্ক ভাষা আজ 
পথ্যন্ত আমরা কনই পেয়েছি শুধু অলিখিত 
ইতিহাসে জের টেনেই আমর! চলেছি, ভারত- 
শিল্পের প্রকৃত ইতিহ|স লেখ। বাকী আছে। 

বিবেকানন্দ-নিবেদিত-যুগ ও 
ভারতের শিল্পধারার মধ্যে যোঁগ-সেতু হয়ে 
আছেন একনার অমর শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ । 
শরীর তাঁর ভেঙ্গে পড়েছে কিন্তু মনে প্রাণে 
আজও তিনি চিরতরুণ বিপ্লবী বূপদক্ষ যিনি 
“রূপসাগরে ডুব দিয়েছেন অরূপ রতন আঁশ 
করি । অরূপলোকের আভাস ভবে আছে তার 
অন্তহীন দ্পজ্গতের প্রত্যেক স্থষ্টিতে। তীর 
৭ বছরের জন্মদিনে তাঁকে প্রণাম করতে গিয়ে 
এই ক্ষোভ মনে জেগেছিল বে এত বড় সাধক- 
শিল্পী আমাদের দেশে জন্মে, কী রশ্বধ্য কত বড় 
উত্তরাধিকার দিয়ে গেলেন অথচ আমরা তাঁর উপযুক্ত 
কিছুই করতে পারিনি! তিনি অবশ্য আমাদের 
নিন্দা প্রশংসার উদ্ধে আছেন; তীর সার্থক ব্ধূপ- 
সথষ্টিতেই তিনি অমর। তবু এ যুগের তরুণ 
শৌন্দধ্যোপাসক-উপাসিকাদেরও 'একটা দাসত্ব 
আছে; তার! শিল্পপগুরুর কাছে বসে, তর স্বপ্ন, 
সংগ্রান ও সাধনার কিছু কাহিনী, কিছু সঙ্কেত সংগ্রহ 
করে অনাগত বুগের শিল্পীদের উপহার দিয়ে যেতে 
পারেন।  রপরাঁজ্যে অবনীন্ত্রনাথের অভিসার- 
পদাবলী অরূপলোকের সন্ধান দেবে বলে আমার 
বিশ্বাস, তাই “উদ্বোধনের” জয়ন্তী-সংখ্যায় একথা 
দেশবাসীকে ম্মরণ করিয়ে দলাম। 


আধুনিক 


ঠাকুর 


প্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় 


মানুষের মনে যত ব্যাকুলতা 

অন্তর হোতে যত আহ্বান ওঠে 
স্বর্গের পাঁনে আৰুল প্রার্থনায়, 

মর্ম ছিড়িয়া রাড শতদলে 
যুগ-যুগীন্ত যত হৌল তাঁর পুজী; 
যত উদাত্ত গভীর মন্ত্রে 

স্তবগান তার উঠিল গগন ভেদি? 
সাধনার ধন পেয়েছে কি সবে 
দেবতার পাঁয়ে মিলিয়াছে আশ্রয়? 
মন্্রশু্ধ দেবতা মন 

সকলের তরে হয়েছে কি চঞ্চল? 
স্থথ-ন্বর্গের রত্র-আসন 

পশ্চাতে ফেলি- সর্তের ধুলি মাঝে 
কদাচ কখনও দেবত| নামিয়া আনে। 


সকল সাঁধন। হয়নি সফল, 

কত শতদ্‌ল শুকায়ে ঝরিল ভূয়, 

কত যে মন্ত্র পেল না চরণ-ছৌঁয়। ; 

তবুও সাধন! নহেত বিফল 

যুগ হোতে ঘুগে বহিছে তাহার ধারা 

সেই সে ধারায় ভারত তীর্থভ্ূমি ; 

শত সাধকের পুণ্যে প্রবাহ এখনও অব্যাহত । 


হেথা বাঙলার ভ।গীরথী তীরে দেখেছিন্ু 
ভগীরথে 

হদয়-শঙ্খ নাঁজীয়ে আনিল মর গঙ্গায় বান! 

দেখিলু গঙ্গাতীরে 

বছদিনকার স্থৃতির উল রেখ! 

চির ভাম্বর অনুপম সুন্দর | 

সেথা সু্যের আলোয় দেখিছু 

মায়ের দেউগ-তলে 

ধ্যান-নিমগ্র দরিদ্র পুরোহিত, 

আননে তীহার অপূর্ব জ্যোতি 

সে জ্যোতি মায়ের গ্রসন্ন বরাভয় ; 

নিশ্চল দেহ, অপলক আধথি 


সহাস্ত মুখে পাষাঁণ-নিশ্চলতা 

ধ্যানী বুদ্ধের খোদিত মুগ্তি বেন। 
মনে হোল যেন দেবতার পায়ে 
পূজারী সঁপেন চবম অধ্য তীর, 
মনে হোল যেন ধীরে ধীরে সেথ। 
পাষাণ প্রতিম। হোতে 

ন্নেহনয়ী মাতা এল বাহিরিষ! 

বুক ভরা তার অপার গভীর স্নেহ, 
জ্যোতি-তরঙ্গে মন্দির আলোকিত । 
পুলক-আবেগে সহসা মেলিয়৷ আখি 
পূজার আসনে পুজারী মুচ্ছাহত । 


জ্ঞান-গ্রবুদ্ধ সফল-সিদ্ধি 

পৃজারী বসেন উঠে, 

সপ্থিৎ ফিরে আমে ; 

সম্থিৎ যেন জাগিল স্তব্ূত|র ; 

মুখে শুধু ধ্বনি-_অমর মাতৃ-নান ; 
হৃদয়-আসন মেলিয়। দিলেন 

দেবতা সেথায় হলেন আবিভূ তা, 
সাধনার মাঁৰে পুর্ণ মনস্কান। 


নহে সন্ধ্যা ; জটাজুটধারী 

ব্রিপুণ্ত, ভালে, কটিতে বাঁাস্বর, 
কুত্রাক্ষের মাল। নাই গলে 

ত্রিশূল নাহিক ভয়বাঁসি যাহে চিতে, 
এ যেন আমার একাস্ত আপনার ; 
যেন পরিচয় কতদিনকার 

স্বীয় মহিমায় যেন আরাধ্যতম, 
প্রশান্ত মুখে মৃদু হান্তের তরঙ্গ ওঠে নামে, 
যারে পায় তারে জড়াইয়া ধরে বুকে । 
সে বুকের ছোঁয়া যে পেয়েছে তার 
নবজন্মের অমৃত হয়েছে লাভ, 
ঠাকুরের হাতে মায়ের প্রসাদ 
নরজীবনের পরম আনীর্ববাদ। 





শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অপ্যক্ষ মত স্বামী বিরজানন্দ মহারাজের বাণী 
সি নতি ই্িশেক্তী ৯১০৮৮ ০৯৮ গ্েগাশি ক 
€ন্ততঠেত ফট ভিত আ্টর্গন পিপ্রোহী। গণ পাস 
টিতিত2০০৩কাশুতে এছ দিজিিপলি তি গিট 
শতঃহি চক ৮ ৩৫৮ এততেত পরশ ও লাভ 
সহস্র এল্র্টি 2%৯লীব 94 ওতে তছুন রহিত 
জপতে ঠাই» স)ই তটীতিবেত বি ৪তোঠিির 
এ এসবিব্রেতি এরি তু ৯পেস্তি হই 
তক্থহণল আত্রাই গতি এসে হক ইহাই 
শ্দীভি)বখ্রন লিবস্টন প্র্ছনিগি । 


ভেরপ_ (22৯৮ 
১৬২-বার্তি ১৯০০৪ & 


'ডদ্ধোধনে'র আদর্শ 


শ্রীসত্যেন্্রনাথ মজুমদাঁর 
ঙ 


সার্ধ শতাবী পর 'উদ্বোগনে'র জন্মদিনে তাহার 
ঘোঁধিত আদর্শের কথাটাই আছ সর্দাগ্রে ননে 
আমিল। এই আদর্শ ঘোষণা করিয়াছিলেন স্বামী 
বিবেকানন্দ, এবং “উদ্বোধনের মধ্য দিয়! উহ] 
গ্রচারের ভাব দিয়াছিলেন তাহার গুকভ্রাতী ও 
শিষ্যদের উপব। “উদ্বোধনের মধ্য দিয়। জাতির 
সেবায় হীহারা শক্তি সামর্থ্য মনীষা নিয়োগ 
করিয়াছিলেন, তাহাদের অনেকেই জীবনের পুণ্যব্রত 
উদ্ধাপন কবিয়1 চিরনিদ্রান্প অভিভূত হইয়াছেন। 
স্বাী বিবেকাননের পতাকাবাহী সেই সকল 
সাহসী যোদ্ধাব কথা আজ বেশী করিয়। মনে 
পড়িতেছে। সেদিন সামাজিক তীব্র বিরুনধতা 
ছিল, বহুর তামসিক ভড়ত্ব ছিল, না ছিল 
সহানুভূতি, না ছিল আন্মকুল্য। গুরু-পুরোহিত- 
গণংকার-শাসিত সমাজে লোকাচার ও দেশ|চাঁরের 
অন্ধ অনুগামী প্রন্তরীভূত কুসংস্কারেব উপর 
স্বাধীনচিন্তার আঘাত হাঁনিবার জন্য সেদিন 
উদ্বোধনের দুংসাহদিক অভিযান আজ কল্পনা! করা 
কঠিন। 

বলা বাহুল্য কেবল পাঁরলৌকিক মোক্ষমার্গ 
প্রদর্শন করিবার জন্য বিবেকানন্দ “উদ্বোধন, প্রতিষ্ঠা 
করেন নাই; শ্রীরাঁমকষ্চকে কেন্দ্র করিয়! ব্রাঞ্গ- 
সমাজ বা আধ্য-সমাজের মত কোন ধর্মসম্প্রদায় 
সথষ্টি করিবার অভিপ্রায় তাহার ছিল না। আর্য 
জাতির উদার সীর্ববভৌমিক অধ্যাত্মসাধনাকে 
তিনি বহু শতাীর বিকৃতি হইতে উদ্ধারের জন্ত 
অদ্বৈতবেদান্তের দঢভূমির উপর ফাড়াইয়াছিলেন, 
এবং ব্যবহারিক ও পারমাথিক সত্যের এই ভয়াবহ 
বৈষম্য হইতে জাতিকে মুক্ত করিবার জন্য বেদাস্তের 


তু 


তত্বগুলি কর্মজীবনে প্রবর্তন কবিতে চাঁহিয়াছিলেন। 
তাহার এতিহাসিক বোধ ছিল তীব্র ও তীক্ষ। 
কি ধর্মচিন্তা ও সাধন, কি সামাজিক ব্যবস্থা, 
কোনটাকেই তিনি সনাতন বলির! গ্রহণ করেন 
নাই। সাগাজিক অধঃপতন ও ধর্ম্সাধনার বিকৃতি 
এ দুইকে তিনি অঙ্গাজী সন্ধে আবদ্ধ করিয়। 
দেখিয়াছেন। সাঁমাজিক অপঃপতনেব জন্য ধর্মকে 
দায়ী কিয়! ধাহাব। ধন্দ-সংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, 
তাঙাদেব ব্যর্থ প্রক্াসের সমালোচনা কবিয়। 
স্বামিদী বলিলেন, “হিন্দুরা! নিশ্চয়ই তাঁহাদের 
ধর্মৃত্যিগ করিবে ন1, তবে ধন্দ্্কে যথাবথ সীমার 
মধ্যে রাখিয়। সমাজের শ্রীবৃদ্ধির জন্য শ্বাবীনত। দিতে 
হইবে । ভারতের সমস্ত সংস্কারকগণ এই. এক 
মারাত্বক তুল করিয়াছিলেন যে পুরোহিতস্ুলের 
বীভৎস বিধান ও 'অধপতনেব জন্কা ধর্শহই দায়ী, 
অতএব তাহার! দেই অবিনাশী পৌধ ধ্বংস করিতে 
চেষ্টা করিলেন। ফল কি হইল? ব্যর্থতা !! 
বুদ্ধ হইতে আন্ত কবিয়৷ রামমোহন রায় পর্য্ত 
এই ভুল করিন্নাছিলেন যে, জাতিভেদ্‌-প্রথাঁর 
ভিত্তি ধর্শের উপর এবং তীহাঁব] ধঙ্দু ও জাঁতিতেদকে 
একসঙ্গে ধ্বংস করিতে চাহিয়াছিলেন এবং ব্যর্থকাম 
হইয়াছেন, কিন্ত পুরোহিতদের সমস্ত প্রকার 
গ্রলাপোক্তি সত্বেও জাঁতিভেদ-প্রথা একটা 
অচলায়তন সামাজিক ব্যবস্থা মাত্র। উহা তাহার 
প্রয়োজন পূর্ণ করিয়া পৃতিগন্ধময় হইযা! উঠিয়াছে, 
এই মৃতভার অপসারণ করিবার জন্য জনসাধারণকে 
তাহাদের সামাজিক ব্যক্তিস্বাধীনন্কা ফির্হিয়া দিতে 
হইবে ৮ ( ২র! নভেম্বর, ১৮৯৩) 

ইতিহাস ও সমাজ-বিজ্ঞানে সুপশ্ডিত 


১৮ উদ্বোধন 


বিবেকানন্দ কেবল কবির উদ্দীম ভাবাবেগ লইয়! 
তাহার জাতিকে ভালবাসেন নাই, সমগ্র ভারত 
ভ্রমণ করিয়া তিনি বর্তমান ভাঁবতেব সমস্ত স্তবেব 
প্রত্যক্ষ পৰিচয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, কত উখান- 
পতন অত্যদয়ের মধ্য দিমা এট জাতি বর্তদা্জ 
অবস্থায় আসিয়াছে, সে সম্বন্ধে তাহার যেমন 
এতিহ|সিক সম্থিদ ছিল, তেমনি ভাবী পুনরুখথাঁন 
সম্বন্ধেও তাহার মনে লেশমীত্র সংশর ছিল নী। 
ভারতের অধ্যাত্মজগতের অন্ঠান্ত মহাপুরুষগণের 
সহিত এইথানেই বিবেকাননেব পার্থক্য । একেব 
সাধনায় একের যৌগবলে ব্হুর উন্নতি সম্ভব, ই 
তিনি বিশ্বাস করিতেন ন|, অপবাকও নিশ্বাপ 
করিতে বলিতেন না । সমষ্টির ছারা সনষ্িমুক্তি 
ইহাই ছিল তাহার সাধনা । সনন্ড ভারত ভ্রমণ 
করিয়! তাঁহার চিত্ত বিষাঁদে ভরিয়। উঠি়াছিল, 
দীন দরিদ্র অজ্ঞ পদদলিতদের গ্রাতি শতাবীর পব 
শতাব্দী যাহার! অত্যাচার করিয়া ভারতভূমিকে 
নরকে পরিণত করিয়াছে, সেই সকল ধনী শিক্ষিত 
উচ্চবর্ণায়কে কশাঁঘাঁত করিয়া তিনি বলিলেন, 
“আমি সমস্ত ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়াছি এনং এই 
দেশকে ভাল করিয়াই দেখিয়াছি । কারণ ভিন্ন 
কি কাধ্য হয়? পাঁপ না করিলে কি শাস্তি আসে! 
যাহা দেখিলাম, বিশেষভাবে দারিদ্র্য ও অজ্ঞতা 
দেখিয়া আমার চক্ষে নিদ্রা নাই। কন্যাঁকুমারীর 
মন্দিরের পাদদেশে, ভারতবর্ষের সর্বশেষ প্রস্তর- 
খণ্ডের উপর বসিয়া আমার মনে এক নৃতন 
পরিকল্পনার উদয় হইল। আমরা লক্ষ. লক্ষ সাধু- 
সন্ন্যাসী লৌককে ধণ্শিক্ষা! দিয়া! বেড়'ই-নিছক 
পাঁগলামী ! আমাদের গুরুদেব বলিতেন, “খালি 
পেটে ধর্ম হয না।' একমাত্র অজ্ঞতার জন্যই 
দরিদ্র ব্যক্তিরা পশুবৎ জীবন যাপন করিতেছে । 
আমরা যুগ যুগ ধরিয়া উহাদের রক্তশোঁষণ 
করিতেছি এবং পায়ের তলায় চাঁপিয়ী রাঁখিয়াছি।” 
( ১৪শে মীর্চ, ১৮৯৪ ) 


[ সুবর্ণ জয়ন্তী 


হিন্দুসমাজ ও সভ্যতার এই ছুর্গতি একদিনে 
হম্ব নাই। জনসাধারণকে হতবীধ্য ও পশ্তুগ্রীয় 
রাখিরা প্রতৃত্ব বিস্তারের ইতিহাসের কলঙ্কমলিন 
কাহিনী উদ্ঘাটন করিয়। স্বাণিজী বলিয়।ছেন,-- 
“কোথায়, ইতিহাসের কোন্‌ স্তবে তোমাদেব দেশের 
বশী ও অতিগাতবর্গ, তোমাদের পুরোহিত ও 
সামন্ত নৃপতিরী দরিদ্রের জন্য কিছু চিন্তা 
করিয়াছেন? অথচ ইহাদেব শ্রম অপহরণ কবিয়াই 
উহাদের শক্তি! *% *& ক্রমে প্রতিক্রিয়। দেখা 
দিল, প্রকৃতির অভিশ।প নামিয়া আসিল। যাহা 
দরিদদের রক্ত শোব্ণ করিরাছে, তাহ!দের অর্থে 
জ্ঞানবিদ্ঞা করায়ত্ত করিয়াছে 'এবং তাহ[দের 
দারিদ্রের উপব প্রভৃত্ব 5৪ আধিপত্যের সৌধ 
গড়িয়াছে-তাহাদেবই শত সহ দাসের মত্ত 
বিক্রীত হইতে লাগিল, তাহাদের স্বী-কন্ধা! অপম।নিতা 
হইল, তাহীদের উশ্বধ্য ও সম্পত্তি লুন্টিত হইতে 
লাগিল_তৌমরা কি মনে কর গত এক সহ 
বসবের এই সব ঘটনার কোন কারণ নাই? 

“ভ|বতের দরিদ্রদের মধ্যে এত অধিক সংখ্য্য় 
মুসলমান কেন? তরবারী-বলে তাহাবা ইসলাম 
গ্রহণ করিয়াছে, একথা বলা মূর্খতা । জমিদ|র ও 
পুরে।হিতের দাসত্ব হইতে মুক্তির জগ্যই তাহার! 
ইপ্লম গ্রহণ করিয়াছিল। ইহার ফলস্বরূপ 
তোমরা। দেখ, বান্দলাদেশে কৃষকদের মধ্যে হিন্দু 
অপেক্ষী মুমলমানের সংখ্যা অধিক; কেনন! 
বাঙ্গলায় জমিদারের সংখ্যা অধিক। পদদলিত 
অধঃপতিত লক্ষ লক্ষ নরনারীর উদ্ধারের কথা কে 
চিন্তা করে? কয়েক হাঁজার গ্রাজুয়েট লইয়া একটা 
ন্শেন তৈযারী হয় না। সত্য কথা, আমাদের 
সুযোগ সন্বীর্ণ-তথাপি অন্ববস্ত্ররে দিক হইতে 
ত্রিশ কোটি লোকের উন্নতি করা যাঁইতে পাঁরে। 
আমাদের দেশের শতকবা ৯৭ জন লোক 
অশিক্ষিত__কে ইহা চিন্তা করে? তথাকথিত 
দেশপ্রেমিক বাবুর দল?” (১৮৯৪, নভেম্বর ) 


মাঘ, ১৩৫৪ ] 


অর্থাৎ অষ্টম শতাবীর অদ্বৈত বেদান্তী 
শঙ্করাচাধ্য যে প্রশ্থ এড়াইয়। গিয়াছেন, থগ্বেদের 
ভাষ্যকার সার্ণ|চাধ্য বৈদিক সভ্যতার ছয় 
হাঁজার বৎসর পরেই তাহার সমসাময়িক সামাঁজিক 
ভেরনীতিকে যেভাবে কৌশলপুর্বক খধিদের 
দৌঁহাই দিয়! সমর্থন করিয়াছেন ; সেই বেদ-বেদান্তের 
যুক্তি ও সত্য লইয়াই বিবেকানন্দ পাঁরমার্থিক 
লৌকিক সত্যের ব্যবধান বিলুপ্ত করিবার জন্ত 
তাহার জাতিকে আহ্বান করিয়াছেন, ইহ! যে 
কতবড় বৈপ্লবিক পরিকল্পন।, আজিও আমর। তাহা 
ধারণা করিতে পারি নাই। কেননা সামাজিক 
মমুন্নতির জন্য বিবেকানন্দ বে আমূল পরিবর্তনের 
প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহার নর্্-পরিগ্রহে অসম্থ 
হইয়া আজ পধ্যন্ত আমর। কেবল জলচল, মন্দির- 
প্রবেশ, এক পংক্তিতে ভোজন প্রস্থতিই নিমনবর্ণায়ের 
উন্মতির কাধ্যক্তম বলিয্/। ভাঁবিতেছি। “ধন্মকে 
অবিকৃত রাখিয়া তোমাদের সাঁমাজকে ইয়োবোপীয় 
সাজে পরিণত করিতে পার?” বিবেকানন্দের এই 
মর্ম্ঘাতী প্রশ্নের আজ পর্যন্ত আমর। কোন সদুত্তর 
দিতে পারি নাই, অনুসরণ করা তো দুরের 
কথা । 

ভারতে নবধুগ-প্রবর্তক বলিয়া আমর। ধাহাকে 
বন্দনা করি তাহার সামাজিক সমন্ত। সমাধানের 
মূলসথত্রটি কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলেই “উদ্বোধনের 
আদর্শের আমরা নিকটবন্তী হইব। প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্য উভয় সভ্যতার তুলনামূলক বিচাঁদ 
সমসাময়িক কালে বিবেকানন্দের মত কেহই করেন 
নাই; উভয় সভ্যতার দোষ-ক্রুট তিনি তুলন! 
করিয়া আলোচনা করিয়াছেন। পাশ্চাত্যের শোষণ- 
ধন্মী সাম্রাজ্যবাদী বণিকের নির্শম নিষ্ুর রাষ্্রনীতির 
অন্তরালে তিনি দেখিয়াছিলেন অপূর্ব ব্যক্তি- 
স্বাধীনতা ৷ জ্ঞানের সাধনায় স্বাধীন চিন্তার ধারক 
ও বাহক ইয়োরোপ বিচিত্র-বুদ্ধির আলম্ত নাই, 
চিন্তাব জড়ত্ব নাই, অন্তীতের অন্ধ অনুকরণ নাই, 


“উদ্বোধনের আদর্শ ১৯ 


তত্বমন্ত্র ও কর্নার মোহিনী মায়া নিজেকে আচ্ছন্ 
করিবার কুহুকজাল নাই, সত্যের সাধনায় তাঁর বুদ্ধি 
নিশ্বল। ধন্মের নামে পাত্রী-পুরোহিতের অনুশাসন 
সে ভারঙ্গিয়াছে, নব-সমাজের নিম্মীণশালায় সে 
নিমগ্রণ করিয়াছে সকল মান্ষকে। তাহার বাণী-_ 
সামা মৈত্রী স্বাধীনতা । 

এই জ্ঞানের সাধক, বিজ্ঞানের সাধক, শক্তির 
সাধক পাশ্চাত্যের সহিত, জড়ধন্মী ইহবিমুখ প্রাচ্যের 
ভাব ও আদর্শের আঁদান-প্রদীন ব্যতীত এই "শূত্রপূর্ণ 
দেশের শৃদ্রদেব' অভ্যুথান অসম্তব। আমরা 
পাশ্চাত্যকে আগাঁদেব দশন, সাহিত্য, শিল্প-কলার 
সমুনূত সম্পদ দিব, তাহার নিকট শিখিব বিজ্ঞান, 
স্জ্বগঠন, ক্ষিপ্র কাধ্যকুশনত। | ভারতের স্থবিরত্তে 
অচলায়তন তাঙিবার জন্য চাই ইয়োরোপের চিন্তা 
ও বুদ্ধির জঙ্গম-শক্তি। পরান্গকরণপ্রিয় আত্মবিস্থৃত 
একট মহান্‌ জাতির বংশধরগণ “রাজচক্তবর্তী 
ইংরাজের” “ভারবাহী পণ্ুতে পরিণত হইয়াছে। 
অথচ বাস্থজগতের আঘাত-সংঘাতে কিঞ্চিৎ স্বাধীন 
চিন্তারও উদয় হইয়াছে । এই সময় শ্রেয়ের পথ 
কি, তাহ। প্রদর্শন কবিবার জন্যই লৌকিক উন্নতিকে 
মুখ্য লক্ষ্য রাখিরা বিবেকানন্দ “উদ্বোধন প্রতিষ্ট। 
করেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমশ্বয়ে 
(অন্গকরণ নহে) নূতন সমাজ, নূতন জাতিগঠনের 
কথ! আলোঁচনাব জন্য সুধীজনকে আহ্বান করেন। 
ভারতবর্ষ তাহার গৌরবময় ধতিহোর তিস্তির 
উপর দীড়াইযা, স্বকীয় বিশিষ্ট সভ্যতা ও সংস্কৃতির 
ধার। অক্ষুণ্ন বাঁখিয়। বিশ্বকে বরণ করিবে, বিশ্ব- 
মানবের মুক্তিসাধন|র সহিত একাত্ম হইবে, ইহাই 
ছিল বিবেকানন্দের মিশন। এবং “উদ্বোধন” তাহার 
উত্তর সাধক 

রামকুষ্-বিবেকানন্দ প্রবর্তিত নবধুগের নূতন 
সঙ্ন্যাপী, যাহার! ব্যক্তিগত মুক্তি বা মোক্ষলাভের 
জন্য লোকালয় ত্যাগ না করিয়া “বহুজননুখায়, 
ব্ছজনহিতাঁয়!।. লোকসমাজের মধ্যে থাকিয়া 


৩ 
এবং 


২৪ উদ্বোধন 


সর্বমানবের ' কল্যাণকেই ঘযুগধর্ম বলিয়া গ্রহণ 
করিয়াছিলেন, সাদ্ধশতাবদী ব্যবধানে "উদ্বোধনের 
সেবক সেই সকল শুর্ুকন্দী কর্মবীরের সাধন! ও 
উকান্তিক সেবা সমাঁজ-জীবনে কতটুকু সার্থকতা! 
লাভ করিয়াছে, শ্রীরাণকৃষ্জদেবের সন্গ্যাসী ও 
গৃহী ভক্ত প্রত্যেকেরই আজ তাহ গভীরভাবে চিন্ত। 
করিবার দিন। আগামী পঞ্চাশ বর্ষ ধরিয়] 
জননী জন্মভূমিই তোমাদের একমাত্র উপাস্তা 
ইষ্টদেবী হউন, অন্থান্ত অকেজো দেবতাঁদের 
ভুলিলেও ক্ষতি নাই”__এই উদাত্ত আহ্বাঁন দ্বারা 
ধিনি ভারতবর্ষের যৌবনকে বিদ্রবুল দুর্গমপথের 
যাত্রী কবিয়াছিলেন, তাহীদের রাজনৈতিক সাধন! 
আজ সিদ্ধিন বনদারে উত্রীর্ণ। আজ 'আত্যনিয়ন্্রন ও 
আত্মকর্তৃত্বে অধিকার আমাদের হাতে আসিয়াছে। 
তথাপি ভারতের স্বাধীনত। যে পথে বে ভাবে 
আসিল, তাহা, কেহই প্রত্যাশ। কবেন নাই। 
সমাজ-জীবনে সাশ্প্রদায়িক ভেদবুদ্দিতে যে ক্লেদপন্ক 
স্তরে স্তরে সঞ্চিত ছিল, ইংবাঁজ শাসনের ধারা 
শুখাইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহা অতি কুৎসিতভাঁবে 
প্রকট হইয়া উঠিল। আমরা দেখিতেছি, 
ভারতবর্ষের বৃহৎ মাঁনব-সমাঁজের এক সুরের সহিত 
অপর অ্তরের চিত্ত ও বুদ্ধির শ্রেয় ও কল্যাণ 
ভাবনার কি গভীর অসহযোগ । এক বর্বরতা 
নির্দয় হইয় আজ চারিদিকে নিলজ্জভাবে উদঘাটিত 
হইতেছে। স্বাধীন ভারতের এই ভয়ঙ্কর দূর্গতির 


[সুবর্ণ জয়ন্তী 


মধ্যে ঈাড়াইয়। রাঁমকৃষ্ং-বিবেকাননের সন্তানদিগকে 
অকুতোভয়ে বলিতে হইবে, এই ছুষ্যোগময়ী রজনীরও 
পরপাঁষধ আছে--যেখাঁনে নিশ্বল প্রভাত মাঁনব- 
মুক্তির সাধকগণের শিরে সমুজ্জল রশ্মিমালার আঁশিস 
বর্ষণ করিবে । 

যুগান্তপট বিদীর্ণ করিয়া আঁজ যে অভাবনীয়ের 
আবির্ভাব ঘটিল--তাহাকে আমর! বিবেকানন্দের 
সাধনার সম্পদ বলিয়! গ্রহণ করিব। মহান যুগ 
প্রবর্তকের নির্দেশ ও নিয়োগ আমরা শক্তির শ্বলনত 
সত্বেও অঙ্গীক।র করিতে পারিয়াছি, আমরা ধন্য ও 
ক্কতার্থ। একটা অতিক্রান্ত ধুগেব প্রান্তসীমায় 
দাড়াইয়।, নবধুগের উদ্বোধনের মর্গল-মুহূর্তে 
“উদ্বোধনে বিবেকানন্দের বীর্বাঁণী বজন্বরে মন্দিত 
হউক । নীতিবন্ধন-অসহিষ্ুত ওদ্ধত্যেবর পীড়ন 
হইতে ভ!রতের অগণিত ছুর্গত নরনারীকে মানবীয় 
নধ্যাদায় গ্রতিষিত করিবার থে সীঘন। দা়স্বরূপ 
বিবেকানন্দ আমার্দিগকে দিয় গিয়াছেন, তাহার 
মন্ত্কথা আজ আমরা নৃতন করিয়া অনুভব করিব। 
পর্কে পর্ববে যে নৃতন মহাভারত রচিত হইতেছে, 
রাঁমকৃষ্*বিবেকাননের সন্তান আমবা “উদ্বোধনের 
মধ্য দির! তাহার উপাদান ও উপকরণ সংগ্রহ 
করিব । বাঁমকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ এবং পূরববীচার্ধ্যগণের 
আশীর্বাদ এবং বর্তমীন সঙ্ঘনায়কগণের শুভেচ্ছা 
“উদ্বোধনের” এই বীবের ব্রতকে প্রত্যক্ষ সার্কতায় 
ভরিয়া তুনুক। 





সমতটেশ্বর শ্রীধারণের কইলান তাশ্রশানন 


ডক্টর দীনেশচন্দ্র সরকার, এম-এ, 


প্রাচীন তীত্রশীসনাদির পাঁঠোদ্ধার ও ব্যাখ্য। 
অত্যন্ত কঠিন কাধ্য। ভাষাতত্ব, ইতিহাস, 
লেখবিগ্ভা এনং প্রত্বুলিপিবিগ্া্তে উপধুক্ক রকমের 
বিশেষশিক্ষা। না থাকিলে ইহা সন্তোষজনক 
রূপে সম্পাদন কর সম্ভব নহে। ছুঃখের বিষয়, 
কোন কোন যশঃপ্রার্থা ব্যক্তি লেখবিগ্ঠায় সম্যক্‌ 
পারদর্শী না হইয়াও প্রাচীন শাদনাদির বিয়ে 
প্রবন্ধ প্রকীশ করিয়া থাকেন। বল! বাহুল্য, 
এই গ্কাবের আলোচনায় অনেক ক্রটি না 
থাকিয়া যায় নী। আশ্ধ্যের কথ! এই যে, 
অপর কেহ কোন ক্রটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিলে, গ্রবন্ধ-লেখক উহা দূর করিতে প্রয়াস 
হন না, বরং নানাভাবে উত্তেজনা প্রকাশি কবিয়। 
থাকেন। 

বহুকাল পূর্বে শ্রীঘুক্ত দীনেশচন্ত্র ভ্টাচা্ধা 
নামক জনৈক প্রবীণ পণ্ডিত বৈণ্যগুপ্ের গুণাইঘর 
তীআশাসনেব পাঁঠোদ্ধার ও ন্যাথ্যা করিয়! 
ইত্ডয়ান হিষ্টোরিকাল কোক্সাটীর্লা” পত্রিকার বষ্ঠ 
থণ্ডে প্রকাশ করিয়াছিলেন। গত ১৩৫৩ সালের 
বৈশাখসখ্যা ভারতবর্ষে আদি নবাবিষ্কৃত 
কইলান তাম্শাসন সম্পর্কে আলোচনা করি; 
প্রনঙ্গ ক্রমে আমার প্রবন্ধটিতে ভট্টাচার্য মহাশয় 
কর্তৃক প্রকাশিত গুণাইঘর শীদনের পাঠিসম্পর্কে 
আমি সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলাম। এইরূপ 
নন্দেহ দূর করিবার উপায় কেবল এ শাসনের 
মূল অথব1। নির্ভরযোগ্য প্রতিলিপি পণ্ডিত-সমাজের 
সম্মুথে উপস্থিত করা । কিন্তু তাহা! না করিয়া 
পশ্ডিত মহাশয় (তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের 
পুথিশালাধ্যক্ষ) “বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষং পত্রিকায়" 


পি-আর-এস, পিএইচ-ডি 


(৫৩শ ভাগ, ওয়-চর্থ সংখ্যা, পৃষ্ঠী ৪১-৫৪) 
আমার কইলান শাসনবিষয়ক প্রবন্ধের সমালোচনা 
দার আমার অপদার্থতা প্রমাণের চেষ্টা 
করিয়াছেন। অবগ্ত এই সগালোঁচন। পাঁঠ করিয়া! 
পণ্ডিত মহাশয়ের প্রকাশিত গুণাইঘর লিপির 
পাঠ সম্পর্কে আমার সন্দেহ আরও দৃঢ় হইয়াছে। 
যাহা হউক, আমীর প্রবন্ধটিব উপসংহারে আমি 
পণ্ডিতসমাজকে উদ্দেশ করিয়ী লিখিয়াছিলাম 
যে, তীহাঁবা উক্ত তাত্রশাঁসনের ব্যাখাদি সম্পর্কে 
কোন আলোঁকপাত করিলে অতান্ত আনন্দের 
বিষয় হইনে। সুখের কথা, এই আমন্ত্রণের 
উত্তরে স্বগীর নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় কইলান 
শাসন সম্পর্কে তীহাঁর বক্তব্য “ইপ্ডিয়ান হিষ্টে- 
রিকাল কোর়াটার্লী, পত্রিকায় গ্রকাশ করিয়া 
ছিলেন। অবশ্ত ভট্টশালী মহাশয্ের সহিত আমার 
মতভেদ ঘটিতে পারে ; কিন্ সহজভাঁবে এতিহাসিক 
সমন্ত1 সমাধানের আগ্রহ প্রকাঁশ করিয়া তিনি 
আদাদেব ধন্যবাদভাঁজন হইয়াছেন। দুঃখের 
বিষয়, ভট্রাচীধ্য মহাশয়ের সমালোচনার প্রেরণ 
আমার এ আমন্ত্রণ হইতে নহে। তিনি লিখিয়া- 
ছেন, “তাহার (অর্থাৎ আমার) আলোচনায় 
এতিহাঁসিকোচিত অভিনিবেশ ও ঘুক্তিবিচারের 
অবতারণা থাঁকিলে বর্তমান প্রবন্ধের ( অর্থাৎ 
তদীর মুল্যবান্‌ প্রবন্ধটির ) আবশ্তকতা, ছিল ন।।” 
অবশ্য এজন্য আমর! তাহার দৌষ দিতেছি না; 
কারণ অন্ঠের যুক্তি বুঝিবার শক্তি ও শিক্ষ] 
সকলের একরূপ থাকে না। যাহা হউক, কইলান 
শাসন সম্বন্ধে আমার মতামত জগন্ের পণ্ডিত" 
সমাজের সম্মুথে উপস্থিত করিবার জন্য আমি 


২২ 


'ইতিয়ান হিষ্টোরিকাল কোয়াটার্লাতে 'প্রবন্ধ প্রকাশ 
করিতেছি। বর্তমান ক্ষুদ্র প্রবন্ধে আমি বাঁডীলী 
উতিহীসিকগণের বিচারের জন্য তাহার কয়েকটি 
মন্তব্য সম্পর্কে আমার মতামত সংক্ষেপে প্রকাশ 
করিলাম। 

গ্রথমে ভ্টাচাধ্য মহাশয়ের ঘুক্তি-প্রয়োগের 
উদাহরণ দিতে চাই। তিনি আলোচনার 
সুত্রপাঁতে পিখিয়াছেন, “ত্রিপুরাৰ লোকনাথশাসন 
রচনা কালে (৬৬৩৬৪ খ্রীঃ) রাত শীসনোক্ত 
ধারণের পিতা জীবধারণ জীবিত ছিলেন । স্থৃতবাং 
ভ্রীধারণের অষ্টম রাজ্যাঙ্ক কিছুতেই ৬৭৫ সনের 
পূর্ব্বে যাইবে না” দুঃখের বিষয়, ভট্টাচার্য 
মহাশয়ের সমাশোচনাঁর মূল স্তভব্বর্ূস এই ক্তিটিতে 
একেবারেই কোন যুক্তি নাই । কইলান শাসনটি 
সমতটেব রাতবংীয় নরপতি ভীধারণ্রে অষ্টম 
বাজ্যবর্ষে প্রদত্ত হয়; শ্রধারণের পিতা ছিলেন 
সমতটেশ্বর জীবধারণ। আবার লে।কনাঁথের 
শাঁদন ৬১৪ গ্রীষ্টাঝে প্রদত্ত ' হইয়াছিল ; উহাতে 
লিখিত আছে যে, কোন সময়ে লোকনাথের 
সহিত জীবধারণের সংঘ উপস্থিত হইয়াছিল। 
এই সংঘর্ষ লোঁকনাথ কর্তৃক শ|সনদানের পূর্বে 
ঘটিয়াছিল, ইহাই কেবল প্রমাণিত সত্য; কিন্ত 
উহ! কতকাল পূর্বের ঘটনা, তাহার প্রমাণ 


নাই; অর্থাৎ এ সংঘর্ষ দশ দিন পূর্বে 
কি দশ বৎসর পূর্বে ঘটিগ্নাছিল, তাহা! 
জানা যার না। এ অবস্থার জীবধারণের 


কবে মৃত্যু হইয়াছিল, তাহ। স্থির করা৷ কেবল 
অনুমান দ্বারা সম্ভব এবং এ অম্ুমীনমূলক 
সিদ্ধান্তকে গ্রব সত্য মনে করা বাতুলতা। মাত্র। 
ধরুন, ১৬০* গ্রীষ্টাব্ধের একথানি দলিলে বদি 
আকবরের সম্বন্ধে লিখিত হয় যে, তিনি পানি- 
পথের দ্বিতীয় ঘুদ্ধে হেমুকে পরাজিত করেন, 
তবে কি প্রমাণ হয় যে, এ ুদ্ধটি ১৬০০ 
টানে সংঘটিত হইয়াছিল এবং এ সময়ে হেমু 


উদ্বোধন 


[ স্থবর্ণ জয়ন্তী 


জীবিত ছিলেন? আশ্চর্যের বিষয়, এইরূপ 
একটি কল্পনামূলক অসার সিদ্ধান্তের জোরেই 
ভট্টাচাধ্য মহাঁশয় আমার সমস্ত প্রবন্ধাটকে হাঁসির] 
উড়াইয়। দিম্নাছেন ! 

এবার তাঁহার যুক্তি-বৌধের উদাহরণ দিতেছি। 
আঁমাঁর প্রবন্ধের প্রথমাংশে আমি খঞ্গবংশীয় 
রাজগণকে সপ্তমশতাব্দীর শেষভাগ এবং অষ্টম 
শতাবীর প্রারস্তে স্থান দিয়াছি ; পরে দেখাইয়াঁছি 
যে, খজ্গাবংশীয় দেবখডাা ও তৎপুত্র রাজভট 
বা রাজরাঁজভট্ট এবং বাঁতিবংশীয় জীবধারণ ও 
তৎপুত্র শ্রীধারণ সকলেই সম্ভবতঃ সপ্তম শতাবীর 
দ্বিতীয়াদ্ধে বর্তমান ছিলেন। ধরুন, আমি-_ 
দেধখড়গী আনুমানিক ৬৬০-৭৫ খ্রীঃ, রাঁজরাঁজভট্র 
বা বাঁজভট আঃ শী, জ্ুবধারণ 
আঃ ৬৩৫-৬০ খ্রীঃ, শ্রধারণ আঃ ৬৬০-৭০ খ্রীঃ 
-এইবপ বাঁজত্বকাল কল্পনা কবিয়াছি এবং 
দেবখডীগকর্্ক রাতবংশ উৎসাদনের তারিখ 
৬৭০ শ্রীষ্টান্দের নিকটে বলিয়। অনুমান কবিয়াছি। 
ইহাব সহিত ৬৬৪ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বে কোন সময় 
লোকনাথের সহিত জীবধারণের সংঘর্ষ ঘটার 
কোন বাঁধা নাই, তাহী পূর্বেই লিখিয়াছি। 
কিন্ত এবিষয়ে ভট্টাচাধ্য মহাশয় আবান্ কি 
বলিতেছেন, শুনুন। তীহার ধারণা এই যে, 
আমার যুক্তি অনুসারে নাঁকি- ই-সিঙের (৬৭১- 
৯৫) কিছু পূর্বে সেং-চি ও রাজভট, তৎপূর্বে 
দেবখজ্ঞা, তৎপূর্বে শ্রীধারণ ও তৎপূর্ব্বে জীবধারণ 
-_-এই ক্রমানুসারে বরাতরাজগণ ৬৫০ স্রীষ্টা্ধের 
পূর্ববর্তী হইয়া পড়েন এবং রাতখড়গী সংঘর্ষ হ্্- 
শশাঙ্ক-ভাস্বরবন্মীর জীবনকাঁলে গিয়া পড়ে! গিশ্বা 
পড়িলে কৌন দৌষ হইত কিনা, লেট আলোচ্য 
বিষয় নহে; তবে গিয়! যে মোটেই পড়ে না, এটাই 
তিনি বুঝিতে পারেন নাই ! শশাঙ্ক ৬২০ খ্রিষ্টাব্দের 
কিয়ৎকাল পরে, হর্ষ ৬৪৭ খীষ্টান্মে এবং ভাম্করবর্থ 
এ সময়ের কিছুকাল পক্গ মৃত্যুমুথে পতিত হুন। 


৬৭৫-৭০০ 


মাঘ, ১৩৫৪ | 


ই-সিং ৭০০-১২ খ্রীঃ মধ্যে একখানি গ্রন্থ লিখিয়া- 
ছিলেন ; উহাতে সপ্তম শতাববীব দ্বিতীয়াদ্ধে ( অর্থাৎ 
৬৫০ হইতে ৭০০ শ্তীঃ মধ্যে কোন সময়ে ) ভারত 
ভ্রমণকারী সেং-চির ভ্রমণবৃত্তান্ত হইতে সমতটপতি 
বাজভটের বিবরণ সঙ্কনিত হইয়াছিল। ইহার 
সহিত আমার উক্তির বিরোধ কোথায়? ভট্টাচাধ্য 
মহাশয় বোধ হয় ভাবিয়াছেন যে, দেংচি ৬৭১ 
ষ্টার পূর্নে সমতটে গিয়/ছিলেন ; কিন্তু এই 
ধাবণা। নিতীন্তই অমূলক । 

কাহার যুক্তিবোধের আর একটি নমুন! 
দেওয়া! যাইতে পারে। আমি লিখিয়াছিলাম যে, 
ঠিউএন-সাঁং সপ্পুম শতাবীর তৃতীয় দশকে মগাঙ্জানী 
শীলভদ্রকে সনতটের ত্রাঙ্গণ বাঁজবংশের সন্তান্রূপে 
উল্লেখ করিরাছেন; এ বাঙ্ষণ রাজবংশ রাঁতরাঁজ- 
বংশ হওয়া অসম্ভব নহে। ইহার সমালে চনায় 
পণ্ডিতী কি বলিতেছেন, শুনুন । ডক্টর 
সরকারের প্রবন্ধে বহুতর নিশ্রম!ণ উক্তি স্থানলাভ 


করিয়াছে। ইহাঁদের শ্বরূপপ্রকাশ ও আলোচন৷ 
অনাবশ্যক | কিরূপে অনবহিতচিত্তে তিনি লেখনী 


চালন। করিয়/ছিলেন, তাহার একটি মাত্র নিদশন 
প্রদর্শিত হইল। তিন্নি একস্থলে লিখিয়াছেন, 
'নীলভদ্র সমতটের বে ব্রাঙ্গণ বাঁজবংশে জন্মিয়া- 
ছিলেন, উহাই কি কইলাঁন লিপির রাতরাজবংশ ? 
হিউএন সাঁডের সঠিত সাক্ষাৎকালে শীলভদ্র অতি- 
বৃদ্ধ ছিলেন, কোন কোন চীনদেশীয় প্রামাণিক 
উক্তি অনুসারে তংকালে তীহার বয়স ছিল ১০৬ 
বৎসর। অর্থাৎ তাহার জন্মাৰ প্রায় ৫৩০ সন 
এবং তিনি রাতিনংশীয় হইলে রাতশীসন অবশেষে 
বৈশ্যগুপ্ডের বাঁজস্থকাঁলীনই (৫০৭ স্্ঃ) হইয়া! পড়ে 1” 
ধরুন, জীবধারণের শাসনকাল ৬৩৫-৬* শ্রী: ; তিনি 
ও তদীয় পূর্বপুরুষগণ প্রথমে গৌড়েম্ব:রর সামন্ত 
ছিলেন ) ৬২৫-০৩ খ্রীঃ মধ্যে কোন লময়ে হর্ষ ও 
তাস্করবর্দার হন্ডে গৌড়পতির পরাজয়ের ফলে 
শক্তিশালী হইয়া রাতিবংশ প্রায় স্বাধীনভাবে 


সম্তটেশ্বর শ্রীধারণের কইলান তাঁত্রশীসন ২৩ 


সমহট শাসন করিতে থাঁফেন। আবও কল্পনা 
করুন যে শীলভর্র (ইহার বৌদ্ধ হইবার 
পূর্বেকার নাম অজ্ঞাত) সম্পর্কে জীবধাঁরণের 
পিতাঁমহের ভাই হইতেন এবং শ্ীলভদ্র ৫৩০-৩৫ খ্রীঃ 
মধ্যে এবং জীবধারণ ৫৭৫-৮০ খ্রীঃ মধ্যে জন্মগ্রহণ 
কবিয়াছিলেন। যদি এই প্রকার অবস্থা কল্পনা 
কব] যায়, তবে ৬৩ -৪২ খ্রীঃ মধ্যে ভিউএন-সাং 
মীলভদ্রকে রাঁতবাঁজবংশজাঁত বলিলে দোষটা কি? 
ভটাচাধ্য মহাশয় স্থির করিয়াছেন যে, রাতিবংণীয় 
রাজগণ মহাপবাক্রান্ত সম্রাট ছিলেন। কিন্ত 
কপ্রীপ্তপঞ্চ  মভাশব্ষ” উপাধিটি যে কেবলমাত্র 
সামন্ত্রাজগণ ব্যবভাব কনিতেন, এ তথ্য তীহার 
অক্ানত বলিয়াই ভিনি এরূপ স্দন্ত কবিতে সাহসী 
হইয়াছেন এবং আমাব আলোচনাকে “মূল্যবান্‌ 
ঘুক্তিপবম্পরা” বলিয়া উপচাস করিয়াছেন । 
ভট্টাচাধ্য মহাশয়ের লেখবিদ্াবিষয়ক জ্ঞানের 
অভাঁন তাহাব প্রবন্ধের নানাস্থানে ফুটিয়| উঠিয়াছে। 
তিনি “জরঙ্কন্ষাবাঁৰ”, “বিজযঙ্কদ্ধাবার” প্রভৃতি 
করেকটি কথ| কোঁন কোন শীত্রশাসনে দেখিয়াছেন ; 
তাই স্থিন করিয়াছেন যে "জন্বকর্ধান্ত” কথাঁটিতে 
যেহেতু "জঘ” শব্দের পরে “বর্মান্ত” আছে, সেজন্য 
কন্মীন্ত কোন নগরের নাঁম হইতে পারে না। যে 
সকল তাত্রশীসনে “বিজয়কাঞ্ধীপুর”, প্বিজয়' 
দখনপুব” প্রভৃতি নগরের নাম উল্লিখিত আছে, 
সেশুলি অবশ্যই তিনি পাঠ করেন নাই। অন্যত্র 
তিনি “পদ” এবং “অর্ধীত্রিক” শবহয়ের অর্থ করিতে 
পারেন নাই। প্রাচীন লেখাঁবলীতে এই ছুটি শব্ধ 
যথাক্রমে “এক-চতুর্থাংশ” এবং “আড়াই” অর্থে 
ব্যবহৃত দেখ! যায়। আঁবাঁর কাঁমরূপরাজ ভূতি- 
বন্দীর বড়গঙ্গালিপির তাঁরিখ ২৪৪ অন্দ সম্বন্ধে 
ভটাচাধ্য মহাঁশয় মনে করেন যে, এখানে সম্ভবতঃ 
কামরূপের কৌন বিশিষ্ট সংবৎ ব্যবহৃত হইয়াছে, 
সুপ্তা নহে। স্পষ্টই বুঝ1 যায় যে, তিনি হর্্জার 
বম্মার তেজপুর লিপি পাঠ করেন নাই; রারণ 


২৪ উদ্বোধন 


প্র লিপিব তারিখে ৫১০ বর্ষের সহিত গুপ্ত” 
কথাটির স্পষ্ট উল্লেখ আছে এবং বড়গন্গী ও 
তেজপুর লিপিতে যে একই সংবৎ ব্যবহৃত হইয়াছে, 
সে বিষয়ে কাহারও কোন সন্দেহ নাই। 

এইবার পণ্ডিত মহাশয়েব ভাষাতজঙ্ঞানের 
উল্লেখ করিয়। প্রবন্ধের উপসংহার করিব । তিনি 
আধুনিক কায়স্থ সমাজের 'রাউত' ও রাহা, 
পদ্ধতি ঢুটিকে “বাঁ বংশনামটির পরিণতি স্থির 
করিয়াছেন । কিন্ত ধাহীরা! লেখবিদ্যা। এবং ভারতীয় 
ভাষাতিত্ব সম্বন্ধে কিঞ্চিন্মাত্র জলোঁচন। করিয়াছেন, 
তীহারাই জানেন যে, সংস্কৃত প্রাজপুত্র' ভইতে 
প্রারুত “রামউত্ত ও “বাঁউভ্ভ' এবং বাঁংলা "রাউত” 
আসিয়াছে ; ভারতের অন্তান্য অনেক অঞ্চলেও 
শব্দটির ব্যবহার প্রচলিত আছে। প্রাঁুতে 
'রাঁধারাণী” স্থলে “রাধারাহী' শব্দের প্রয়োগ তইতে 
“রাহা” পদ্ধতিটিকে "রাজ শব্দের অপত্রশ মনে 
হয়) এই সংস্কৃত শব হইতে “রায়', রাও, প্রভৃতি 
আরও কতিপয় বংশনামের প্রচলন হইয়াছে । পাঁল, 
সেন, ঘোষ প্রভৃতি পদ্ধতি নরপাল, বজ্ঞসেন, 
মঞ্জুঘোষ প্রভৃতি নামের শেষাংশ হইতে উৎপক্গ 
হইয়াছে। বপ্যটের পুত্র গোপাল রাজ্য লাভ 
করিলে তত্বংশধরগ্ণ আঁপনাদিগকে গোঁপালি নামটির 
অন্রূপ পাঁল-নামান্তে পরিচিত করিতে লাগিলেন । 
এইরূপ প্রথ। হইতে “পাল” বংশনাম স্য্টি হইবার 
পরে উহ! হইতেই আধুনিক অমুকচন্ত্র পাল 
ইত্যাকার নামের উদ্ভব হইয়াছে । “রাত বংশ- 
- নাঁমটিও দেবরাত প্রভৃতি নামের শেষাংশ হইতে 
উদ্ধৃত; গুণাইঘর লিপিতে যক্ঞরাত নাম দেখা 
যায়। এই বংশনীমটি হয় লোপ পাইক্নাছে, 
নতুবা অন্য কোঁন আকার ধারণ করিয়াছে । 

চীনদেশীয় ভাঁষাঁতত্বের আলোচনাতেও ভট্টাচার্য্য 
মহাশয় পশ্চাৎপদ হন নাই। তিনি বলেন যে, 
সেং-চির উল্লিখিত সমতটপতি [7০-10-5119-0০-৮% 


[ সুবর্ণ জয়ন্তী 


প্ররুতপক্ষে হির্ধভট” হইবে, “রাঁজতট” নহে। 
তাঁহার মতে রাজভটের মায়া কাটাইতে ন। পারায় 
আমার “সমস্ত প্রবস্কাট প্রমাদ গ্রস্ত ও শিখিলবুক্তি 
হইয়াছে” । তা হইতে পাবে; কিন্ত হিউএন-সাঁং 
কর্তৃক হর্ষবদ্ধন ও রাবদ্ধন ( রাঁজ্যবদ্ধীন ) এই ছুটি 
নাম যথাঁকমে 0০-15108-2হি-লেটিটিজ ও নু 


10-91)6-9-181-108. লিখিত হইযাছে। তিনি 
রাজপুৰ নামটিকেও 10০-10-97-9-০ রূপে 
উল্লেখ কণিয়াছেন। সুতরাং 17০-10-9186-00- 
৮'নকে যাহারা “বাঁিতট” স্থির করিছ্াছেন, 
তাহাদেব ঘুক্তি হাস্ত করির। উড়াইয়। দিবার 
মৃত নহে। অবশ্য খ্জ্গবাজের প্রকৃত নান 


রাঁজবাজভট, আর সেটি লিখিয়াছেন 'রাজভট' বা 
বাজভট্র'। কিন্তু বিদেশীয়েব পক্ষে এইটুকু ক্রি 
মারাত্মক মনে কা যার না| বিদেশীয়গণ মামাদের 
দেশেব স্থান ও ব্যক্তির নীম লিখিতে ঘে কত তুল 
কবিতেন, তাহা সকলেরই জানা আছে! আমাদের 
দেশেও লক্গীকর্ণ, গয়াকর্ণ গ্রস্থতি নামকে অনেক 
স্থলে কেবন “কর্ণ” আকারে দেখা যায়। এই জন্যই 
কোন নৃন্তন প্রমীণ না৷ পাঁওয়। পর্যন্ত “বাঁভট'কে 
বিদার দিয়া একজন '“তর্ষভট'কে আমদানী করিতে 
আমরা সঙ্কোচ বৌধ কনি। 

সর্বশেষে বক্তব্য এই যে, আদার বিবেচনা 
এইগুলি ছাড়াও ভট্টাচার্য মহাশয়ের পাঠ ও 
ব্যাখ্যায় অনেক ক্রিটি আছে। বিশেষতঃ, 
শাসনের শেষাংশ (যাহা আমার পূর্ব প্রবন্ধে 
আমি ব্যাখ্যা করি নাই) তিনি ট্রিক 
বুঝিষাছেন বলিয়া আমি মনে করি না। তবে 
অগণিত তুষের মধ্যে ছু'একটি তণ্ডুলকণাও যে নাই, 
সে কথা বলিতে চাহি না। ভট্রাচাধ্য মহাশয়ের 
প্রধান ক্রটি এই যে, যে স্থানে কিছুই পড়া যায় 
না সেই অল্পষ্ট স্থানেরও যাংক একটা পা 
উদ্ধীর করিতে তিনি উৎসাহ বোঁধ করিয়াছেন। 


ক্রমবিকাশ জন্মান্তর ও সমাজ 


স্বামী বাস্থদেবানন্দ 


(১) 

একজন বিশিষ্ট আধুনিক বৈদান্তিকের সঙ্গে 
শিরোনামালিখিত ব্যিয় সম্বন্ধে আলে!চন! হয়। 
তাঁর মতে ক্রমবিকাঁশেব ক্রমে যে একবাঁব 
মানুষ হয়েছে সে কখনও আব পশু পক্ষী গ্রভৃতি 
প্রাণের নিম্ন শ্তবে ফিরে থেতে পারে ন|। 
আমি বলেছিলরম, উপনিবদে নাবের মৃত্যুর 
পব-অথ য ইহ কপুয়চরণা অভ্যাশে। হ বত্তে 
কপৃয়াং যোনিনাপছ্েরঞ শ্বযোনিং ব| শুকরযোনিং 
ব। চণ্ডালযোনিং ব1” (ছা উ, ৫1১৭৭ )--অর্থাৎ 
যাদের ইহলোক-অদ্িত অশুভ কন্মফল অবশিষ্ট 
আছে, তাঁর। কুকুরবৌনি ব1 শুকরবোনি বা 
চগ্খালবোনি প্রাপ্ত হর--এইরপ গতির কথা 
আছে। কিন্ধ তার উত্তরে তিনি বলেন বে ও 
সব মম্গয্যশবারেই পশুচপিব্রে লোক বুঝতে 
হবে।. কিন্ত সে বাই হৌঁক, বৃহদারণ্যকে একট। 
উপাখ্যান আছে, বৈদেহ জনক আশ্বতণাশ্ি 
বুড়িলকে বলেন, "বন, হো তদ্‌ গায়্রীবিদব্ূথ! 
অথ কথং হস্তীভূতো। বহসীতি”_-( বৃ উ, ৫১৪1৮ ) 
তুমি বলিয়ছিলে আমি গার়ত্রীবিদ্‌, কিন্ত 
হীয়! তুমি হস্তী হয়ে আমায় বহন করছ কেন? 
আর যদি উচ্চস্তর নিমস্তরে আগতি 
সম্ভব না হয় তা হলে গীতোক্ত কৃষ্ণ গতির 
পুনরাবর্তন কি করে সিদ্ধ হয়? মাটি যদি ঘট 
হতে পারে, তা হলে ঘটের মাঁটি হওয়াতে 
দৌষটা কি? যে সব ভোগারতনের ভেতর 
দিয়ে এই মমুষ্যনিকায়টি পাওয়া গেছে সেই সব 
অবস্থায় জীবের ফিরে যাঁওয্ার অযৌক্তিক! 
খুঁজে পাঁওয়। বড় কঠিন। 


হতে 


অতি প্রাচীন পাশ্চাত্যি দর্শনে যেটুকু জন্মান্তরের 
কথা খুঁজে পাওয়া বাঁয় শত পতঞ্রলিব জাত্যন্তর- 


পরিণামের  (যোগদর্শন ৪1২) ছায়া মাত্র। 
প্লেটে। তীর ৮05€0াএ৩এ  বলেছেন-_“সমগ্র 


স্থট্টিব প্রভু এবং পিত। জিম সকল বিষয়ে 
উপদেশ ও ব্যবস্থা করতে করতে এক পক্ষবুক্ত 
রথে শ্বগে বিচবণ করে বেড়ান । - -* জীবের! 
বখণ তীর অন্ুমরণ ও সত্যের আলোক সহ 
করতে অসমর্থ হয, তখনই তাদের পতন 
হয় এই বিস্থৃতি ও পাপের তলদেশে |” নিম্তবে 
আসাটা উদ্ধ দেহীদের খুব কষ্টকর। ডুবুরীকে 
জলের তলায় নামতে গেলে যেমন তাৰ ভারি 
পোধ!ক দরকাব তেমনি নিয়স্তরের ভোগায়তনও 
হর স্কুল হতে স্কলতর_বত অধিক সে তলিয়ে 
ঘার। এই যে শাস্ত্রে পাতাল থেকে ত্রঙ্গ- 
লোক পধ্যন্ত চতুদ্ঘশ ভুবনে বর্ণনা দেখ। যায়, 
এগুলো চেতনার সর্বনিয় স্তর হতে সবৌচ্চ 
স্তর-_পাতাল হলে! প্রস্তর বৃক্ষাদি স্থাবর পথ্যস্ত, 


চেতনা যেখানে জড়ীভূত, মধ্যস্তর ভূলোক 
অর্থাৎ মনুষ্লোক এবং সর্বেচ্চ ব্রহ্ধলৌক-_ 
চেতনার আনন্দের উতকষ্ট প্রকাশ। প্লেটে! 


ব্লছেন, “সেই স্বর্গীয় আকাশে জীবপম্মী যখনই 
ক্লান্তি অনুভব করে তখনই তার পাঁখাঁছুটি খুলে 
পড়ে, আর অমনি তাঁর পৃথিবীতে পতন হয় 
এবং সে পুনঃ পুনঃ মানুষ বা পশু হযে 
জন্মাতে থাকে ।” 

পাইথাগে!রাস প্লেটোরও পূর্বেকার লোক, 
তার ছুটো। চারটে কথা বাঁ আমর! কুড়িয়ে 
বুড়িয়ে পাই, তার এক জায়গায় আছে, “মৃত্যুর 


২৬ উদ্বোধন 


পর বিবেকী আত্মা দেহশৃঙ্খল হতে মুক্ত হরে 
একটা অতি ুঙ্শরীর (০0:67151 ৮€1:015) 
প্রাপ্ত হয়, তার পর পূর্দতন মৃতদের আঁবাঁসে 
গমন করে) বতদিন না তাকে পুনরার 
পৃথিবীতে কোন মন্তষ্য বা পশুশরীরে বাঁস করবার 
জন্য ফেরৎ পাঠান না হয় ততদিন সে সেখানে 
বাস করে। তার পর নানা কুচ্চতাব ( 00168- 
0০05 ) মধা দিয়ে যখন সে খুব পবিত্র ইয়ে ওঠে 
তথন সে দেবতাদের মধ্যে একজন বলে গণ্য হু 'এবং 
ধীরে ধীরে দে তাঁর অন।দি উতৎপভ্িস্থলে, বেখান 
থেকে তাঁর সংসরণ প্রথম আরম্ভ হয়েছিল, ফিয়ে 
যায়। 

আবার দেখ উচ্চ স্তর থেকে নিয় স্তবে আসাটা! 
বদি অযৌক্তিক হর, তা হলে সেই হেতুতেই নিমন্তব 
থেকে উচ্চস্তরে বাওয়াটাও অযৌক্তিক হয়ে পড়ে। 
কিন্ত দৃশ্ত জগতে আমর প্রত্যক্ষ কৰি যে স্থিতি ও 
গতিকে (10051666720 020007 ) যেরূপ 
আবেষ্টনীতে আমরা পরিণত কবব, তার পরিণাম- 
গুলিও ঠিক ঠিক তাঁরই অন্ুপাতী হবে। নৈচ্যতিক 
প্রক্রিয়ার দ্বারা জলাকে উদ্যান ও অযবানে নিশ্িষ্ট 
করা বায় এবং সেই প্রক্রিয়ার দ্বারাই একই উদ্বন 
এবং অস্্ষাঁনে জলরূপ বাঁসাঁয়নিক সংশ্লেষ-পরিণামটার 
পুনরাবর্তন করা ঘায়। 

পশুর মত ব্যবহাব করতে করতে জীবাত্মার 
অন্তর্বাহে সেই সব সংস্কার প্রধান হয়ে পড়ে। 
ভাবী জীবনের দেহের বিধাতা পবে হয়ে গড়ে 
এরাই । এই ভাবেই জীবের মবস্থান্তর ঘটে থাকে৷ 
প্রতি জীবনের আদিম সহজাত বৌধগুলৌকে আমর! 
79000. বলে উড়িয়ে দিলেও স্বামীজী তীর জ্ঞান- 
যোগে বলছেন, “11190170615 [176 0956006128- 
1 1785 


17002 1210 ৪06০- 


0100 018. 0856 15000910011 
8617 001)567683 
1000 


1058000, 10 9817069160017৮6100 


2. 780009] 1 000501905 9৪০৮৫০--সহজাত 


[ সুবর্ণ জয়ন্তী 
বোধটা হলে প্রাক্তন বৌদ্ধ জীবনের অভ্যাস 
হেতু একটা বন্ত্রবৎ শ্বীরণিক বৃত্তি-_এটাকে 
পুনরায় একটা বুদ্ধিক্রিযাতে পর্যবসিত করা 
যেতে পারে ॥ 


ইউরোপে ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে জন্মান্তরবাঁদট। 


বেশ জীকিয়ে উঠহিন। কিন সপ্রাট জাষ্টিনিয়ান 


0০900] 0 0010508101100015এ (৫৩৮ খুঃ) 
এর বিরুদ্ধে এক ফাঁবমান বের করলেন'_যারা 
আত্মার পুর্বজন্ম সম্বন্ধে প্রবাদ (77)0710থ1 
সগখণ করনে এনং তাৰ 
ফলস্বরূপ পুনজ্জন্ম সঙ্গন্ধে অদুত মতবাঁদ শ্বীকার 
করবে তারা সংঘ (00107) এবং ভগবানের 
অভিশপ্ত (8080]70108) নলে জীণবে ।”৮ 
( ২) 

ডাঁরুইন ও স্বামীজীন ক্রমবিকাশবাঁদের মূল 
কুত্রে অনেক ভেদ। স্বামীজী একবার 'আলিপুরে 
প্রাণিশাল। দেখতে 
গিরে সেখানকাব ব্যবস্থাপকের সঙ্গে প্রাণিতর্ত 
সপ্ঘন্ষে অনেক 'আলোচিন। করেন। তাতে এক 
জীয়গায় বলেছিলেন, “00065105509 চি 


6১015091006 200 102001815919061017 11955 


10155170900) 


(29010251081 0270617) 


901 03517 91] 2100 010010905 81001108- 
00107 11] 00510061101 010915 01 020016) 
11615 0605910710100 
0 


96006 09050956710 15 075 000020 


07677017005 


7510 17) 00৪ ০৬০18010006 51060165, 


01091, 50085516 দো] 00119601010, 216 2. 
1500991555101) [80061 টা) ও ০000100- 
অর্থাৎ জীবনসংগ্রাম 
'এবং প্রাকৃতিক নির্ব!চন, এই আইনৰর প্ররুতির 
নিয়ন্তরে বেশ অক্ষরে অক্ষরে কাধ্যকরী এবং যাঁর 
ফলে প্রাণের নিন স্তরের াত্যন্তর-পরিণাম বিষিয়ে 
ত্র আইনধয়ের সহকারিতা। খুবই প্রধান, কিন্ত 
প্রাণের অভিব্যক্তি বখন মন্ুম্ন্জরে পৌছয় তখন 


0107 00 019577695-” 


মাঘ, ১৩৫৪ ] 


দুদ্ধ ও প্রতিবোগিতা, প্রগতির অগ্রগতির পরিবর্তে 
পশ্চাদগতিই অধিক নিধাঁন কবে। স্বামীজী 
রাঁজযৌগের ৪1৩ সুত্রের ব্যাখ্যাকাঁলে এ ততট। 
খুব স্থন্দবরূপে দেখিয়েছেন । মাঁনবগ্রগতি যদি 
মাত্র যৌননির্াচন এবং জীবনসংগ্রামেব উপবই 
গ্রতি্টিত হয় তা ভাল বৃদ্ধ, গুষ্ট, শঙ্গর, চৈতন্য, 
বামকষ্ণক ত একেবাঁবে মাঁনবেতিহাদ থেকে মুছে 
কেলতেই তয়। শ্রী 'জৌব যাঁর মুলুক তাব” 
নতবাদকে বনিয়াদ করেই 0017787. 5010৩ 
10817) 1400115])117006101115611110501071 


সব সৃষ্টি ভয়েছিলেন। এরা বলতে চান বে যেচ্তে 


তাদের বোমাৰ অন্তনিহিত "আণবিক শক্তি 
সন চাইতে বেশী সেই জঙ্িই তীঁব| 
সর্দশ্রে্ঠ মাঁনব। এই শ্রেছ্ মানবেব। সকল 


চর্বূল এবং অন্ুপবুক্তদেব 'একেবাঁবে নিঃশেষ কলে 
কেবলমাত্র একটি সম্পূর্ণ বঙ্গিক জীতি (০1:61 
19০৪) রক্ষা করতে চাঁন। কিন্ক জগতেব ইতিহাস 
সাক্ষ্য দেয় এই সব সেকন্দব, ছে'গিস্‌, তৈমুর, 
নাদীর প্রড়তি দিয়ে গানুষেব শিরকল। সুখ 
সবাচ্ছন্দা কুষ্টি প্রগতি কোন কিছুই শ্রীসম্পন্ন ভথ 
ন] এব" তীবাও বেশী দিন ট্যাকেন না| নান 
ঢঃস কচ্ছুতার ভেতব দিনে নিন্পনাপ গতিবাই 
মঠিমোজল হয়ে হঠে। ভগনলান তাদের বঙ্গ 
করেন আমবা শিশ্বীদ করি। সজনী ও পাঁলনী 
শক্তির তাঁতপধ্য কেবল প্বংমে নয়। আপাত 
দৃষ্টিতে দেখে মনে হর এীত্রিশক্তি অন্ধা। কিন্ত 
যাব চক্ষু আছে সে সর্বদাই দেখে উ 0580%5 
৪৮০101101) এর পেছনে এক চাঁয়বান করুণীমন 
চৈতন্যের সাক্ষিত সদ বর্তমান। যখনই কোন 
জাতি নিজেদের ওপর অভিগানবতাঁর অধ্যারোপ 
করেছে তখনই দেখা ঘায় পৃথিবীতে নিষ্ঠুরতার 
উপপ্লাবন এবং এ উপপ্লাধনে সেই তথাকথিত 
অতিমান্বতারও চিরতরে নির্তবাপণ। এইবপ 
চস্ুম্মান্‌ ব্যক্তি বুদ্ধ খষ্ট শংকর চৈতন্য রামরুঞ্জ 


ক্রমবিকাশ জন্মাজর ও সমাজ ৯৭ 


প্রভৃতি । গ্রভূ মনে কবেন দাঁসেদের মঙ্গলের 
জন্য প্রতুত্বটি চিরকালই কারেমী হয়ে থাক! 
দবকার; সংখ্যাগুরু মনে করেন লবুব। বখন 
ঢর্নল তখন আমাদের পশ্ত অর্থাৎ আহাধ্য। এই 
সব মনোবৃত্তিগুলি ঘা মানুষের অতি নিয্বস্তবে দেখা 
বাঘ পশ্বজীবনেন অবশেষ (52586 9015121) 
বলেই অন্্রীকর্ভব্য 8. নচেত “৮” শব্দেব অর্থ 
ইন্জিরচর্ধা। কটচত্য। এবং পেধচর্ধযাৰ পবাঁকা্ঠীই 
হযে পড়ে। 
(৩) 

শ্রীনৎ স্বানী অনভ্দানন্দজী মানুষের পশ্বীদি 
নিযস্ঠবীয় শবীলপ্রাপ্তি স্বীকান করেন নি বটে, 
কিন্্ম ন্িনি ভাব 150 138৮০970 [05800 
বলছেন, 41306 07610 778 198 50006 19801016 
9 [095 1556 10056 210002159৬9) 155 
019) 128৮. 1)010801000185.৮--অর্থাৎ এই 
মান্যশরীবেই পশুব মত বাপ করে। বলছেন, 
তাঁব! হয়ত সাধাঁবণ বেড়াল কুকুর সাপের চাইতেও 
ভযানক। কিন্ পতগ্রলি তাব-_“জীত্যন্তরপরিণাম” 
স্বরে স্থুলতন শরীবে প্রত্যানর্ন (750:0£1655107) 
মস্বীকাৰ করেন নি। স্বামী শুদ্ধানন্দজী বলে- 
ছিলেন, 'এ সন্বন্ধে অন্দোননদজীর সঙ্গে স্বামীজীর 
একপিন আলোচনাও হয়েছিল।  স্বামীজীর 
ক্রমবিকাশতত্রের এ পাঁতঞ্জলদর্শনের ওপরই তিত্তি। 
অন্তনিচিত পূর্ণত্বকে বিকাশ করাই 5ড০19007, 
আর সেটা চাঁপ। পড়লেই যে কোন উচ্চাবস্থা থেকে 
পম্চাদাবর্তন অসম্ভব নয়। 
015%0]0610) 15 69 00201065680 01 05 
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২৮ উদ্বোধন 


10600506065 68960 17৮ 157180108- 
নর্থাৎ ক্রমবিকাশের বহস্ত হচ্ছে অনাদি অন্তনিহিত 
পূর্তাকে বিকাশ দেওয়া । এই পূর্ণ শক্তিশমুদ্র 
আববৃদ্ধ ভয়ে রয়েছে, কিন্ত ভাব মধ্যে হাব প্রচণ্ড 
প্লাবন নিজেকে সদ! বিস্তারে সচেষ্ট । কিন্ত এই বে 
দৃশ্ঘ জগতের প্রতিযোগিতা, ইগ্রিয়লালস। এ সৰ 
ক্ষণিক, অনাবশ্তক, বাহিক '্রবত্ব যথার্থ স্ববূপের 
অজ্ঞানতার ফল। প্রতিবোগিতাবাদ নিয়যোনিতে 
(9৬51 508 01116) দরকাব ; কিন্ত দেব-মান্ব 
ধার! তাদের নিকট দৃশ্ত জগতের এ সব ব্যাপার 
খুবই গৌণ । পরন্ 'জোব বার মুলুক তাক থিওরীব 
অন্থপাতে নীটশের ভাষায় এই [9158013815 ০01 
৪এ)দের জগত বীচ? উচিত শএ এবং তাদের 
জীবন অনুসরণ কবে বদি কোন জাতি তৈরী হয় 
তাদেরও গোষ্ঠী নিশ্চিঙ্গ হওয়া! দবকার। 

কিন্ধ স্বামীজীর বন্ধুর একবার তাকে জিজ্ঞ।সা 
করেন, “প্রতিবোগিতাটা বদি নিন্ডরেব জন্তাই 
প্রয়োজন, তাহ'লে আপনি বক্তৃতার ভারতবাঁসীকে 
এত প্রতিক্রিয়াশীল হতে বলেন কেন?” তাতে 
স্বামীজী উত্তর দেন “তোঁর। কি মানুষ, তোব! 
হচ্ছিস মনুষ্যাকৃতি জানোয়াৰ। একটু ভেবে 
দেখলেই বুঝতে পাববি যে মন্তষ্যবুদ্ধিব বিশেষত 
তচ্ছে মৌলিকতা, আবিষ্কীবপ্রবণত।-এ সব 
তোদের কিছুই নেই। আহার, বিহার নিড্র। 
প্রতি ছাড়া তোদের জীবনে উচ্চ চিন্তাৰ কোন 
স্থানই নেই। তোঁদেব দবকার ০০7706611107 
2170 5090016. 

(৪) 

অনেকেরই সংশয় ও 'সমাধান হচ্ছে--ভারতবর্ষ 
বিচিত্র দেশ- ধর্ম বিচিত্র__সম্প্রাদায় বিচিত্র__আঁচার 
ব্যবহার বিচিত্র। এর মধ্যে একতা একরকম 
অসম্ভব । বিভিন্ন সম্প্রদায় এবং ভাষাভাষীদের 
মধ্যে বৈবাহিক আদীন প্রদান নেই বলে পরম্পর 
সহান্তভৃতির খুব অভাব । বর্ণবিভাগ না তুললে 


[স্বর্ণ জয় 


ভাবতে সংহতি কোন কালেই সম্ভব হবে না। 
কিন্ত স্বামীজী এর সমাধান পূর্বেই করে দিয়ে 
গেছেন । বর্ণ মানে জাতি । জাতি হলো ডারুইনের 
91065 ছাড়া আর কিছু নর়। এই স্পিসিসের 
বৈচিত্রাই হলে। প্রাণীর প্রাণস্পন্দের অভিব্যক্তি 
শইলে বুঝতে হবে সে মৃত বা যন্ত্রবৎ হয়ে গেছে। 
স্বামীজীব 'একটী বাণী হচ্ছে “00115 15 1990৫5 
01600) 71115 01661510 15 01620010.” 
বস্তুর একরপত। দেখ। বায় সৃষ্টির পূর্বে; পরস্থ 
স্ষ্টিতে বৈচিত্র্েবই প্রীধান্ত। যতক্ষণ জাতির 
প্রাণম্পন্দন থাকে ততঙ্গণই নানা বৈচিত্র্য তার 


পরমাধুকে অনগ্কৃত করে তোলে, কাজে কাঁজেই 


ব্ণুটাকে আমাদেন 'একট। ভুল বলে স্বীকাব করে 
নেওয়া চলে ন।॥ প্রাচীন ভারতের মূল বর্ণতত্বের 
ভিদ্ভি ছিল প্রত্যেক ব্যক্তির এবং তদন্তরূপ গোষ্ঠীর 
স্বস্ব প্রকৃতির অন্তপাতী আত্মাভিবাক্তির স্বাধীনত।। 
শারামরুষ্ণ বলতেন, “এক ঘেন্ে হবি কেনে রে?” 
এরই উপর পুবাতন স্বাধীন ভারতের বিচিত্র 
বর্ণে উদ্ভব হর। প্রাচীন মহাভারতের ঘুগে রক্ত 
ও আহাবের আদান-প্রদান (10061091019526 
৫5 10061501010) দেখতে পাঁওয়। যায় ন। 
কি? প্রাচীন বুদ্ধের সময়কার ভারতবর্ষে আচার 
ব্যবহর অধ্ানন করলেই ভারতের সাঁমাঁজক 
ঈ্যাধীনভাঁটা বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে । 

কিন্য আধুনিক বর্ণবিভাগটা একটা অতীতের 
ব্যাপার, সমাজের উন্নয়নে তাঁর পরীক্ষা! শেষ 
হয়ে গেছে--পরস্ত কাল এনং অবস্থার অনুপাত্তী 
ধ সেকেলে বর্ণবিভাগটা বর্তমানে উন্নততর 
ভারতীয় জাতীয় জীবনগ্রবাহে একট! প্রকাণ্ড 
নিরেট পাথরের মত বাধাম্বরপ হয়ে দীড়িয়েছে। 
নব নব বর্ণবিকাঁশ যতক্ষণ প্রাণের প্রসবশক্তিতে 
উদ্গত হয় ততক্ষণ দেখা যায ধন্দরবিজ্ঞান 
সমাজ শিল্পার্দি কর্মে কোন অনুবাদ (10715000) 
নেই বা স্বাধীন স্বতঃপ্রবৃত্তির অপলাঁপ নেই। 


মাঘ, ১৩৫৪] 


ভাঁবতীয় সমাজ অধ:পাঁতে গেল শ্রীকুষ্ণের বাণী 
না শুনে। ভিনি গুণ ও কর্মের উপর বর্ণ 
বিভাঁগ করে গেলেন, কিন্ধ ভার ন্যাথ্যা হলো 
বংশাজন্রমিকভার (10615010) ভিত্তিতে । 
পরন্ত সমীজ প্রতিষ্িত ব্যক্তিন আত্ম 
গ্রক(শের অন্কুলভীন ভিত্তিতে । হাই স্বামীজী 
লক্ষ্য করলেন_-410019 
015৮2101050 0170 81001151060 07516. 
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ভারতের অধুপতন ঘটল কাবণ তোমবা 
নব নব বর্ণবিকাশের পথ কদ্ধ কবে দিলে, 
সঙ্গে সঙ্গে '্রাণেব স্বন্তস্মর্তিও নিরুদ্ধ হরে 


সমাজে এলো একটা বন্্রচাপিত পুভ্ভলেব 
তৎপরতী। জমাটবীঁধা অতি গ্রাচিন আভিজাত্য 


অর্থাৎ বিশেষ শক্তি প্রাপ্ত শ্রেণীটা বর্ণ নয়, ও 
হলো প্রাণের ক্রমবিকাঁশেব পথে, প্রগঠিন ও 
কুষ্টিব পথে এক বিরক্তিকব নাঁধা। কিন্ত স্বাদ! 
মনে রাখতে ভবে জীবনে নৈচিত্র্য (৮০760) 
মানে কতকগুলো নিবর্ক ব| খুশী ভাই এন 
কাঁওয়াদ বাঁ ফ্যনিসি-শো নয় অথবা কোন 
বিশিষ্ট গুপকে কতকগুলি করে বিশিষ্ট স্থযোঁগ 
দেওমা নয়, পনন্থ গোষ্ঠীর 'আত্মশক্তির প্দুনণের 
দারা সমষ্টির বলাধান। প্রত্যেক গুপটী অগব 
গুপকে সাঙাধা করবে ভাঁদের বৈশিষ্টোর দ্বাব। 
যাতে বিরাট সমট্টিসজ্বেব এক অপূর্ব অন্পূর্ণতাঁর 
স্ুগ্রভাতি হয়। বর্তনান ভারতে বে তথাঁকণিত 
ম্পিলিস্‌ দেখ! যাচ্ছে, এ যেন একট বিরাট 
হিন্দু পরিবাঁরেব “ভেন্ন” ভওয়া। কাঁরুব সঙ্গে 
কারুর মুখ দেখ! দেখি নেই, আর যেন একট! 
প্রকাণ্ড প্রাসাদ ভাগাভাগি করে করে চারি 
পাঁশে পীচিল তোলা । সেকেলে বর্ণবিভাগ 
হলো! প্রীচীনদের সমাজ উন্নয়নের তাঁৎকাঁলিক 
পরীক্ষা । তাঁদের কাঁজ শেষ হয়েছে। তবে 


ক্রমবিকশি জন্মান্তর '9 সমাঁজ ২৯ 


আশাব কথা ভানতের 'প্রাণপাথীটা মবে নি বলেই 
প্রাক স্বাধীনতার সাঁধন]ুগ হতেই আবার নবনন বর্ণ 
বিছ।গ জাভীর জীবনে অগ্কবিত ভয়ে উঠছে । 
(৫) 

বাবহ।পিক জীবনে অনির্নাণ ন্যন্ডিত্বেব বৃভভর 
ভন্ডিবান্ডিই তচ্জে পত্ঞ্জপিব জীত্যন্তবপবিণীমের 
মল কগা। এই প্রথম ও শেষ এইরূপ শ্যাজা 
মুড়ো বাঁদ দেওয়। ব্যক্তিত্ব এক চার্লাক ছাড়! 
আব কোন ভাবীর দখনই নিশ্বাস করেন না| 
একটা ক্ষুদ্র দেশকাল।নচ্ছিন্ন গণ্ডিব মধ্যেই 
আমার সকল প্রগতঠিব অনসান, এ কথ] বুদ্ধি 
স্বীকান কবতে নাবজ। একটা গ্রামা রাজ- 
নীতিকেব কুণো ব্যক্তিত্ব এবং গান্ধীর বিবাট 
বাক্তিত্ব এক জীবনের প্রথম এবং শেষ 
সুবৌগের ফল-এ ভান্ব সহাহড়ৃতি আমর 
দেখান্তে পারি না। প্রকৃতিব নৃত্যভঙ্গীব রেখা" 


পাতে গিচ্ছেদ বাঁ ক্রমভরগ নেই। ভবিষ্যংই 
আজ বর্ধমান কাল আবার বর্তমান অতীতে 
মিশে যাবে । "বিতো ব। ইমানি ভূতানি জায়্তে 


-* ** সংবিশগ্তি” এই অগণিত  কল্পকালস্থায়ী 
বৃভ্টাব মল কথ। হলে। ০০7117016/-_-একেরই 
স্ুশ্ী বা কংসিত রূপান্তর । তবে এই অনাদি 
প্রনাছের মানবরূপটার সহ্তি অন্গান্ত নিমজ্তরীয় 
রূপের চাঁবিত্রিক ভেদ অনেক। এই 7০০01901081 
পশ্থ পক্গী মৎস কীট পতঙ্গ ওষধি 
স্থানে দেখ। বান কেবল 01136109610 
০৫ ৭[১৪০০5-বর্ণ ও বাক্তির অগণিত বিবৃদ্ধি 
ও ধ্বংস-_সে গোষ্টী ও ব্যষ্টির মধ্যে প্রগতি- 
চেতনার সাঁড়। নেই, ব্যক্তিত্বের বিভিন্নমুখী 
বৈচিত্রবুদ্ধিব পরীক্ষাও নেই, আছে কেবল 
যান্ত্রিক আহার বিহার নিদ্রা প্রভৃতি। 
পরজ্$ যখন ই প্রবাহ সত্যিকার মনুষ্যন্তরে এসে 
পৌছন্ছ, তখন বিচিএ অভিনব বর্ণবিকাশ ত 


ভুত 


"থাকবেই আর থাঁকবে যাল্ত্রিক নিম়মাহ্বর্তিতা 


৩০ উদ্বোধন [ সুবর্ণ জয়ন্তী 
হাতে ব্যক্তিৰ মুক্তি। এই জুলজিকাঁল সুরে 2০185 79 05615 00 21000721105, 270 
ব্যক্তির যান্ত্রিক এবং 0111017 অর্থাৎ সমানাকার 0081) 25808120017 06 076 00105160. 
ব্যবহীর হেতু একটিকে আর একটি হতে ৮1710) 275 ০91160 ৪1১1) ৪0 0680) 
বিশেষিভ করা বায় না। যে নাঁনবগোঠঠীতে 2) 12101206 10016919%, 


তীরূপ 87600810081 00100110115 এসে উপস্থিত 
হয় তাকে স্বামীলী বলছেন, “জানবে ও হচ্জে 
মৃত্যুর লক্ষণ”--ঘেমন প্র/চীন ভারতীর এক চঙে 
খাওয়া পরা ইতাদি_-পচে নরবার লক্ষণ। 
দার্শনিকের ভাঁষায়-_0179 15 10001) 
77019 ৫1061606215 116, 


01791500617 2070 06150109110 (00) 211911151 


07021) 


10161 


1121) 01910 0108 ০00 15 ি0ঘা] 911011)91 
2100 00705 01] 


5001) 2. 071006 


16610000076 91 
17915105211, 016 
00018010006 116 10 ৪, 
15700 ৪] 6001121).৮- একটা দেহাঁবচ্ছিন্ন 
মাত্র জীবনের ছার! বুদ্ধত্বের সাধনার পবিসনাপ্তি 
কি করে হতে পারে? 

অতএব ইভলিউসানে জন্মান্তব নানতে হয়। 
ূর্ববজন্মবা্দ যে কেবল হিন্দ'ও বৌদ্ধবাই দ্বীকাব 
করে তা নয়, গোপনে ন। প্রকান্তে এ নত 
পৃথিবীব বাঁবতীয় বিবেকীর নিকট ছড়িয়ে আছে। 
গ্রীকদের ভেতর ছিল--070%01০ £5715107-এর 
মধ্যে স্পর্শ পাওয়া! যাঁয়। পিথাঁগোরাস ও প্লেটোর 
কথা পূর্বে বলেছি। এম্পিভোক্রিস ও 
আনাক্সাগোরাস বিশ্বাস করতেন__ 

পড1)0 00108 50816 ০20 98৪10 19 


51116 1990 


06 ৮71101) 00101779119 525 006, 
017, 056 90106 1380 15 ০ 
[06115 20 00061190608, 
£5100001 ঠা00) [20৮ 1000010 £ 
00 08900151010 
[3 01616 0110010 000055 001 


06507/5 06500061070 9] 5 


তার পরবর্তী যুগে আলেক্জেনিয়ার নব্য- 
প্লেটনিকেরা বিশ্বাস করতেন, তার মধ্যে 
হচ্ছেন প্রটিনাস প্রধান। হিক্রদের ভেতর 
কাব্বালা (7209212) লেখকদের মধ্যেও এ 
মত দেখা যাঁয়। বাইবেলে আছে, প্রফেট 
ইসায়াসই জন দি ব্যাপটিষ্ট হয়ে আসেন। 
পিজারের একটা বিবৃতিতে পাওয়া যাঁয় 
খৃষ্টান চার্চ এর মধ্যে নোসটিক-( 3770900)দের 
'এবং মানিকিনদের (02010176275) মধ্যেও 
এ মত ছিল, যাঁদের দখল করবার জন্য খুষ্টান 
বাজার নানাবিধ অর্ভিনান্স জারি করেন। 
আর তা ছাড়া আধুনিক দার্শনিকদের মধ্যেও 
অনেকে এ মত নানা ভাবে ভাষায় ইঙ্গিতে 


স্বীকার করেছেন, যথ| 01161, 73000, 
৬০০ 1[751000100 5৬606101901) 1,935105, 
[16106 59078508107 আধুনিক 


থিয়সফিনটব1ও এ স্বীকার করেন। ওয়াডস্ওয়ার্তের 
নিয়লিখিত কনিতাঁটা বিশেষ বিবেচ্য- 


404 01105 0৪৮ 51960 ৪00 

20012600053 
17109 509] 0790 11595 ৮165 এও, 

০01 11065 5081, 
7501) 179051565/11676 15 966005, 
4৮0৫ 001060 পিটোটে জনা ও 
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বরণ 
শ্রীদিলীপকুমার রায় 


দুঃখে আছে দাহ__মানি । বলব তবু ঃ “নয় জীবনে 
ছুঃখের এজাহারই চরম তাঁপন-জালার ছুর্লগনে |” 
দেখতে তোমায় শিখি যদি 
ব্যথায়ে। বয় শাস্বি-নদী, 
বার প্রতি ঢেউ প্রতিফলে চাঁউনি তোমার ক্ষণে ক্ষণে। 
সেই আলো! বাঁর বিছায় প্রাঁণে-ভরায় দেকি 


ক্কাটাবনে। 
অশ্রু তো নেই রূপের চোখে, রূপের মোহেই মরি 
কেদে, 
মুক্তির সুর শুনতে ভুলি--পরি বলে বাধন সেদে। 


সৃথের তৃষায় অভিধানে 

পরম বাঁণী নেই_-বে জানে, 
সেই পেয়েছে কুল অকুলে-_সেই জন্তায় রয় বিজনে 
প্রেমের বাঁশি যেখাঁয় বাঁজে অন্তরেরি বুন্দীবনে। 


ধরণ 
বন্দী 'গরাণে স্বপুনী-স্থুর শোনাবে কেমন কারে 
অন্ধতার & পাঁঘাঁণ বদি সবিয়ে না দিস মুগ্ধ ওরে ! 
বাইরে কোথায় খুঁজিস তাঁকে 
অন্তরে বে নিত্য জাগে? 
লাছক থে সে মনের মান্ব_কয় সে কথ একল! ঘরে 
অন্তরালের ছন্দে জাগে--ভিড় দেখলেই যাঁয় সে স'বে। 


তুণ নিরাল।, ফুল নিরাঁলা নিরাল। নীল আকাশ সারা 
তাই ন। চারু চাউনি তাদের দেয় স্তরগোপনের ইশারা । 
মন্থে ভাদের দাগ! বদি 
নিস মন, তুই-নিরব্দ 
শুনবি তাবাঁ গার £ “আমাদের গিটল অভাব 
তারি বরে 
সেই দ।নেধি গাই মডিঘ। আমর। রূপের কলম্বরে 1" 


মুনলমান ও সংস্কৃত সাহিত্য 


ডক্টুর যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী 


ভ্রাতৃবিরৌধের দাবানলে আজ ভারতভূমি 
ভম্মপাৎ হতে চলেছে। বাঁবতীয় অন্যায় আজ 
ধমের নামে স্তায়ের আকার ধারণ করে ভারতের 
সর্বত্র গৌরবের বস্ত বলে স্বীকৃত হচ্ছে। ধনি- 
দরিদ্রনিধিশেষে আজ লক্ষ লক্ষ ভারতবাঁসী 
গৃহহীন, সর্বস্বহারা ; লক্ষ লক্ষ ভারতবাঁসী অকালে 
ভব্লীলা সাঙ্গ করতে বাধ্য হয়েছেন। 
ভারতবানী আজ ধর্মের নামে হিতাহিতজ্ঞান- 
শৃ্ত। এই তথাকধিত বর্সাঙ্ধতাঁ উন্মন্ততাঁর 


নামান্তর মা । এই উন্মন্ততাধ আবেশে আমাদের 
অনেক দেশবাসী ভানছেন--এ সাম্প্রদায়িক 
বিদ্বেষ ভারতেব অস্থিমজ্জাগত । এর চেয়ে 


দুঃখের বিষয় আর কি হতে পারে? 

অবশ্য ইহী ধতিহাঁসিক সত্য বে মুসলমাঁন- 
শাঁসকবৃন্দের মধ্যে কেউ কেউ হিন্দুধর্ম ও সভ্যতার 
ঘোর বিরোধী ছিলেন এবং তথাকথিত “কাফের”- 
দের দেবমন্দির ও বিগ্রহ ধ্বংস, ধর্মগ্রন্থার্দির 
ভন্ীকরণ প্রভৃতি ইপলামাহমোদিত বিশিষ্ট 


৬২ উদ্বোধন 


ধর্মকার্ধ বলে মনে করতেন। কিন্তু এ সঙ্গে 
ইহাও তুললে চলবে না থে অনেক মুসলমান- 
শাসক ভারতীয় কৃষ্টির অনুরাগী ছিলেন এবং 
কৃষ্টি নই করার প্রয়াস মাত্র না করে তার 
প্রচার ও প্রসারের নিমিভ্ত বত্রপবায়ণ হয়েছিলেন । 
আজ ভারতের স্বাধীনতাগমের সঙ্গে সঙ্গে 
আমাদের আংশিক সত্যের প্রতি রুদ্বদৃষ্টি ওয়ে 
থাকলে চলবে ন। ১ সত্য য। তাই প্রচার করতে 
হবে এবং হিন্দুসুসলনান মৈত্রীর গৌব্বণর 
কাহিনীকেও তার বথাবোগ্য মলা প্রদাঁন কবতে 
হবে। 

ভারতীয় সাহিত্য পযালোচনা করলে দেখ। 
যাঁয় যে প্রায় সকল প্রাদেশিক সাঠিত্যেই 
মুনলমান্র দান অন্বিস্তর আছে এবং ভবভ- 
বর্ষের শিক্ষা, দীক্ষা, কৃষ্টি_সব কিছুন প্রাতি 
তাঁদের বথেষ্ট মমত্ববোধ ছিল। হুসেন সাঁহ, 
পরাগল খী, ছুটী খ প্রভৃতি যে গ্রকার বঙ্গ 
ভাঁষায় রামায়ণ মহাভীরত প্রভৃতির অঙ্বাদ- 
দ্বার সংস্কৃত সাহিত্য প্রচারে অগ্রণা হয়েছিলেন 
এবং বহু মুলমান আত্ম-পব বিশ্বৃত হয়ে বৈষ্ব- 
ধর্মের অপূর্ব তথ্যে উদুদ্ধ ভয়ে রাধারুষ্ণ ও 
শ্রীচৈতন্য মহিমা কীতন করে গেছেন, তদ্রুপ 
ভারতবর্ষের অন্তান্য ভাঁবাও, বথ হিন্দী, সিঙ্গী, 
গুজরাতী প্রভৃতি মুদলমানের প্রোৎসাহে সঞ্জীবিত 
এবং দীনে স্ুসমৃদ্ধ হয়েছে । এ সমস্ত ভাষার 
মূল উৎদ বেই সংস্কৃত ভাষা, তার প্রতিও 
স্বতই মুসলমীন-রাজন্বৃন্দ ও পণ্ডিতমগুলীর 
দৃষ্টি আকুষ্ট হয়েছিল। এ সাহিত্য পধালোচন। 
করলে দেখা বার যে তারতে মুললমান-রাজত্ব 
সময়ে বহু সাহিত্যমহারথ উদ্ভুত হয়েছিলেন 
এবং মুসলমান-রাজগণের সভার তীরা মণিম্বরূপ 
ছিলেন। ফপতঃ, এ বুগেই কবিশিরে।মণি 
ভান্গুকর ব1 ভানুদত্ত, আকবরীর কালিদাস ব| 
গোবিন্দভ্, আলঙ্কারিকচুড়ীমণি জগন্নাথ পণ্ডিতরাজ, 


[ সুবর্ণ জয়ন্তী 


স্থতিশিরেমিণি ট্রনারায়ণ, কবিবর বংশীধর, 
লক্মীধর, হরিনারারণ মিশ্র, চতুভূ'জ, উদয়রাজ, 
পুগুবীক বিট্ঠল, শঙ্কর, কল্যাঁণমল্, নিত্যানন্দ, 
বেদাঙ্ঘরায়। পরশুরাম, কষ্দাস, রুদ্র কবি, 
মুনীশ্বর, ভগবত স্বামী, ঈশ্বরদীস, রঘুনাথ প্রভৃতি, 
সংস্কৃত সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগের আেষ্ট 
নভারথের। স্ব স্ব শ্ষিয়ে স্বকীয় বিজরপতাক। 
উড্ডীন করেন। সাহাবুদ্দিন, নিজাম সাহ, সের 
সাহ, 'আকবব, সাহ জাহান, মুদ্দ(কর সাহ, 
বুহান খা প্রন্থতি ভারতীয় মুদলনান নৃপতিবৃন্দ 
এ'দেব নিণিভ্ত 'অক।তরে অথব্যয় কৰে গেছেন। 
এ থুগের বিশিষ্ট বিশিষ্ট কবি ও অন্তান্ত 
লেখকেরা ওদের পবিপালক মুসলনান শীসকবৃন্দের 
থে স্ততিবদ করে গেছেন, তাতে কৃত্রিমতার 
কোনও আভাস দৃষ্ট হয় না। আকবরের 
সুতিমলক. তৎসত্যং . শীছমাউ-কুলতিলকমণে 
ভাষণাদ্‌ ভীবণোশ্ুসি” প্রভৃতি আকবরীয় কালিদাঁসের 
ব্চনাবরা, শাহ জাহানেৰ স্ততিমূলক “দিল্লীবল্লভ- 
পাণিপলবহলে নাত নবীনং বর?” প্রতি জগন্নাথ 
পর্ডিতর|জের শ্রোকাবণী মুলনান নৃপতিবৃন্দের 
প্রতি সংস্কৃত কবিধুরন্ধরগণের অক্ৃত্রিন কৃতজ্ঞতার 
গ্োোতক | শুধু কবিরা নন, স্মত, জ্যোতিষা, 
দাশনিক প্রভৃতি সংস্কৃত সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগের 
শ্রেষ্ট ননাধিগণ মুসলমান নৃপতিধৃন্দের উচ্ছ্বসিত 
প্রশংস। লিপিবদ্ধ করে গেছেন । 

মুলনান শাসকবৃন্দ নানাবিধ উপায়ে সংস্কৃত 
সাহিত্য প্রচারের ব্যবস্থা করেন (৯) পণ্ডিত 
ধুরদ্ধরগণের ধাঁজসভায় সম্ম/নদান ও তাদের জম্ম 
প্রভৃত বৃত্তিনির্|রণ * (২) আরবী-কার্সী গ্রন্থের 
সংস্কতে এবং সবস্কৃতগ্রন্থের আরবী-ফার্সীতে 


১ শ্রীকৃষ্ণ উপাধ্যায় কত কবীনতরচন্দ্রোদর নামক গ্রন্থে এ 
সময়কার বৃহ পণ্ডিতের নান উদ্ধৃত আছে। এ গ্রন্থে শাহজাহান 
ও দ্ারাশডকোর প্রশংসা আছে। 


মাঘ, ১৩৫৪] 


অন্থবাদ; (৩) মুসলনানগণের সংস্কৃত সাহিত্যে 
দান এবং (৪) বিব্ধি। 

(১) পণ্ডিতদের সম্মান ও বৃত্তি 

সের সাহ যদিও যুদ্ধবিগ্রহ নিয়ে সবদা 
ব্য।পৃত থাকতেন, তথাপি তিনি ভান্ুকরগ্রমুখ 
বিশিষ্ট পণ্ডিতমগুলীকে সম্মান 'গ্রদর্শন '3 সাহাবাদান 
কবে গেছেন। তই কবি ভান্কর এক 
জায়গায় সের সাহের 'গ্রশংসামুখব হয়ে বলেছেন 
যে সেব সাহের কোটী কোটা অশ্বের মধ্যে বদি 
৫৬্টী কানা বা খোঁড়া হম, 
সাহেব কি ব। আসে যায় ?-- 
“বাহাশ্চেদ্‌ গন্গব|হ।পিকন্ৃভগবয়। পঞ্চষ1ঃ কাণখঞ্জ।ঃ 
ক। হানিঃ শেরসাহক্ষিতিপকুলমণেরশ্বকে টাশ্বরন্ত ॥” 

মোঘল সত্রাটুগণের মধ্যে আকবর ও সাহ- 
জাহানই সংস্কত সাহিত্যের প্রতি সমধিক 
অন্তবন্ত ছিলেন। অনেক বড বড় সংস্কৃত 
কবি, দাশনিক, আলগ্ষ।বিক, ম্মাত প্রভৃতি 
গদেব সা অলঙ্কৃত কবতেন। ফলতঃ, .সআট 
আকবন হিন্দুর্সের তি 'এভদুৰ আকুষ্ট হন 
ঘ তিনি বৃন্দাবন্থ টু গোখানীদেব তপশ্চন। 
বচক্ষে নিবীক্ষণ করার জগ্তক বৃন্দ।দনে উপস্থিত 
ভন এবং তদের প্রতি পরম ভক্তি প্রদর্শন কবেন। 
গ্রগিত আছে যে দিল্লীশ্বরের বজসভায় আহৃত 


তাঁতে সেব 


সমগ্র ভারতবর্ষের পণ্ডিতমণ্ডলীকে বিশ্বনাথ 
তর্কপঞ্চাননের পিতৃদেবক বাঙ্গালী কাঁলীনাথ 
নিচ্চ/নিবাস ছু' দু'বার পরাভ্ত কবেন। স্বকীয় 


সভায় ঈদৃশ পণ্ডিতবর্গের আমগ্ত। এবং শান 
চঙ্চার স্ুযোগগ্রদ।ন প্রভূত রাজকীয় সহানুভূতি 
এবং উৎসাহের পরিচারক। জগন্নাথ পণ্ডিতরাঁজ 
তখনকব দিনের এক বিশিষ্ট কাঁজিকে কোঁরাণ- 
সম্পকিত বিচারে পরাভূত করে দমাট সাহ 
জাহানের পরম প্রিয়পান্র হন। এতেও দেখ! 
যায় যে সম্রাট জাহাঙ্গীরতনয় অত্যন্ত স্তারধর্ম- 
পরায়ণ ছিলেন এবং নৃপতিহ্িসাবে সন্িচারের 


ক 


মুসলমান ও সংস্কৃত সাহিত্য ৩৩ 


পক্ষপাতী ছিলেন! পণ্ডিতশ্রে্ঠ জগন্নাগ তাকে উদ্দেশ 
কবে বলেছিলেন যে, এ সব কারণেই জগতে 
মনোৌরথ পূর্ণ করতে সমথ মাত্র ছজন আছেন, 
দিল্লীশ্বন নখ জগদীশ্বর, অন্য নৃপতিধ। শাক দিতে 
পাবেন ব। লবণ দিতে পারেন, এ মাত-- 
“দিল্লীশ্ববে। ব। জগদীশ্বরে! বাঁ মনোরথান্‌ 
পুরম্নিতুং সমর্থ; | 
অন্যৈনু পালৈঃ পরিদীয়মানং শীকায় বা 
স্াললব্ণার বা শ্ৎ 
এই জগন্নীণ পঞ্ডিতরাজই যখন একদিন 
সিংহবোপে অন্গান্ত কবিদের সামান্ত মুগ বলে 
সঙ্োণন কবেছিলেন, হথন ভব উন্তরমুখে কবিবর 
বংশীধর মিশ্র বলেছিলেন নে সম্রাট সাঁহজাগানরূপ 
শিবিব বাহন জগনাথ বড় জোঁব “বৃষ” হতে" 
পাবেন, দেবীন (স|হজাহ|নপত্থী ) বাহন হিলানে 
তিনি ( বংশীপরই ) সত্যিকাঁব সিংত- 
“দি নাগাঃ প্রতিপেদিবে প্রথমতে। জাতের 


জেতব্যততীং 
সন্থান্যপ্লুবিক্রমেহথ বৃষতো। গৌরেব 
গৌরীপতেঃ 
নিক্রান্তেলিকষং কবে|তু কতমং নাম 
ৃ ত্রিলোকীতলে 
কণ্ঠেকাল-কুটু্িনীকরুণয়। পিস্তঃ স কণ্ঠীরবঃ॥ 
বংশীধর-মিশ্রস্ত ৮২ 


২ সসম্পাদিত পছাম্ৃভতবঙ্গিনী, পৃ£ ৪৯, কবিস্তা 
২০১1 জগন্নাথ পঞ্ডিতরাজেব উক্ত কবিতা, পুঃ ৪৯, কব্তি। 
২০০। উল্লিখিত কবিতার সৌপানটাকা় গ্রন্থকার হরিভাম্করের 
পুত্র টীকাকার জয়রাম ব্ল্‌ছেন--“অখৈতন্তান্টা পদেশম্ত দিলীল্ত" 
শাহজাহানসহিয্া; সেব্কে। বংশীধরনান। কবিবেন।ন্য।পাদশপদ্যেন 
প্রত ত্রমদান্তদুপন্তস্তাতি দিউলাগা ইতি | ' যদি বৃষতে 
গৌবীগতিসন্থদ্ধেন বিক্রম সম্ভ।ব্যতে, তথ| ময।গি কণ্ঠেকাল- 
কুটুশ্বিনীসম্থন্দেন স তুল্য এব, পরস্ত বৃষভে জীাতিকৃত! 
বিক্রমসংভাবন| নৈব প্রাছুর্ভবেদিতি ধ্বন্যন্নাহ কণ্ঠেকাল 
ইত্যাদিনা"-* |” 


৩৪ উদ্বোধন 


এর থেকে প্রতিপন্ধ হয় যে সংস্কৃত কবির! 
কেবল সম্রাটদের প্রিয়পাত্র ছিলেন না, তাদের 
মহিষীদেরও প্রিরপাত্র হতেন) এবং ফলতঃ তব 
ঈদৃশ বিশ্বাসভাজন ও শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন থে 
তাঁরা জঅব্রাজ্জীর অন্দরমহলে পর্বস্ত অবাধে 
য।তার়াত করতে পাঁরতেন। 

মুসলমান নৃপতিনগুলীৰ আদেশে বা তাদের 
গ্রীতির নিমিত্ত বহু সংস্কৃত গ্রন্থ রচিত হয়। উদয়- 
রাজ সুলতান মাঁমুদ গজনির দিগ্বিজয়াদি অবলঘন- 
পূর্বক রাঁজ-বিনোদ নাঁমক সপ্রুসর্গাত্মক সংস্কৃত 
গ্রন্থ রচন। করেন। কড়াঁর বাহাঁছুর মালিকের পুত্র 
মালিক সুলতান সাঁহির উৎসাঁহ ও আঁদেশে সঙ্গীত- 
শিরোমণি নামক গ্রন্থ ভাবতের তৎকালীন লব্ধপ্রতিষ্ঠ 
»পর্ডিতমণ্ডলী রচন করেন । শ্রীবরের রাঁজ-তরঙ্গিণীতে 
উল্লিখিত আঁছে থে কাশ্মীররাঁজ জৈন্গল-আঁবেদিন 
(১৪২০-১৪৬৯) বিভিন্ত স্থান থেকে বিশিষ্ট বিশিষ্ট 
পণ্ডিতদের আনয়ন কবেন তাদের পঠন্-পাঠন 
এবং জীবিকানিাহের সৌকধার্থে বৃত্তি নির্ধারণ 
করে দেন। আলমসাহি ব মানবের শাসনকঠ! 
হোঁসঙ্গ ঘোবির সভ।কবি "3 অমাত্য নগুন স্বক্কত 
শৃঙ্গারমগ্ডন, কাব্যমগুন্‌, সারস্বভমগ্ডন 'ও সঙ্গীত 
মগ্ডন নামক গ্রন্থে অলমসাহির অত্যান্ত প্রশংস] 
করেছেন । সমাট আকবরের নির্দেশীনুসীরে 
গঙ্গাধর নীতিসার নামক গ্রন্থ রচনা করেন। 
তারই আনন্দ বর্ধনের নিমিত্ত (অকন্বনৃপর্যর্থ ) 
পুণ্তরীকবিট্রল তাৰ নঠননির্ণয় প্রণয়ন করেন। 
বিকাঁনীর থেকে গঙ্গ।' ওরিয়েন্টযাল সিরিজে 
প্রকাশিত পন্নস্ন্দর কৃত আকবরসাহি শৃঙ্গ রদর্পণ 
নামক গ্রন্থ মহামতি সমাটের আননবর্ধনের নিমিত্তই 
বিরচিত হয়েছিল। বিরুদাবলী নামক গ্রন্থ 
জাহাঙ্গীরের স্ততিমূলক। এই সম্রাটের প্রীতির 
নিশিত্বই ইত্বর খানের আদেশাম্ুপারে জাহাঙ্গীর- 
বিনোদরত্বীকর নীমক জ্যোতিষের এক করণ গ্রন্থ 
জাহাঙ্গীরের সভাঁকবি পরমানন্ন রায় রনী করেন। 


[স্বর্ণ জযস্তী 


(বিকানীর অনুপ লাইব্রেরীর হস্তলিথিত পুথি 
৪৪৮৪ )। এই গ্রন্থের প্রারস্তে বাবর, হুমায়ুন, 
আকবর ও জীহাঙ্গীরের প্রশংসা আছে। 
্রষ্টান্বেৎ রুদ্র কৰি জাহাঙ্গীরের স্ত্রতিমূলক 
ন্বানথান্চবিত নামক গ্রন্থ রচন। করেন। 
শাহ জাহান ও তীব মন্ত্রী ওয়াঁসফ খাঁনের 
আদেশানুসারে ১৬২৮ সীলে নিত্যানন্দ দিদ্বণন্তসিন্ধ 
নামক জ্যোতিফণ্রন্থ রচনা করেন। ১৬৬৬ 
সালে ঈশ| খাঁনেব পুত্র মুছা খীয়েব আদেশ 
হুাধে মথুবেশ শব্দ-বত্রীবলী নামক অভিধান 
রচনা কবেন। আকুষণা দৈবজ্ঞক কৃত 
জাতকপদ্ধত্যুদাহরণ নামক গ্রন্থে খানিখাঁন 
বাহারে কোগি বিচার আছে এবং এ গ্রন্থ 
নিশ্চয় তাঁর ইচ্ছা বাঁ অন্ুুমত্য্সারে রচিত 
হয়েছিল । 

মুদলমান নুপতিদের কেউ কেউ উপযুক্ত 
ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদেব বথাযোগ্য উপাধি বিতরণ 
করতেন। মহামতি সম্রাট আকবর জীবজ্ছা্ধ- 
প্রয়োগরচঙ্জিত। নারায়ণ ট্রকে তাৰ অগাধ 
পাগ্ডিত্যের জন্যা “জগদ্গুরু” উপ।ধি দান করেন; 
জোতিযশাখে শিষ্াও নুসিংহ পণ্ডিতকে তিনিই 
“জ্যোঁতিবিত-সরস” উপাধিতে ভূষিত করেন। 
তিনি কীদনরীর বিশিষ্ট টীকাকার ভা চুচন্ত্রকে 
“উপাধ্যায়” উপাধি প্রদান করেন সম্রাট 
জাহাঙ্গীর হোবাশান্দে বিশেষ দক্ষতাৰ জন্য 
কেশবশর্ম(কে প্জ্যোতিষরায়” উপাধি দান 
করেন। পগ্িতরাজ জগন্নাথ তাঁর “পণ্ডিতরাঞ্” 
উপাধি সম্রাট শাহজাহানের থেকেই পান। 


১৬০৯ 


৩. একে শ্া্িতিণৌ (১৫১১) সৌমো বৈশাখে শুব্লপক্ষতৌ । 
চরিতং খান্থানম্য বণিতং রদ্রস্থরিণ] ॥ 
এই কবি আকবর-পুত্র দানিয়াল এবং জাহাঙ্গীর পুত্র সুলতান 
খুধ।মের স্ত্রতির নিমিত্ত ও ছু'খান! গ্রন্থ রচনা করেন। 
৪ সম্রাট আকবর শঙ্কর ভট, দামোদর ভট, নীপকণ্ঠ 
প্রভৃতি পত্ডিতদেরও যথেষ্ট সমাদর ও লল্মান প্রদর্শন করেছিলেন । 


মাঘ, ১৩৫৪ এ মুসলমান সংস্কৃত সাহিত্য ৩৫ 
একথ| তিনি তীর আঁসফ-বিলাস-আখ্যার্িকায় শিখী। এরপে আরব্যযামিনী নামক গ্রন্থও 
স্পষ্ট বলে গেছেন।* সম্রাট শাহ জাহানই সংস্কতে অনুদিত হয়। অন্যদিকে সংস্কৃত থেকে 
ববীন্্রাচার্ষকে সর্ববিদ্যানিধান্* এবং পরশুরামকে ফার্সীতে বহু গ্রন্থের অনুবাদ হয়। কেবল 
বাণীবিলাসরায় উপাঁধি দীন করেন। সারম্বত- আকবরই মহাভারত, রামায়ণ, অথববেদ, লীলাবতী, 
প্রক্রিয়ার রচয়িতা চন্দ্রকীন্তি ভূপতি সালেম তাজক, রাজতরজিণা, পঞ্চতন্্। দাত্রিংশপুভভলিকা। 
সাহির নিকট যথেষ্ট সন্মান প্রাপ্ত হন। প্রভৃতি অনেক সংস্কত গ্রদ্থে ফার্সী অনুবাদ 


আহমদ-নগরের নিজাম বুহান তার সভাঁকবি 
পরশুরাম-প্রতাপ, ভূগুবংশকাব্য প্রভৃতি গ্রন্থ 
প্রণেতা সাবাঁজিকে “প্রতাপরায়” উপাধি দান 
করেন। বঙ্গদেশেও রাজা গণেশের পু 
জালালপ্দিন বৃহস্পতিকে টু উপাধিতে ভূষিত 
করেন এবং. ম্হীসমাধোহে  “বায়মুকূট” 
উপাধি প্রদান কবেন। ৬পিদরণ মল্লিক সংস্কৃত 
প্রাকৃত মিশ্র ভাষায় গ্রন্থ করে হুসেন 
খায়ের, থেকে কগ্ঠাভরণ উপাধি লাঁভ কণ্নে 
( ভরতমল্লিককৃত তন্ত্রপ্রভা পৃঃ ২৪)। 


র্চন! 


(২) অনুবাদ প্রভৃতি 


মুলমাঁন নৃপতির। অনুবাদেব মাধ্যমিকতার ও 
সস্কত সাহিত্যে বহুল প্রচানে ব্রতী 
তাদের উৎসাহে বা তাদের এ্রাভাবাগিত হিন্দু 
নুপতিদের উৎপাতে সংস্কতগ্রন্থ আববীফার্সীতে 
এবং আরবীফাী গ্রন্থ সংস্কতে অনিত বা 
মারাংশে লিখিত হয়। কাশ্মীরের মহম্মদ সাহের 
জন্য শ্রীবর নিজীমিন ঘুস্ফজুলেখ। অবনঘ্ধনে 
কথাকৌতুক নামক গ্রন্থ রচনা করেন। 
কাশ্মীরের রণবীর সিংহের ইচ্ছান্ুদারে সাহিব্রাম 
আখ্লক-ই-মোহসিনি নামক গ্রন্থের সংস্কৃত অন্গবাদ 
করেন; অনুদিত গ্রন্থের নাম বীররত্বশেখর- 


তন । 


€.. সার্বভৌন-্ীশাহজই।-প্রস/দ!ধিণত-পঞ্ডিতরাজপদবী- 
বিরাজিতেন.''পর্ডিত-্্রীজগন্্।থেন-'' 1 

৬ কৰীন্াচাষের “জগঙ্ছিজয়চ্ছন্দ£ নানক গ্রন্থ সম্প্রতি 
[বকানীর থেকে প্রকাশিত হয়েছে। 


কবিয়াছিলেন সর্বদা এ সব গ্রন্থের 
'অনুধালন করতেন উপনিষদ্-নস-পিপান্থ দ।4| 
শিকোহ পপ্তিভগণেব সাহাব্যে পিরউল-আকবব 
বিবচিত করেন। এ গ্রস্থেধ ভূমিকায় ভিনি বেদ 
ও. উপনিধ্দের মাহাত্বা অনব্ছ্া ভাষায় 
অকপট সাবলযে বিবৃত কবেছেন এবং এও 
অকপটভাঁবে স্বীকার কবে গেছেন বে ুফীদর্শন 
পাঠে বতটুকু শান্তি তিনি পেয়েছেন তার 
থেকে অনেক বেনী পেয়েছেন উপন্ষিৎপাঠে | 
তার প্রপিভামহ আকবর যোগবাশিষ্টের যে অনুবাদ 
করিয়েছিলেন, তা” সম্পূর্ণ তীর মতান্টমায়ী ন। 
হওয়ায় তিনি উক্ত গ্রন্থের পুনরায় অনুবাদ 
করান। দার  শুকোহের মুকালমহই- 
বাবালালরাস নামক গ্রন্থ রাজতনয়েব সঙ্গে 
বাবালালদীসেৰক কথোপকথন মব্ল্নে রচিত ১ 
এ গ্রন্থে হিন্দু সন্সি ধম ব্বিয়্ে পধালেচন। 
কর। হয়েছে | এ গ্রন্থ হিন্দুমুসলমান সম্প্রীতির 
শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হিসাবে জগতে চিরদিন বরণীয় 
হয়ে থাক্‌বে । জয়পুরেব জয়সিংহ খৃইার অষ্টাদশ 
শতাবীব প্রথনার্ধে অনেক আরবী জ্যোতিষ 
গ্রন্থ সংষ্কভৈে এবং বছ সংস্কত জ্যেতিষ গ্রন্থ 
ফাঁসীতে অনুর্দিত করেন। 

ফলতঃ অঙ্গবাদের মাঁধ্যকিমতায় সংস্কৃত সাহিত্য- 
বিষয়ক জ্ঞ/নের বহুল প্রসারের নিমিত্ত মুসলমান 
ন্রপতির প্রভৃতি চেষ্টা করেছিলেন। একমাত্র 
ম্হীভারতের সচিত্র অনুবাদের জন্য তখনকার 
দিনেও মহাঁভি মঘাটু আকবর ছয় লক্ষ টাকা 
খরচ কবেছিরেন । 


এবং 


৩৩ উদ্বোধন 


(৩) মুসলমানদের সংস্কৃত সাহিত্যে দান 


এ ম্ব্নপবিসর প্রবন্ধে এ বিষয়ে বিস্তৃত 
আলোচনা সম্ভবপর নঠে। মুসবনানদের সংস্কৃত 
সাহিত্য প্রভৃত দান ন। থাকলেও যা পাওয়। 
বায়, তা” থেকেই মুসলমানদের সংস্কত-শিক্ষাব 
প্রত্তি একাস্থিক নিঠী প্রতীরমান হয়। (ক) 
উপনিষদ) সেখভিখন ব্রাঙ্মাণসন্তান ছিলেন 
পববর্তী জীবনে তিনি ত্রাঙ্গণগণ কতৃক উত্ত্যক্ত 
ভরে মুসলমানিধম গ্র্গ কবেন এবং তীঁদেব সঙ্গে 
প্রতিদ্বন্দ্বিতা ব্রতী হণে আলা উপনিষদ 
রচনা করেন-এ সত্য প্রসিদ্ধ এতিহাসিক 
বদাওনি লিপিবদ্ধ করে গেছেন। (খ) দন । 
১৬৫৫ সালে মহম্মদ দাবা স্থুকোহ সমূদ্রসঙ্গম 
(অর্থাৎ হিন্দু ও মুসলগাঁন ধর্মত্বরূপ ছুই সপুদ্রের 
মিলনস্থল ) * নামক দার্শনিক গ্রন্থ রচনা করেন। 
এই গ্রন্থে দারা স্ফী ও বেদান্তদর্শনেৰ 
প্রতিপাগ্ভ বিষর়সমূহের ক্ষ তুলনা কনেছেন। 
সুখের বিষর এ গ্রন্থ পক্ষপাতদৌষরঠিত | 
এ গ্রঙ্থে হিন্দু ও মুসলমান সন্যাঁসিমগ্ুলীর 
গ্রশংসী সমভাবে দৃষ্ট হয়) ফলতঃ গ্রন্থকার 
বাঁবালাল বৈবাঁগীকে বিশিষ্ট সুফী ফকিরদের 
থেকেও উচ্চতর আসন প্রদীন করেছেন। এই 
গ্রন্থেৰ প্রারভ্তে লেখক স্বয়ং বলেছেন__অঙ্ঞাঁনী 
ভিন্নমতপোষণকারীর অজ্ঞান নিরসনের জন 
এ গ্রন্থ তিনি লেখেন নি। নিজের কুটু্ের প্রতি 
অন্গকম্পীপ্রণোদিত হয়েই এ গ্রন্থ তিনি রচন! 
করেছিলেন। ৮ (গ) কাব্য। এ প্রসঙ্গে 
শার়েস্থা- খাঁ, দীরা শুকোহ, দরাফ খ1১ আব্দার 
রহিম, খান খাঁনান প্রভৃতির নাঁম উল্লেখযোগ্য । 
দীরা শুকোহ বারাণদীর নৃসিংহ গোস্বামী 
সরম্বতীর নিকট এক পত্রে “সত নমো নাবারণীয়” 


এই অন্টাক্ষর মন্পূর্বক নমস্কার নিবেদন 


৭. অবশ্যং জ্র[তব্যানিং সফলানা' কতিপয়বাক্যানিং 
শরস্তসংগ্রহমকরবং জ্ঞানিনোদ্বয়োরপি মতসমুদ্রুয়েরিহ সঙ্গম 
- উতি নাম চাস্থাপয়ং সমুদ্রসঙ্গদ ইথং কিলোপদেশে! 
মহাচুভাবানাং যনির্সৎসরতয়। তনববিবেচনে। 
৮. হ্বানুতবেদ নিরণীয় ত্বার্থ, হ্বকুটুদ্বেধনথৃকম্পয়া 
কৃতোহয়নারস্তঃ । ন গুনরহ্কানিনো বিভিম্্মতসন্থন্ধিনো ঝোধনেন 
মম প্রয়োজনম্‌। 


[ সুবর্ণ জয়ন্তী 


করেছেন।৯ (ঘ) সঙ্গীতমীলিকার লেখক 
মহম্মদ শাহ সংস্কতশাঞ্থ্ে পরম ব্যুৎপন্ধ ছিলেন। 
তাঁর গ্রন্থথানির সম্পূর্ণ পুথি এখনও পাওয়। 
যানি; কিন্ত যতটুকু অবশিষ্ট আছে, তা? 
থেকেই তীর গ্রন্থের অন্বগ্ভ সৌন্দধ ও উৎকর্ষ 
প্রকটিত হয়| (উ) জ্যোতিষশীস্ত্রে থান খানানের 
খেটকৌভুক মুসলমানদের বিশিষ্ট দাঁন। এ 
গ্রন্থে ফারসী বুলি সংস্কতবিথিশ্র হরে এক বিশিষ্ট 
রূপ পবিগ্রহ করেছে এবং স্জ্জন্য জনলাধারণের 
কাছে এ গ্রন্থ বিশেষ সমাদর লাভ করেছিল। 
(৪) বিবিধ। 

সংস্কত ও ফার্সী ভাষার মধ্যে একটী 

নিকটতম সংপর্ক সংস্থাপন বিষিয়ে সহাট আকবর 
প্রমুখ মুসলমান নুপতি যত্রপবারণ হয়েছিলেন । 
এই উদ্দোশ্ঠে উন্নদ্ধ হয়ে সমাট আকবর কৃষ্চদাসকে 
পাবলীপ্রকাশ নামক অভিধান ও উই নামের 
একটা ব্যাকরণ বিচবণে উৎসাহিত কবেন। 
কবিকর্ণপুর সম্রাট জাহাঙ্গীরের আদেশাভমারে 
পাধসীপদ-প্রকাশ ন[মক গ্রন্থ রচনা করেন। 
বেদাঙ্গবার সমষ্টি শাভজহানেক আনন্দবর্ধনেব 
নিঘিন্ত পারসীপ্রক।শ নামে আরো একটা গ্রন্ক 
রচিত করেন! ছাত্রদের 'সহায়তাঁর নিমিত্ত ফাঁসী- 
স্কত নিগ্ঠ।লঘূপাঠা গ্রন্থও রচিত ভর। 
কাশ্ীবে মুসলমান বাজহ্ব সনরে কিছু কালের 
জন্ক সংস্কৃত ভাষা বাঁজকীগ ভাঁধারূপে গ্ৃতীত 
হয়। কাম্মীবে বিশিষ্ট** মুপলম।নদের কৰবের 
উপর সংস্কতে লিখিত গ্রনস্তরলিপিও থোদিত 
করা হয়। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে খোদিত বাহাউদ্দিন 
সাচেবেব কবরেব উপবে প্রাপ্ত প্রস্তরলিপি 
কৃত ভাবায় রচিত। হিন্দু মুসলমানদের পূর্ণ মৈত্রী 
বঙ্গদেশের বৈশিষ্ট্য । মহাগ্রতর শিক্ষার দিবালেকে 
এমৈত্রী জগজ্জনপমক্ষে বিশেষভাবে প্রকটিত 
হয়েহিল। আজ স্বাধীনত।গমে বঙ্গদেখকেই তাই 
পুনরার এ পূর্ণ মৈত্রী সংসাধনের নিখিত্ত অগ্রণী 
হতে হবে। ইহা বঙ্গদেশের সাঁধন।র অংগাভূত। 

৯ "'-্ীগোহামিনৃসিহাএমেধু  শ্রকটিতপরমানন্দস্দোহ- 
তহজ্ঞানদুরীকৃতগহামোহ সদবগতসন্ভূমিক।সমারোহ্-মহন্মদ-দারা- 
শুকোহ্কৃত! “গু নূম নরায়ণায়” ইতি অষ্রাক্ষরমন্্পুৰক। 
নমস্কার সন্ভি ূ 

১০. প্রীমজ্জহাজীরমহীনহেন্্র.'''নিদেশরপম। 

করোত্যদঃ সং্কতপারসীকপদপ্রকাশং কবিকর্ণপূরঃ ॥ 
রয়্যাল এসিয়াটিক সোনাইটার পৃথি। 


প্লান এ 





& পপি 
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উদ্বোধন, পলণ জয়ন্তী শিপ্জ 
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রক পমুদ্খ বেঙ্গল অটো টাইপ “কা 


রাজা রামমোহন ও ধর্মমাবিজ্ঞান 


শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী, এম-এ, বি-এল 


ধর্দবিজ্ঞান 

র|জ বামমোহন জীবিতকাঁলে বলিয়াছিলেন 
থে, তাহার মৃত্যুর পর হিন্দুরা তাঁহাকে বৈদীস্তিক 
পণ্ডিত, খষ্টানেরা খৃষ্টান পাদরী, ও মুসলমানেব 
তাহাকে জবরদস্ত, মৌলবী, বলিয়। দাবী করিবে। 
একই মাম্ৃষকে একসন্দে হিন্দুপপ্ডিত, খষ্টান- 
পাঁদরী ও মুস্লমানমৌলবী ব্লাঁর তাৎপধ্য কি? 
অর্থাৎ, রাঁজা হিন্দু, খুষ্টান ও মুসলমীন এই 
তিনটি ধর্মের শান (বেদীন্ত, বাইবেল, কোরাণ) 
মতি উত্তমরূপে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তিনি 
বহুভাষাবিদ, ছিলেন। তীহাব সময়ে প্রথিবীে 
কোন একজন মানব এত অধিক ভাঁষ জানিভ 
না। হিন্দু, খুষ্টান ও মুসলমান ধর্মের শাস্বগ্রন্ 
বেষে ভাষার লিখিত আছে, সেই মূল ভাষাতেই 
তিনি এ সকল শাঞ্ত অধ্যয়ন করিয়ছিলেন। 
সকল শীস্গ্রন্থের অন্ুবাঁদ মূল ভাষা হইতে তিনি 
নিজেই করিয়াছিলেন। এবং এই বিভিন্ন ধম্মকে 
এ বুগে সর্বপ্রথম তিনি তুলনামূলক বিচার 
করিয়াছিলেন। তাহার এই বিচ|রকে ধর্ম-বিজ্ঞান 
বলিয়া স্বীকার কর! হইয়ছে। পণ্ডিত মোক্ষমূলার 
এবং ডাকার বজেন্্নাথ শীলা ইঠা স্বীকার 
করিয়াছেন। সকল দেশের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতদের দ্বার 
ইহা স্বীকৃত হইয়।ছে যে, রাজ! বাঁমমোহনই বর্তমান 
ধুগে ধর্্-বিজ্ঞীনের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা । তীহার 
পূর্ব্বে এ যুগে এই কাধ্য এমন ভাবে আব কেহ 
করেন নাই। 

অর্থের সহিত মানুষের যে সম্বন্ধ উহার 
প্রণালীবন্ধ আলোচন। হইতেই অর্থনীতির উদ্ভব। 
রাষ্ট্রের সহিত মানুষের যে সম্পর্ক তাহার 


বিচার-বিষ্লেবণ হইতেই রাজনীতির উচ্চ | এই 
জগতেব অষ্টা। ও নির্বাহ-কর্ত। যে এক পরমেশ্বর, 
তাহার সচিত আনুষের সম্পর্ক লইয়াই ভিন্ন ভিন্ন 
দেশে, ভিন্ন ভিন্ন ধঙ্ধেরে উৎপত্তি । এবং 
বিভিন্ন ধন্মেব প্রণ|লীবদ্ধ আলে।চনা হইতেই 
ধূর্ম-বিজ্ঞানের উৎপন্তি। মানুষ স্বভাঁবতঃই অনেকে 
মিলিয়। একত্রে বাস করে। অতএব মানুষ 
স্বভাবতঃই সামাজিক জীন এবং মানুষের সহিত 
সম্পকিত অর্থনীতি ও বঝ|জনীতি যেমন সমীজ- 
বিজ্ঞানের অন্তরক্ত, তেননি উপরে কথিত ধর্ম 
নিজ্ঞানও সম|জ-বিজ্ঞানেব অন্তভুক্ত। ধন্মের 
উৎপত্তি মাভযষেণ মনে-ইভাঁ যেনন সত্য, তেমনি 
ধন্মেব বিস্তাব ও নিকাশ সমাজের জীবনে-ইহাঁও 
সত্য। 
ধর্মের উৎপন্তি 

রাজ| রামমোহনেব মতে, এই জগতের অঙ্টা ও 
নিপ্বাহকন্ত। পরমেশ্বরের প্রতি বিশ্বাস 
হইতেই বিভিন্ন ধন্দেরে উতৎপভি 
হইয়াছে । ভিনি এই পরমেশ্বরে বিশ্বাসকে মানুষের 
সহজাত সংস্কার ব| মনের স্বাভ|বিক বৃত্তি বলিয়! 
নিদ্দেশ করিরাছেন। সুতরাং প্ররুৃতির উপাসন। 
( মোক্ষমূলর ) অথব। পরলোকগত আত্মার উপালন। 
(হার্ববা্ট স্পেন্সব) হইতে রাজ|র মতে ধর্মের 
উতপন্ভি হয় নাই! রাজ! মৃত্যুর পর পরলোকে 
বিশ্বাসকে ধর্খেখ অঙ্গীভূতি বলিয়। শ্বীকার 
করিয়াছেন; এবং ইহাকেও মান্ধষের মনের 
স্বাভাবিক বিশ্বাস বলিয়। নির্দেশ করিয়।ছেন। রাজ! 
বলিয়াছেন, ঈশ্বাব বিশ্বাস যেমন সকল ধর্মেই 
স্বীকৃত হইরাছে, কিন্তু সেই ঈশ্বরসপ্ধ্ধে ধারণা, 


এক 
জগতেব 


৩৮ উদ্বোধন 
সেই ঈশ্বরের গুণাবলী ও কাধ্যকলীপ তেমন সকল 
ধর্মেই প্রকাশ বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই। এবং বিভিন্ন 
ধর্মের অনুষ্ঠানে এক ধর্মে যাহা বিধি (হালাল্‌) 
অপর ধর্ট্ে তাহাই নিষেধ (হাঁরাম্‌) বলির! ধর্শ- 
প্রবর্তকগণ নিদ্দেশ দিয়াছেন । 

জগতের কারণ ও নির্ববাহ-কর্তী সঞ্ন্ধে বিভিন্ন 
ধন্দে যে বিভিন্ন মতবাদ দেখাঁ যায়, রাজ 
সেই সকল বিরোধের একটা সানঞ্জন্ত করিবার 
চেষ্টা করিয়াছেন। রাজা বলিতেছেন, 


“আমবা জগতেব কারণ ও নিন্বাহ্কণ্ত, এহ উপলগ্গ) 
করিয়া উপাসন! করি, অতএব এরীপ উপাসঙায় বিবোধ- 
সম্ভব হয় না, কেন না প্রত্যক দেবতার উপ।স.কর। সেছ 
সেই দেবতাকে জশতখারন ও জগতের নিববাহকত্ত, এই 
বিখাসপুর্বক উপাসন। করেন, শুতবা” তাহাদেব বিশাসান্ন 
নারে আমাদের এই উপাসনাকে তাহারা সেই দেই দেবতার 
উপাদকরূপে অব স্বীকার কবিবেন। এই প্রকাবে যাহার! 
কাল কিংব স্বভাব অধঝ| বদ্ধ |কংবা অন্য কোন পদার্থকে 
জগতের নিববাহকপ্ড। কহিয়। কেন উহার বিচারত এ 
উপাসনার অর্থাৎ জগতের ন্ব্ধাহকত্তারূপে চিন্তনের বিরোধী 
হইতে পারিবেন না, এব' চীন ও ত্রিবৃৎ ও ইউবোপ ও অন্য 
তন্য দেশে যে সকল নানাবিধ উপাসকেরা। আনেন, তারও 
আপন আপন ডপান্তকে জগতের কাবণ এ ন্ন্বাহক কহেন, 
হতরাং তাহারাও আপন আপন বিখ।সাগুসারে আসাদের 
এই উপানাকে সেই নেহ আপন উপাস্তেব আরাধনাঝণপে 
অবগ্ঠই স্বীকার করিবেন ।”-- অনুষ্ঠান ) 


দেখা যাইতেছে-_রাজা! এসিয়ার চীন-তিববত 
হইতে আরম্ভ করিয়া ইউরোপের সকল দেশের 
ধর্মগুলিকেই তাহার আলোচনার অন্তভুক্তি 
করিতেছেন, পারস্ত ও তুক্কীকেও তিনি বাদ 
দেন নাই। পৃথিবীর সকল দেশে সকল ধর্দের 
উপর তীহার দৃষ্টি সমান সম্প্রপারিত 
রহিয়াছে । আবার ঘাঁহীরা। বুদ্ধ অথব। কালকে 
জগতের কারণ বলিয়া নির্দেশ করিয়া ধর্মের 
স্্টি করিয়াছেন, তাহাদের ধর্কেও তাহার 
অপক্ষপাত আলোচনায় সমান স্থান দিয়াছেন। 


[ সুবর্ণ জয়ন্তী 


বিভিন্ন ধর্মের তুলন। 

রাজ! কলিকাতা আসিয়া বসবাসের দশ 
বৎনর পূর্বে, মুশিদাবাদে দেড় ব্সর ছিলেন। 
আমার ধাবণা, এই জময়ে (১৮০৪ খৃঃ) 
মুশিদাবাদে থাক। কালে তিনি “তুহাপ তুল 
মোহীদ্দিন্” নামে একথানি গ্রন্থ লেখেন। এই 
গ্রন্থ পারশ্তভাষায় লেখা হয়। এবং ইহার 
ভূমিক তিনি 'আরবী ভাবায় লেখেন। রাজনারায়ণ 
ব্গুর অন্থরোধে  মৌলবী ওবাঁয়েদ-উল্ল। এল্‌- 
ওবায়েদ ১৮৮৩ খুষ্টান্দে ঢাকা হইতে ইহার 
ইংরেজী অঙ্গবাদ করেন। মুলগ্রন্থ এখন আর 
পাঁওয়। যায় না। সুতরাং এই ইংরেজী অনুবাঁদই 
আমাদের এখন সম্বল। রাজা এই গ্রন্থের 
ভূমিকাঁর় লিখিয়াছেন বে, -“সকল দর্শেই কোন 
কোন বিষয়ে মিলি আছে, এবং কোন কোন 
বিষয়ে মিল নাই, এমন কি মম্ন্তিক বিবোঁধ 
আছে। অতএব প্রশ্শর_বিভিন্ন ধর্মের এই 
বিরোধগুলিব সমাধান কিরূপে হইবে?” যেহেতু 
বিরৌধীয় জিনিষ এক সঙ্গে সত্য হইতে পারে 
ন|, এবং কোন বিশেষ ধর্মের বিরোধীয় বস্তকে 
একমাত্র সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলে সেই ধর্মের 
প্রতি পক্ষপাতিত্ব কর|। হর, সেইজন্য রাঁজ| 
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন নে, প্রত্যেক ধন্মেই কিছুটা 
মিথ্যা আছে ;41761709, 
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প্রত্যেক ধন্মের মিথ্-অংশ অপরিহাধ্য নয়, 
সুতরাং এই মিথ্যাঅংশ পরিত্যাগ করিলে 
ধন্মের বে-অংশ সত্য, তাহার কোনই ক্ষতি হয় 
না) বরং, গিথ্য। পরিত্যাগের দরুন গৌরব 
বাড়ে। রাজা তাহার সময়ে প্রচলিত হিন্দু, 
খৃষ্টনি ও মুললমান ধর্মের এইরূপে সংস্কারপ্রয়াসী 
ছিলেন। এবং এই জন্তেই কেনি ব্যক্তির 
ধন্ধীস্তর গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন না। প্রত্যেক 
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বিশেষ বন্খ্কে তাহার মিথ্যাঅংশ পরিহার 
করিয়া সকল ধর্মের লোঁকের গ্রহণীয় কবিবার 
পক্ষপাতী ছিলেন। 


বিভিন্ন ধর্ষ্দের স্তরভেদ ও অধিকারী ভেদ 


এই তুলনা এ্রতিহাসিক ভিন্তির উপব গ্রতিষঠ। 
করা হইয়াছে। কোন এক বিশেষ ধর্শের 
বিভিন্ন স্তব নির্দেশ করা হইয়াছে । এ বিশেষ 
ধর্ম তাঁর কোন এক বিশেন শবে লিঃশেষিত 
হর নাই। আতরাং ইহাতে ধর্মের ক্রমবিকাশ 


স্বীকার কর! হইয়ছে। বাঁজ। হেগেল পাঠ 
করেন নাই, হার্বার্ট ম্পেন্সবও তখন জন্মেন 
নাই। সুতরাং ধর্মের এই স্তরনির্দেশ ও 


রুমবিকাঁশ রাজার একটি মৌলিক আবিষ্কার । 

ইহা প্রত্যক্ষ যে, প্রত্যেক ধর্মের ইতিহাঁস- 
পথে বিভিন্ন স্তর আছে। সুতরাং বিভিন্ন 
ধর্মের তুলনা করিতে হইলে এ সকল ধর্মের 
বিভিন্ন স্তরগুলির উপর মনে|বোগ দিতে হইবে। 
কেন এক ধর্থের এক শ্ুবের সহিত অপবু 
ধন্মের সমান আব এক স্তরের তুলনা করিতে 


হইবে, ইহা বিশেষরশে পপ্রণিধানঘোগ্য । 
স্তরভেদ প্রত্যেক ধর্মে স্বীকাৰ করার ফলে, 


প্রত্যেক ধর্মেই অধিকারী ভেদ স্বীকার কব 
হইল। প্রত্যেক হিন্ুই হিন্দধর্মবের এক স্তরে 
থাঁকিয়া উপাসনা, কবে না। প্রত্যেক খুষ্টান 
ষ্টানধর্থোর একই স্তরে এবং প্রত্যেক মুসলমান 
মুসলমানধর্মের একই স্তরে নাই। অম্যক জ্ঞান 
ও তাহার বিরোধী অজ্ঞান মানুষকে ধর্থের 
বিভিন্ন স্তরে আবদ্ধ রাধিয়াছে। অতএব প্রত্যেক 
ধর্মেই বিভিন্ন স্তর যুগপৎ বিদ্যমান, এবং প্রত্যেক 
ধর্শেই স্তরভেদে বিভিন্ন অধিকারীও বিদ্যমান । 


ধর্মের শ্রেণীবিভাগ 


এই শ্রেণীবিভাগ ছুই প্রকারে 
হইয়াছে, 


করা 


রাঁজ। রামমোহন ও ধর্মমবিজ্ঞান ৩৯ 


(১) বিভিন্ন ধর্মের স্তবগুলির মধ্যে যেখানে 
সাদৃম্ত আছে, বিভিন্ন ধর্মের সেই সকল সদৃশ 
স্তরগুলিকে এক শ্রেণীতে ফেলা হইয়াছে । 
যেমন, বিভিন্ন ধর্মের ম্তিপূজাব স্তরগুলিকে একই 
শেণীতে ফেল। হইয়াছে; বি্চিন্ন ধর্দেব বহু 
দেবদেবী-বাঁদকে সেইবপ একই শ্রেণীতে ফেল! 
হইয়াছে । পিভিন্ধ ধর্মের একেশ্বরবাদকেও একই 
শ্রেণীতে ফেল! হইয়াছে । সেরূপ নিরীশ্বরবাঁদকেও 
এক শ্রেণীতে কেল। বাইতে পাবে, কেন ন 
আনব গ্রাক্ষ দেখিতেছি চার্বাক, জৈন, সৌগত, 
সাংখ্য ও. মীমাংসক-এই পাঁচজন ইঈশ্ববে 
পিগ্রতিপন্ন । 

(২) স্তরভেদ ছাড়াও কতকগুলি বর্ম 
আঁকারে-প্রকারে গোড়া ভইতেই এত ভিন্ন, 
এমন কি পরম্পরবিবোরী যে তাহাদিগকে 
স্তরভেদ ছাড়াও ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে ফেলিতে 
হইবে । যেমন, নৈষ্ণব্ধন্্ম ও খুষ্টানধর্থ্টে কিছুট। 
ধক্য থাকায় 'এক শ্রেণীতে যাইতে পারে। 
অথচ নৈষ্বধন্মী আন শাক্তধন্ম এত পরম্পর- 
বিরোদী থে এক শ্রেণাতে ধব| যাইতে পারে 
ন।। তথেণ জিয্াকাখডের মহিত বৈদিক যাঁগ- 
ধজ্েব যে সপ্ত, পৈষ্বধন্মে তাহা নাই। 
সুতর|ং এই দিক দিয়। তন্ত্ের ধর্মকে বৈদিক 
ধর্শোর সমপর্য্যায়ে ফেল| বাইতে পাঁবে। 

আর এক তৃতীয় প্রকাঁবেও 
করা বয় 

(৩) বৌদ্বম্্ী ও বৈষ্ণবধর্মে মিল আছে, 
আবাব গরণিলও আছে। বৌদ্ধ ঈশ্বরে বি-প্রতি- 
পন্ন, বৈষ্ব ঈশ্বরে বিশ্বাসী ইহা গরমিল। 
আবার নীতির দিকে জৈন, বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব 
অভিংসা-বাদী। বৈদিক বা তান্ত্রিক ধর্ম বৈধ 
হিংসা স্বীকার করেন। গীতাও” করেন। যে 
কোন ধর্শের লোক বৌদ্ধ বা বৈষ্ণব হইতে 
পারে, এইদিকে উভয় ধর্মে মিল আছে। এক 


শ্রেণীবিভাগ 


৪৩ 


ঈশ্বর বিষয়ে গরমিল ছাঁড়িয়। দিলে, বৌদ্ধ ও 
বৈষ্ণবকে অনেকটা একই শ্রেণীতে ফেলা যায়৷ 

রাজার বিভিন্ন ধঙ্ষের তুলনামলক বিচারপ্রণালীর 
ইঙ্গিত ও সারসন্কলন তুলিয়। দিলাম তীহীর 
বন গ্রন্থের বিস্তৃত রচনাবলী হইতে দৃষ্টান্ত উল্লেখ 
কর স্থানাভ।বে সম্ভবপন হইল না। 


হিন্দুধর্মের উপর মুসলমান ও খৃষ্টান 
বিজেতাদের আক্রমণ 


রাজ ইতিহাস হইতে প্রমাণ করিয়।ছেন যে, 
মুসলমান ও খৃষ্টান পর পর ভারতবর্ষ আক্রমণ 
করিয়! হিন্দুরন্ম্কে না বুঝিয় বিপধ্যস্ত করিবার 
চেষ্টা করিয়াছে। নিজেত। বিছ্িতদের ধর্ধকে 
স্বভাবতঃই লু মনে করিয়। উপহাঁগ করে, রাজা 
এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। লিখিয়াছেন,_- 

“যখন মুললগানব। এদেশ হাব্রদণ কবিল, ভাহাব।ও 
এনপ নানাবিধ ধর্শগ্লানি কবিত। চঙ্গেশাহাব সেনাপতিব| 
এ দেশের পশ্চিমাপশকে যথন গাম কবিষাভিল তখন যদ্তাপিও 
তাহাব| শনলীগববাদী ও ভিন্রক পশব ম্ায ছিল, তথাপি 
এদেশীযদব ঈশ্বরনিষ্ঠঠ ও পবলোকবে হাকাব কৰা, শনিখা 
আশ্চদ। হষ্টঠ ও উপহাস কিন আগব। খাভুধেব প্রা 
কোন ধন্ম ছিল না তাহারা যখন বাঙ্গলাব পৃনবাঞ্চলকে 
আহনণ করিয়াছিল, সববদ| ভিশ্াপম্মেৰ ব্যাথাত জন।5৩ 1" 
পুলকালে, গ্রীকেব। ও বোমীরাযাহ'ব। তি নিক ও 
পৌত্তলিক, ও নানাবিধ অসৎ কশ্মে বপৃত ছিন, তাহারা$ 
আপন প্রজ| ঈশরপবায়ণ উহ্ছদীব ধর্ম ও ব্)বহাবেব উপহাস 
করিত। অতএব, এ দেশে অধিকার প্রাপ্ত ইবেজ গিশনবীরা 


“যিনি মে ভাবে আত্মানুভ্রৰ করছেন তিনি সে ভারে 
বা আ্মজ্ঞান।” 


উদ্বোধন 


[সুবর্ণ জয়ন্তী 


এরূপ ধর্মনটিত দৌরায্মা ও উপহাস যাছী কবেন, স্ব! 
অসস্তাবনীয় নহে ।--” ( ব্রাহ্মণশেবধি ) 


হিন্দুধর্থ্ের ক্রমবিকাশ ও বিভিন্ন স্তর 


(১) রাজ! হিন্দুধর্মের মৃষ্ঠিপূজাকে এই বলিয়। 
সমর্থন করিয়াছেন যে, ইহ! জড়ের উপাসনা নয়, 
মূলতঃ ইহা চৈতন্তের উপাদন।। কেন নী, যাবৎ 
ুষ্ঠিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা না হয় তাবৎ কোন হিন্দুই 
তাহার পূজা করে না। বিশেষতঃ স্থুল চিত্ত স্থির 
হইলে পর, ক্রমে সুক্ষ চিত্ত স্থির হইতে পারে। 

(২) রাঁজ। বনু দেবদেবীবাঁদ ও দেবদেবীর পুজা 
এই বলিয়া সমর্থন কবিয়াছেন যে, উপাসকের 
দেবদেবীকে জগতের কারণ ও নির্বহ-কর্ত। মনে 
করিয়া পৃজ। করিয়াছেন। সুতরাং ইহ! ঈশ্বরের 
পুজাই হইস। এই সকল দেবদেবীর পাঁরমাথিক 
সন্ভ। নাই, কেবল ব্যবহারিক সম্ত। আছে। 

(৩) সগ্ডণ নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনাও "কেবল 
প্রথমার্পিকারীর বৌধের নিমিত্ত হয়” কেন না, 
“ইহার অতিবিক্ত তাহার ( পরবন্ের ) যথার্থ স্বরূপ 
কদাপি বুদ্ধিগঘা নহে।'*'কি শ্রুতি, কি যুক্তি, 
কেহই জগতের কারণ ও নির্বাহকণ্ঠার স্বরূপ 
নিদ্ধারণ করিতে সনর্থ হন না।” 

(৪) অদৈত তত্তে যে নিরাকার, নিগুণ, 
নির্ব্বিকল্প পরব্রন্মের উল্লেখ.আছে রাঁজ। তাঁহাকেই 
হিন্দুরর্শের ঈশ্বর সম্বন্ধীয় চরম তত্ব বলিয়া নির্দেশ 
করিয়াছেন। 


উপদেশ দিযে গিষেছেন। উদ্দেন সকলেবই কিন্তু আত্মদর্শন 
-স্বামী বিবেকান্ম্দ 


যোগতত্বের এক পরিচ্ছেদ 


শ্রীমতিলাল রায় 


স্যট্ট যাঁর, দরদ তার অকৃত্রিম । হছটিব স্বপ্ন 
একজনের । স্বপ্ন যখন রূপে পবিণত হয্স তখনই 
দুইজনের একা] এমনই ভাবে স্থষ্টিনৈচিত্র্য 
নিকশিত হয়। এক অঙ্গীকে ধবেই স্থ্টি_ অঙ্গের 
নিকাশ। ঘাহী বিকাশ তাহার লন আছে। 
গাব বিকাশ তাহার লয় নই । স্বপ্নও ভেদ- 
ঠ্ু-স্বপ্ধ ও স্ব্দরষ্টা। স্বপ্ন বূপ নিতে শক্তির 
প্রকাশ। স্বপ্ন তখন ভাব। কান্ধার ভাব? 
পুরুষের । এ কথ ব্ল। নিষ্রযোঁজন। পুরুষ ও 
পুবষের স্বপ্প যতটা অদ্য়বোঁধ_স্বপ্রকে মৃন্ত 
দিতে যে শক্তির আবিভাব তাহান সহিত 
গুকষকে অদ্বয়বে।ধে দেখ1- ততট। সহজ নয়। 
'শই হেতু দৈত, অদৈত, দৈঠাদৈ5, নিশিষ্টাদ্বৈত 
প্রভৃতি বহু বাদ আমাদের দেশে পরিদৃষ্ট হ়। 
এ. নিচাঁর সর্বপ্রথম তারপর 
শুধনের  মনীধীব। এই বিচাব-বুদ্ধিব 
'আগ্ুসবণে রত হ।ছেন। 

পুকষেব স্বপ্ন প্রকৃতি মু্ডি দন কবেন। 
পুরুষের যেমন স্বপ্ন গ্ররুতিও তেমনই পুকষেব । 
বাতিরেক বিচারে স্বপ্ন হইতে পুরুষ যেগন পৃথক 
করির। দেখা__প্রকৃতিকেও তদ্দপ পুরুম হইতে 
সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র করিয়। দেখা যায়। এই দেখার 
ধলেই এ দেশে পুরুষবাদ ও শক্তিবাদের ্ৃষ্ি। 
রঙ্গ! বিষণ শিব লক্ষ্যে পুরুষের উপাসনা । 
সাবিত্রী, লক্গমী, গৌরী--শক্তিসাধনার লক্ষ্য । 
ইপাসনায় এই গভীর তত্ব সনাতন ভারত 
ব্যতীত কুত্রাপি নাই। 

পুরুষ ও শক্তিভেদ সম্প্রদীয় ভেদের হেতু । 


তু 


ভারতেবঈ । 


৬ 
'একহ 


অবশ্য ত্রঙ্গবাঁদী সম্প্রনীর লক্ষ্যে পড়ে না। 
পুবাণ কাহিনীতে ব্রক্ধাব প্রতি প্রজাপতি দক্ষেব 
অভিশাপ আছে। বিষুবাদে ও শিববাঁদে বু 
সম্প্রদায় গড়িয়। উঠিয়াছে। নৈষ্ণন ও টন 
মতেব পথস্বাতস্ত্যে সম্্ীদারভেদ অভি বিস্তৃত। 


শক্তির উপাসনায়ও ইভাব অনাথ হয় নাই| 
সম্প্রদায়স্থষ্টির গোড়ার কথা এই খাঁনেই 
নিহিত | 


স্্টি হইতেই স্ব কিছু জাঁত। আবার 
লন্ন হইতেও স্থটির সূল মিলে। এই জন্য স্থাষ্টি ও 
লন চুইই অভি গভীবতত্ব। দূ, স্থ্টি লর়ে 


মদৃগ্ঠ হর। আবার ভবিষ্যাতের স্থ্টি ইহাঁতেই 
অবস্থিত| সধ্যব্ন্ী অনস্থাই বর্তমন। বর্মানই 
অধিকতর ভাবে গ্রঙ্গার। কিন্তু বর্তমান 


উতপত্তিও নাশনীল। যাহার উৎপত্তি ও লম়্ 
আছে ভাঙার একটা। বপও খুঁজিযা পাও! 
বার। তাত। ন। হইলে উৎপন্ন বুঝ। ম|ইবে 
কি প্রকারে? যাহা ছিল তাত। আর নাই 
বলিয়াই তে। লরের মর্ম আমব! উপলব্ধি 
করি। এই ত্রিকাঁলেরই পুজা আমর। করিয়া 
থাঁকি। ত্রিগুণের উপাঁদনার সনাতন ভারত 
নিরত। মন্ত্র-উৎপন্নের স্মারক। মন্ত্রের তাই 
লয় আছে। এমনই গুরু, এমনই প্রতিমা 
বর্তমানের আশ্রর। বর্তমানের ইহ! সনাতন 
আশ্রয়। ইহাঁকেও অতিক্রম কেহ করে নাই। 
ভীষাঁভেদ ব্শ্তঃ বৃথ। তর্ক, বৃথ। বিতগ্11 
সম্প্রদারগত ভেদের হেতুবাদ শাশ্বত। 
ভেদ দূর হইবে না কোন দিন। ক্য লক্ষ্যের 


৪২ উদ্বোধন 


নিষয়। অীক্যে পৌছান অর্থে লম। এই লর 
প্রাকৃত অপ্রাকৃত ভোদে দ্বিবিধ। 'প্রাকৃত লয়ের 
কগ। শীস্মাদিতে আছে এবং জগত্প্রপঞ্চেও 
উহ। নিভা দ্গবপে সভন দুিগোচর ভয়। 


আমি অপ্রাকৃত লঞের কণা বলিতেছি : বাতা 
দিব্যলঘঘ নামে অভিহিত হয । সচেতন লয়ই 
দিবা বা অপ্রাকৃত। অন্লোমক্রমে সবষ্টি, অভ£ব 
নিলোমক্রমে লব্ধ নিশ্চয় যুক্তিযুক্ত 'এবং নিজ্ঞান- 
সম্মত । যাহা হইতে সৃষ্টি তাভাতেই লয় এই 
সহজ জ্ঞান দিতে অধিক বলা নিষ্পয়োজন | 
প্রাকৃত লর যেমন করিয়। হয়, দিবা লয়ে তাহা 
অস্তথঠ হয় না, তবে পূর্বেধীক্ক ল্ন হয় অভ্ঞাতে, 
অচেতনে। শেষের লয় জ্ঞাতসারে, সচেতনে সিদ্ধ 
হয়। 

এইবার কথা চেতন, অচেতন লইয়1| লগ 
সমান হইলেও চেতন লয় অচেতন লবে ফলভেদ 
অবশ্তই আছে। ফলভেদ “হেতু সাধুজনের। 
চেতন লর বাঞ্। করেন । অচেতন লয়ে কি হয়? 
দেট। চেতনার আবরণ বা খোলস । চেতন।র 
পরিণাম খোলসে প্রকটিভ হয়। অচেতন ল্ব_- 
চেতনার লয় নহে । প্রকৃতিবশে প্রাণকেন্ত্র মনে, 
মন বুদ্ধিতে, বুদ্ধি অচেতন বশতঃ কোথায় লন্ন 
হইল তাঁহী বুঝ| যার না। ভিতারের এই বিল 
বাহিরে প্রকাশ হয়। শবীনটাঁকে মাটাতেই পৌত, 
আর জলেই ভাসাও ব| অগ্রিদগ্ধ কর--আবরণের 
রচনা যে উপাদানে সেই উপাদানসমূতে তাহার 
লয় অবশ্তই হইবে । এঙ্গণে উর অন্তনিভিত 
চেতনার সন্ধান কর! যাঁউক। 

এই লয়টা গ্রাঁরুত। হয় দৈব ব্যাধি, ন। 
হয় ভৌতিক ব্যাপি, যে কোন প্রকারে চেতনার 
অনিচ্ছায় ব1 অজ্ঞাতে এই যে লয় এখানে বিচার 
বা বিবেক নাই। হয_কিন্ত কি হয় জান। 
থাকে না) তাই এই প্রাকৃত লয়ের পরিণাম 
ভূত নামে খ্যাত। (প্রেতযোনি প্রাপ্তির কথাও 


[ স্বর্ণ জয্তী 


্রসিদ্ধ। অন্ষেব হাত্ডাইয়। বেড়ান ন্বাম এই 
ভূত বা গ্রেত পুনর। শ্ররে প্রকাঁশ হয়। অতীতের 
সংস্কারে পুনঃ পুনঃ আশ্রয়ে প্রকাশিত হইয়। 
গড়ে । উপনিবদে ইচকেই বল| হইছে “অন্ধ? 
হম? প্রবিশন্তি যেহমন্তুতিমূপাসতে” | অচেতন আব 
জড় একই বস্। জড় ভিন্ন অন্য লক্ষ্য নাই 
বাহার ভাঁগীর চেতন। পুনঃ পুনঃ লয়ে জড়েরত 
অন্বেষণ করে। জন্ম মৃত্যুর আর্ত এইভাবে 
অন্স্পাত। গাাঁর নল। হইযাছে_ 

“জন্ম কম চ মে দিবাং এবং বো বেগ ভতবতঃ | 

থাকা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি নামেতি সৌইঙ্জুন ॥" 

সচেতন নধ্বের কথা এই গ্লোকে নিহিভ 
আছে। অতঃপর আমি এই কথাই বলিব । 

ঈশ্বর নিরাক।র _চৈতন্ত-স্বরূপ। ইঈশ্বরনিষ্ঠ।, 
ঈশ্বরভক্তি, ঈশ্বরবিশ্বীসের কথা ততক্ষণ অর্থহীন, 
বতক্ষণ না এই অনাস্তব কাল্পনিক ঈশ্বরতত্ত দিবা- 
জন্ম, কমে অনতবাদিত ইঞ্টের সাঁক্দাৎ ন। নিলে। 
এই সুমহান সনাহন তত্ব ভীবতেরই সাঁধ্য হইয়াছে । 
ভ|রহই এই সন।তন পথে চলিযাছে, নতুন 
স্বাতিকার বলিতে পারিভেন ন।-গুবৌ মাগষবুদি 
কূর্বতস্ত নরকং জেহ", 'আব কবি নবোন্তমও ইডাবিই 
অনুবাদে গাভিতেন_ 

“গুরুকে মনন জ্ঞান কৰে যেই জন | 
দ|কণ শরকে তার হন নিপাতন ॥৮ 

লান্তবুদ্ধি সাধকেন (প্রন এই অনাপ্ছব, কাল্পশিক' 
ঈশ্বরতত্বেধ অনুবাদ কষ্ণেব প্রতি_প্তীহ। 
গতির ইতিগস কি?” উত্তরে ভগবান শ্রীরুষ 
যাহা বলিষাছেন_ ধিশুর কণ্ঠেও তাহার প্রতিধ্বনি 
হইয়াছে_প্ঘাঁহ। বি কর, আমার গতির ইতিহাস 
অনুসরণের প্রশ্ন তুলিও নী) লঙ্ললক্ষ্যে খাঁটি 
সাধকের আলোর পথে ধাত্রাই বড় কখাঁ। সংশয় 
ও দ্বন্দ স্থষ্টি করিয়। সময় ক্ষয় তিনি করেন নাই | 

এই লয় ছুই প্রকার__সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত। 
সম্প্রজ্ঞাত স্বব্ষিয়ে লয়, এখাঁনে একটা অবলম্বন 


মাঘ, ১৩৫৪ ] 


মাছে, তাই জ্ঞানাভাব হয় না। জ্ঞানের মৌলিক 
ভূমি থাকিয়। যার । অসম্প্রজ্ঞাত--অবিষরী জ্ঞান- 
ভ্রমি পর্য্যন্ত তিরোহিত হয়। নূতন যুগের সাখকদের 
এই সম্প্রজ্ঞাত-অসম্প্রজ্ঞাত লয়যোৌগের কথ। বিশেব 
করিয়া বুঝিবার দিন সমুপস্থিত। বিষণটি গভীর 
9 গুরুতর। কিন্তু এই বিষয়ের বিশেষ বিবরণ 
দেওয়। বক্ষ্যমীণ একটা প্রবন্ধে সম্ভব নহে; আমি 
ভাই উপস্থিত নিরন্ত রহিলান; ভবিষ্যতে এই 
গুবতর বিষয়ের অবতরণ! কৰিব । 

এই বে লরবোগেব কথা বলিলাম_ ইহ! 
সাধাবস্ত । ধর্মেব ভিত্তির উপব দাড়াইয়।ই বোঁগ 
সিদ্ধ করিতে ভইবে। ধমল[ভ বহুজনের ভাগ্যে 
ঘটে, কিন্ত ধমপরার়ণ অল্প লোকই বোগ লাভ 
কবে। ধমেব সাধন! আন্ষ্টটনিক। একটি 
উদ্দাহবণ দিলেই ইহার জভ্যাহী বুঝা! বাইবে। 
খেনন সত্যধর্ম রক্ষা করার জন্য সত্যবাক্য, সত্য- 
চিন্ত। ইচ্ছা করিলেইি করা সম্ভব নতে_ এই 
স্দে চাই অন্তরের পরিপূর্ণ সন্তোষ। আব এই 
সন্তোষ লাভের জন্য মান্ুযের চাই আস্তিকাবুদ্ধি 
তবেই নিরমিত পুজা, আরাঁধন|, উপাসন। 
মান্ুষ্ঠানিক ভাবে স্ুসিদ্ধ। এইগুলি সবই সত্য- 
ক্ষার অঙ্গ। এই সদ্গুণাবলী জীবনে আমন 
করিতে হইলে ইন্দ্রিয় নিগ্রহের প্রয়োজন হইয়| 
থাঁকে। এই ধর্ম সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে হইলে 
শাস্বপ্রসিদ্ধ বিধিনিষেধেব অন্তবর্তী ভইতে হয়। 
ধমার্ণ পরিপূর্ণ মাত্রার সিদ্ধ হন বে ক্ষেত্রে 
ধেগবীর্ধ সেইখানেই মূর্ত হইতে পারে । 

আমি এই যৌগের কথাই বলিতেছি। ধম 
শভ না হইলে ধর্মত্যাগের কথাই আসিতে 
পারে না। এই জন্য গীতার স্ব স্ব ধর্মপরারণ 
»গয়ার বহু প্রশংসা-বাক্য কথিত হইরাছে। 
হাবপর ধর্মের সাধনায় মানুষ ঘখন নষ্টমোত 
হর, স্বরূপের স্বৃতি লাভ কবে, তখনই একজন 
আর এক জনের দিকে চাঁহিরা বলে, “করিষ্ে 
ধচনং তব তখনই মহাপুকষের পাঞ্চজন্তে 
ফুংকার দিয়া বলে পপর্ধধর্ম|ন্‌ পরিত্যজ্য 
মামেকং শরণং বর” এক অন্ের অনুসরণে 
বহুবিধ সমাজ ধর্ম পরিত্যাগ করিতে বাঁধ্য হম 
ই লরযোগ ভিন্ন অন্ধ কি হইবে? তাই 
ভগনানের অমৃতণীতল কণ্ঠে বাণী ফোটে 


ঘোগতত্বেব এক পরিচ্ছেদ ৪৩ 


“অহং ত্বাং সর্ববপাঁপেভ্যো মোক্ষনিষ্যামি মা 
শ521৮ ভারতের বেদে উপনিষদে এই যৌগতন্ব 
স্থপ্রচারিত। কিন্তু কুরুক্ষেত্রে এই বাণী অন্তু 
বাঁদিত হইতে চাহিয়াছে পার্থ কৃষ্ণেব আশ্রয়ে | 
ভারতের মুক্তি ধর্মে নাই কিন্তু ধমের ভিত্তি 
দু না হইলে যোগবীধ্যও লাভ হর না। 
যোগই এ জাতিকে ঘুক্তি দিতে পাবে_তাই 
গাতীর শেষ কথা 

“যত্র যোগেখরঃ কৃষ্চো যন্ত্র পার্ো ধন্ুদ্ধরঃ | 

তত শ্রীবিজরে। ভূতিধবা নীভিমতিমম ॥” 

ভারতে কুকশেত্রে বোগবীধ্যের  প্রচার। 
তাঁণ্পন তাঁব সাবনা_পীচহাজীর বর্ষকাল ভারত 


করিয়াছে। এই বোঁগেব সন্ধেত আশ্রর করির্াই 
শিখজাতিব অক্র্যরর। মহাবাস্টে শিবাঁজীর 


অভ্যখান সম্থব তইরাছে। 

রাষ্ট্রের ভিত্তি আশ্রর করিয়া যে যোগ 
অন্তবাদিত হয় তাহার পধিণীন মতীতেব ভয় 
বত্তনানেও পরিবঙ্শিত ভয়! কিন্তু ধমের 
ভিভিতে ঘোগের অভিব্যক্তি বাংলার সাঁধনান্ধ 
মতি ল্গার প্রচেষ্ট। ভইখছছে। সাধনাব সেই 
দাঘ ইতিহাস এই ক্ষেরে 'আলোচন। কৰিৰ 
ন।। ঝুকক্ষেত্রের বেগ দক্ষিণেপ্বরে রূপ লইতে 
চাচিরাছে-ঠাকুব রামরুষ্জে ও বিব্কোনন্দে। 
এক অন্ঠেব চরণে আত্মোতসর্গ করির। বে বীধ্য 
গ্রক।শ করে, তাত বাংলার পার্থ বিবেকাননে 
লীলানিত হইঘাছে। বাঙ্গালী বোগের আস্বাদ 
পাইছে, পূর্ণবোগের পরিপূর্ণ প্রকাশ থে 
শবিজনভূতি ও সত্যনীতি ভাতা আজিও 
প্রকাশ ঠসু নাই। দর্ষিণেশ্বরে বাহ হইয়াছে-- 
“ততঃ কিম” বশিয়। একদল লোক চলির|ছে ব্তমান 
জাতিব পুরোভাগে। ভারতের মুক্তি ও অত্থ্যথান 
এই মানুষ্দেরই যোগথুক্ত জীবনে সম্ভব হইবে। 
বাঙ্গালী তাই ঈদ্বর-ুক্তির জন্য আকুল হইর। 
ছুটিয়াছে। বাহ। হইতেছে তাঁত অংশ মাত্র, 
পূর্ণ ন্টে। জাতি ও দেশকে পুর্ণকাম করিবে 


যোগ । বিশ্বমানবজাতি' তাহারহই আশ্ররে 
শান্তি ও আনন্দ লাঁভ করিবে। বাঙ্গালী 
আজ্মলরের নধ্য পির। যোগবুক্তি চাহিগাছে। 


বাংলার হিমালর শিরে তাহাদেরই কণ্ঠে বব 
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কাশীপুরে শ্রীরামরুফ 


স্বামী প্রেমেশানন্দ 


কাণাপুর উদ্ভান-ভবনে 
ক্ষীণদেহে অন্তিম শয়নে 

করুণা ছবিসম সেই মুখ অন্নুপম 
বারবার ভেসে ওঠে মনে । 

বড় ছুখময় ধারা ্ষণে হই শান্তিগরা 
তুমি মম সাস্বন। জীবনে । 


স্ুধাহেতু মথি সিদ্ধুজন 
দেবাতুনে লভিল গরল 

ভ্রিভুবন তপু হেবি ভলাহল পান করি 
দগ্ধ হ'ল তন কণ্স্থল। 

নীলক্ তুমি দেব. আদি প্রেনমূ্ঠি তব 
দেবতার সাধিতে মঙ্গল। 
মানবের মানিস-সলিলে 
তীব্রতম গরল উথলে 

তুমি তা” করিলে পান দদগ্ধকণঠ দিলে প্রাণ 
শান্তি তবু হ'ল না ভূতলে ! 

এত দয়! জীবতরে সহ ব্যথা! অকাতিরে 
হেরিলে-পাঁষীণ বুঝি গলে! 

করুণাকাতর স্বর কানে আসে নিরন্তর 
স্মরি মুখ ভাঁসি অশ্রু জলে। 


হেরি দ্বেবতার অপমান 
নিজ অস্থি করেছিলে দান 

দধীচি তাপস তুমি নিম্তারিতে দেব-ভূমি 
ধষিদেহ দয় মৃতিমান ! 


সেই লীলা কাশীপুরে অস্থিদান জীব তরে 
রক্ষিতে ভারতে ঝষি-দেবতী-সন্তান। 
আজও এই স্থুরপুরে _ অস্গুর নিয়ে ফিরে 
আজও বজ হলেন নির্মাণ? 


বহি মানবের পাঁপভার 
তুমি যেন ক্রুশে বিদ্ধ বীশু অবতার 

কতদিন কত মাঁস তিলে তিলে দেহ নাশ 

সহি নিত্য বেদন? অপার 
এত দা এত প্রীতি ব্যাধিজাঁলি। প্রাঁথাভ্তি 

অন্ধ আখি খুপিল না ভেরি । 
বিরোচন-নন্দন অস্তুর দন্ূজগণ 

এল বুঝি নররূপ ধরি। 


বড়ই ন্ঠির এসংসার 
লাঁলস1 অনলে ঘিরা ভে চারি ধার 
ভয়ে বুক উ্ে কাঁপি” কি আতঙ্কে দিন যাঁপি 
লীল। তব স্মরি বাঁর বাঁর। 
শত শঙ্কা জানে মনে এজীবন তৌদা। বিনে 
হত বেন রদ্ব-কারাগার 
হে জীবন-দেবত। আমার । 


এই কানপুর উপবন 
বুকে ধরে শোভা! অতুলন 
“প্রেমে দেহ প্রাণ বিসর্জন” 
যেথা বত রূপ আছে সব তুচ্ছ এর কাছে 
ধ্যানে ধন্ত যানধ-জীবন। 





শ্রীক্রীম'তাঠাকুরাণী 


উদ্বোধন, সুবণ্‌ জয়গ্থী ভ্রাঙ্থ ছোবান্য 
১৩৫৪ অন্বিত 


রোমীয় অক্ষর 


ডক্টুর জ্যোতির্সয় ঘোষ, এম-এ, পিএইচ৩ডি 


কিছুদিন হইতে একটি প্রস্তাব শুনা যাইতেছে 


যে বাংলা লেখা বৌনীয় অক্ষরের সাহাঁব্যে সম্পন্ন 


কব হউক। এ সম্বন্ধে কয়েকটি কথ! 
আবশ্যক মনে করিতেছি । 

বাংল! বর্ণমাল। সংস্কৃত হইতে আসিয়াছে। 
পূর্বে ইহার বে রূপই থাকুক বিগত বকাঁল বাবৎ 
ইহার রূপ গ্রীয় একপ্রকরই আছে। এই বর্ণমাল! 
পৃথিবীর অন্তান্ত বহু ভাষার ব্্ণগাল। অপেক্ষ। 
উৎকৃষ্ট । কণ্ঠস্বরের স্বাভাবিক প্রকাঁশপক্ষে এমন 
সুন্দর ও বৈজ্ঞানিক বর্ণমালার উদ্ভাবন ভারতীয় 
সভ্যতার একটি মহামূল্য অবদান । 

বর্তমান যুগে এই বর্ণমালার বিরুদ্ধে এই 
অভিযোগ আনা হইয়াছে যে এই বর্ণমালার অঙ্ষব 
খ্য খুব বেশি। সেইজন্ত ইহ সাধারণ শিক্ষ! 


বলা 


ও ব্যবহারের পক্ষে অন্গুবিধীজনক | বাংলায় 
প্রায় সাঁড়ে ছয় শত অঙ্গর আছে। এই গুলি 
আয্মন্ত করিতে শিশুর অনেক সমদ্ধ বার। কথাটি 
কতকটা সত্য। কিন্তু প্রথম ভাগ, “িতীয় 


ভাঁগ' পড়িতে শিশুর যে সময় লাগে, তাঁগীতে স্খধু 
বর্ণমালা শিক্ষাই হয় না; ইহার সহিত বিবিধ শব্ধ 
ও বাক্য- ভাহারা শিখিয়া থাঁকে। স্তবাং শুধু 
বর্ণমাল। শিখিতেই যে তাভাঁদের ছুই বৎসর লাগিয্জ 
যাঁয় ইহা! ঠিক নহে। 

ইংরীভী বর্ণমালা গ্রহণ কৰিলেই বে ভৎসাহাব্যে 
বালা লেখা সহজ হইয়া! যাইবে, তাহা নহে। 
অকারান্ত অক্ষরগুলিকে ইংরাজীতে সম্যক প্রকাশ 
করিতে দুইটি বাঁ তিনটি অক্ষর গ্রয়োজন হয়। 
বেমন, “ক” । ইংরাজীতে এই একটি শব্দ প্রকাশ 
করিতে ঘ৪% লিখিতে হইবে। ইংরাজী বর্ণমীলা 


অতীব আর্দিন ও অনম্পূর্ণ। কষ্ঠস্বরের বহু স্বর 
ইঠা দ্বার প্রকাশ করা ঝর ন|। সেগুলি প্রকাশ 
করিতে নান।প্রকাৰ কৌশল অবলগ্ধন করিতে 
ইয়। ছু, ঝ, প্রভৃঠি প্রকাশ করিতে অন্ততঃ 
দুইটি করির। অক্ষরের 'প্ররোগন। সাধ করিয়! 
'এ সকল অস্ুবিধ। ড|কিয়। আন কেন? যে 
পচটি স্বরবর্ণ আছে, 51515 কাজ তে। চলেই 
ন।, বরং একটি অক্ষরের ধহুবিণ উচ্চাবণ থাকাতে, 
তাহার ব্যবহার আর কর। কঠিন হইয়া উঠে। 
৪” এর উচ্চারণ এ, অ!, অ, আয, সবই ভইতে 
পারে। এগুলি আয়ত্ত করা শিক্ষীর্থীর পক্ষে সহজ 
নয়। বরি বিভিন্ন চিহ্ন বা সঙ্কেত দিয়া এই 
পার্থক্য নির্দেশ করিতে হয, তাত। হইলে তো 
অক্ষরের সংখ্যা ঝাঁড়িয়াই চলিবে । অঙ্গবের 
সংখ্যাললত।র স্ৃবিধ] রহিল কোথায় ? 

ইংরাজী বর্ণমল|, তাহার ম্বরবর্ণের বিবিধ 
উচ্চাধ্রণ, ডিপ্থং এর বানান ও উচ্চারণ প্রভৃতি 
শিওদের পক্ষে পগজ নর। তাছাড়া একথাও 
মনে রাখিতে হইবে বে ইংবজ-শিখব পক্ষে 
ইংলগডের সমাজে ও ইংর।জ-পরিবারে যাগ সঙ্জ, 
বাঙালীর পক্ষে তাছ। তেমন সহজ নয়। আমাদের 
শিশুনা বাংলা ও ইংরাজী প্রায় এক সময়েই 
আয়ত্ত করে। পরে ক্রমশঃ ইংরাজী-শিক্ষার জন্তই 
বৃংল। অপেক্ষা অনেক বেশি পরিশ্রস ও সময 
ব্যয় করে। তথ।পি বাংলার তুলনা তাঁহার! 
ইংরাজী মোটেই বেশি শেখে ন।, শিখিতে পারে 
না। স্কুলের ম্যাগাজিনে বার চৌদ্দ বৎসরের 
ছেলের বাংল৷ রচনার বে সকল নিদর্শন আমর! 
পাই, তাহী। সত্যই প্রশংসনীয় । কিন্ত দশ বাঁর 


৪৬ উদ্বোধন 


বংসর ক্রমাগত ইংবাঁজী শিখিষ্াও শাভাবা কিরূপ 
ইংরাজী লেখে তাহা ম্যাটিকের উত্তরপত্র দেখিলেই 
বুঝা যায়। এহ্থলে অবগ্ত "ধু বর্ণমালাই আমাদের 
আলোচ্য, ভাষার কথ! প্রসঙ্গতঃ তুলিলাম ৷ 

বাংল। ব্ণমালার বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগের 
কারণ ইহার বুক্তাক্ষর। যদি তাতাই সমস্তা হয়, 
তাহ হইলে, ইচাব ব্যবস্থা তো সংস্কৃত ও বাংল। 
ব্যাকরণের মধ্যেই বঙ্য়াছে। সংস্কৃত বর্ণমালার 
হ্টান্ব সবস্কত ব্যাকরণও মাঁনব-সভ্যতার এক 
বিস্ময়কর স্থঙ্টি। সংঘুক্ত অঙ্গরকে ভাঙির। ওসন্ত 
বর্ণ দ্বার তাহা প্রাকাশ করা যাইতে পারে। 
সুচরং যে সকপ ধুক্তাঙ্ষবগ্ুলিকে কিন বা 
অস্বিধাজনক মনে হয়, সেগুলিকে হস্ত বর্ণদাঁর। 
প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা কর। যাইতে পারে। 
“কম্ম” বদি পছন্দ ন। হয়, ভাত। হইলে কম? 
লেখ। বইতে পারে। “মায়ের ধিত্ব বিকল্প ব্যবস্থা । 
রেফ্ যদি অবাঞ্ছনীয় ইয় । যদিও রেফ লেখ 
খুব সহজ এবং শিশুরাও রেফ খুব সহজে শিখিয়। 
থাকে ), তাছা হইলে "কর্ম লেখ] যাইতে পারে। 
ইহার পরিবতে ইংরাঁজী বর্ণমালা! ব্যবহার করিয়। 
চ51008, লিখিলে, ইহার উচ্চারণ কব্ম, কর্ম।, 
কর্ম্যাঁ, কের্মী, কেরম, কের্ন্য।,ত কাব্ম।, 
কার্ম, কার্ম্য।, ক্যাব্ম, ক্য।র্ম।. ক্যাঁর্ম।।, এাব্‌ই 
হইতে পারে। এ কমভোগ কেন? যে বর্ণমালার 
নিঃসংশন্বরূপে “অ+ লিখিবার ব্যবস্থ। নাই, সেটি কি 
একটি গ্রহণবোগ্য বর্ণমাল। ? 

বাংলা কথ। বাংল। বর্ণঘালায় ন। 
ইংরাজী বর্ণমালায় লেগ। 
ঘুঘু সহজ না 4৪17০921১০০" সহজ? বদি 
৪১০৫7 লিখি, তাহা হইলে, ঘাঘ। বাঁ ঘাঁঘু ক 
ঘুঘ! হইবে না, তাহা কিসে বুঝ। যাইবে? বিশেষ 
চিহ্ন দিয়া বাঁ একাধিক অক্ষরের সমন্বয় দিন। যদি 
এই সকল অস্থ্বিধ। দুর করিতে তম ভাহ| হইলে 
ইংরাজি বর্ণমালার তথাকথিত সহজত্ব থাকিবে 


লিখিয়। 


মোটেই সহজ নয়। 


[ স্বর্ণ জয়ন্তী 
কোথা ? ত,থ,দ,ধ, ড়, প্রভৃতির কি গতি 


হইবে? 

বাংল! বর্ণমালার বিরুদ্ধে আর একটা অভিযোগ 
এই যে ইহা৷ নাকি টাইপরাইটারের উপযোগী নয়। 
এ 'অভিযোগের প্রথম উত্তর এই যে বর্ণমালার 
জন্যই টাইপরাইটার, টাইপরাইটাবের জন্ত বর্ণনীল। 
নহে । মানুষের জন্তই মোটর গাড়ী, মোটরগাড়ীর 
অন্য মানুষ নয়। এ যুক্তি বাদ দিলেও, বাংল। 
বর্ণমালা টাইপরাইট|রের উপবোগা নয়, ইহ 
সম্পূণ ভ্রান্ত খার্ণ।। সাঁপ|রণ বাঁল। প্রেসে প্রায় 
সাঁড়ে ছয় শত টাইপ ব্যব্হ।ব হয় বটে, কিন্ত 
নাইনো-ক্কে মা একশতেবও কম টাইপে মুদ্রণ 
কাঁধ চলে । যুক্ত সুরেশচন্ত্র মছুমদ|র মহাশয়ের 
অসমান্ প্রতিভ।র এই নিদখন বাংল। মুদ্রণ-জগতে 
তাহ|র নান অক্ষয় কখিয়। রাখিবে। চেষ্টা করিলে 
এই অর্গবমংখ্যা। আরো কিছু কমানো 
যাইতে পারে। যদি তাহ নাও হয়, বর্দি ধরিয়। 
লওয়া যায় থে এই একশত অক্ষর ব্যবহার ন। 
করিয়।৷ উপার নাই, তাহ! হইলেও এই সংখ্য। 
টাইপরাইট|রের পক্ষে মোটেই বেশি নয় । লাইনে- 
ুদ্রণে যেমন বিভিন্ন চাবি টিপিয়। বিভিন্ন অক্ষর 
সঙ্দে সঙ্গে প্রন্তত হয়, ঠিক তেমনি চাঁবি টিপিয়! 
টাইপরাইট।বে এই অক্ষবগুলি লেখ যাইতে পারে। 
আমর মনে হয়, লাইনোর 1৮-১০৭এএর মত 
করির। টাইপরাইটারের [-১০০৭ প্রস্তুত 
কর সম্ভব। বঠনানে প্রচলিত সাধারণ টাইপ- 
রাইটারে প্রায় পয়ভাল্লিণটি চাবি আছে। 
প্রত্যেকটিতে ভ্ইটি চিহ্ন আছে। সুতরাং প্রায় 
নব্বইটি অক্ষর ব্যবহার করা বায়। শুধু চাঁবি 
টিপিলে একটি অক্ষর মুদ্রিত হয়, আর তংসঙ্জে 
একটি লেভাব চাঁপিলে আর একটি অক্ষর মুদ্রিত 
হয়। বদি পঞ্চাশটি চাবির ব্যবস্থা কর| বাঁর 
এবং প্রত্যেক চবিতে তিনটি অক্ষরের চিহ্ন 
থাকে তাহা! হইলেই তো! একশ পঞ্চাশটি অক্ষরের 
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রর 
ব্যবসথী হইতে পারে। একটি নেসভাবেব স্থলে টি কনসাল-অফিসগুলিতে গিঠ। নিচ দেশের 
লেভারের ব্যবস্থা করাঁ খুবই সহজ। এইরূপ প্রাথমিক, মাধ্যমিক ৪ উচ্চতর শিক্ষার ব্যবজত 


ব্যবস্থা তইালে ঠিক বর্তমান 'আঁকাবেব টাইপ 
বাইটারেই বাঁল। লেখাব ব্যবস্থা হইতে পাবে। 
মোটকথা ব€মাঁন টাইপবাইটাবের নব্নঈটি চিক্গের 
স্থানে একশত চিচ্ছের ব্যবস্থা! করা বৈজ্ঞানিক ও 
বান্ত্রিকগণের পক্ষে একটা সমস্তাইি নয়। সুতরাং 
টাঁইপরাইটারের সুবিধার জন্য বাঁংল। বর্ণমালা বর্জন 
করিবাঁব পক্ষে কোন ঘুক্তি নাই। 
বংল। বর্ণমাল। বঙ্গন ও ইংবাজী নর্ণমাল। 
গ্রণের পক্ষে আর একটু যুক্তি এই নে ভাবতের 
বিভিন্ন ভাষাঁভাষীর ঘি সকলেই এই ইংবাঁজী 
বর্ণমালা গ্রহণ করেন, তাঁচ। হইলে পরম্পরের 
ভাঁষা শিখিতে নৃতন বর্ণমালা শিক্ষার (প্রয়োজনীয়তা 
থাকিবে না। বাগারা একাধিক ভাঁষাব সামান্য 
চর্চাও কবিয়াছেন, তীহাব! জানেন, ভাঁষ। শিক্ষাৰ 
পক্ষে বর্ণমাল। শিক্ষা প্রধান সমস্তা। নহে (চীন 
দেশীয় বর্ণমাঁল। ব্যতীত )। উর পাঁর্দিক ও 
আরনী ব্যতীত ভারতীয় অন্গৃন্টি ভমাগুলি 
বর্ণমীলাঁব গার্গক্য এভ বেশি নয় যাহাতে ভাঁষ। 
শিক্ষাৰ পার্স সেটি প্রধান অন্তরায়রাপে পবিগণিত 
হইতে পারে। ভাঁতেব লেখাঁর কা প্রগক, নে 
কোন ভাঁষাব হতেব লেখ।সু অন্যন্ত হইতে হইলে 
হজ্জন্তা পুণক্‌ অভা|স আবগ্তক। 'এসকন কথ। 
ছাড়াও, আমাৰ পচ নিশাস, গড়িয।, গুজনাটা, 
চিন্দি প্রভৃতি তাষাভামীর। ইংরাজী বর্ণাল। 
গ্রহণে সম্মত হইবে না । স্বদেশ, স্বজাতি ও 
স্বধর্মের প্রতি মনুষের যেমন একট। স্বাভাবিক 
আকর্ষণ আছে, তেমনি স্ব-ভাঁষার প্রতিও একটা 
স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে। সেট! বিসর্জন দেওয়ার 
মত তুরীয় অবস্থা সকল প্রদেশের হইয়াছে বলিয়। 
আমার বিশ্বাস হয় না। 
বিশ্ববিগ্ভালয্বের গণিত-পরিভাঁধা যখন প্রণয়ন 
করি, তখন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের কলিকাতাস্থ 


, উহী অব্লম্বন করা সমীচীন নহে। 


ভামাসম্পর্কে অনুসন্ধান করিয়াছিলাম। এক 
তুবঙ্ক ন্যতীভ কোন দেশই স্থীর নর্ণনাল। পরিত্যাগ 


করে নাই। জীপাঁন, ব|শিয়।, টিন তাহাদের 
বর্ণমাল। পরিত্যাগ করে নাই । চীনের বর্ণগালাব 


সংশোধন ভইতেছে শুনিয়াছি । যেমন আমাদের 
ভইয়াছে লাইনে!বান্ের 'প্রয়ৌজনে )। কিন্ব রৌমীয় 
বর্ণমাল। গ্রভণেব কগ1 আঁন।র জান! নাই। এমন 
কিক্ষদ্র গ্রাসও ভাহার নর্ণঘ!ল। পবিত্যাগ করে 
নাই। জার্ম।ন বর্ণনীল। 'প্রর় ইংর|জীরই অন্গরূপ | 
সামন্ত 'একটু আলঙ্কারিক ধচে লেখা । এই 
সামান্ধ অলঙ্কাবটুক ও তাতাঁব! সহজত্বেব অগ্রহাতে 
পবিত্যাগ করিতে সম্মত হর রে বিদেশে প্রচারিত 
নৈজ্ঞানিক গ্র্গবলী বাহীত )। : আমার তো মনে 
হয়, সমগ্র পুথিবীর কঠব্য বাংলা বাঁ সংস্কৃতের 
এই সুন্দর, রমণীর, বৈজ্ঞানিক বর্ণমালা! গ্রহণ করা । , 
উপরোক্ত নিষবগুলি বিবেচনা করিলে দেখ! 
যাইবে নংল। ভাধায় রোঁমীর অন্দর ব্যব্ভার 
কলিবার সঙ্গত কাঁবণ নাই। শুপু 
একটা খেয়লেব নশীভূত হইয়। আম[দের যুগ- 


কোনই 


যুগান্তঅজিত এই সুন্দর বৈজ্ঞানিক বর্ণমালা 
পবিত্যাগ করিয়। অভি আদিম অবৈচ্ছানিক 
উতব|জী বর্ণনা এহন অনন্ত অঙ্ঞার হইবে। 
বভপদিনেব ফলে আমাদেব কুচি "9 মন একটা! 
অন্থাভ|বিকত। গ্রাপ হইয়াছে বলিয়াই এই 
ধরণের প্রস্তাবের উদ্ভব সম্ভব হইগ্লাছে। 


যদিও কাহারও কাহারও মনে হয় যে ইংরাজীর 
শিখাপুচ্ছহীন কৃত্রিম আধ-আঁধ বর্ণমালা ব্যবহারে 
কোন প্রকারের কিঞ্চিৎ সুবিধা আছে, তাহ। 
হইলেও কুটি ও ম্বাজীত্যবোধ উপেক্ষা করিয়! 
বাংলায় 
সমগ্র নারী-সমাঁজকে এক একটি ভঁটি-সাঁট লংকুথের 
স্মিজ পড়াইবার ব্যবস্থা! করিলে লজ্জানিবারণও 


৪৮ উদ্বোধন 


হয়, বসব মসাধাশ ভা সাঁডী, 
ব্লাউজ, সানা, ঢাক।ই, বেনার্পী, পিক, জর্জেট, 
বিশ্বভবতী, মাঁনেনামীনা, কিছুবই বালাই 
থাকে না। বাহার বাংলা ভাষাৰ গ্রাতি সামানি 
শ্রদ্ধাও আছে, তীহার নিকট রোমীয় অকন্ষবে 
লেখা বালা সেমিজ-পরিভিতা নাঁবীর মতই 
অসুন্দর ও নিশ্রাভ ননে হইবে, হয়তো! এটা 
ভাবুকতা। কিন্ত আঁভ|রাদ্েষণ ব্যতীত মানুষের 
জীবনেব আব সবই তৌঁ ভাবুকতী।॥ 'এমন কি 
আহারাছ্েষণেও মান্গষের ভাবুকতী কম নর । 
হটিরের ডেল এবং বু কাকুকার্খচিত ক্সীরের 
থাব|রের স্বাদ একই। তথাপি দানুষ বলিয়।ই 
হ্ীবেও ক!রুকার্ধ চায়। মোটরগাড়ী অপেক্ষা 
গরুর গাড়ীর স্ুবিধ। অনেক, ঝঞ্কাট অনেক কম। 
একটু জোরে চলে, ইহ। ছাড়া আর কোন 


[ সুবর্ণ জম 


ব্ষয়েই সোটরগাড়ী গরুর গাড়ী অপেক্ষা 
সুবিধাজনক নয়। মোটর গাঁড়ী চড়িবাঁর অন্য 
সমস্ত কারণই একটা! ভীবুকতা । 

লিখিতে, শিখিতে, পড়িতে, টাইপরাইটাঁর 
ব্যবহাঁবে, কোন বিষয়েই বাংল বর্ণমাল! অসুবিধা" 
জনক নহে । এই ব্র্মালী বিজ্ঞানসম্মত। এই 
বর্ণমালা আমাঁদেব সভ্যতা :9 সংস্কৃতির একটি 
গৌরবের বস্ত। ইন ঘধিয়া মাজিয়া। ব্মাঁন 
বুগোপযোগা করিয়া লওরা যাইতে পারে। কিন্ত 


ইত বর্ন কৰা শ্ীরক ফেলিনা কাচ 
গ্রগণের মতই অন্যায় ভইবে। "আমার বিশ্বাস 


রামমৌঠন-কেশবচন্দর- বিষ্ঠীসাগর-মধুক্দন -নস্থিমচন্্র- 
বামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-অরবিন্দ-রবীন্্নাথ-শরচ্ন্দ্র যে 
বাংল। গঠন করিয়াছেন, তাহার অধিবাসিবৃন্ন 
ইভাতে কোনি মতেই সম্মত হইবে ন1। 





স্বামীজির দৃষ্টিতে হিন্দু ও মুললমান 


বিজয় লাল চট্টোপাধ্যায় 


হিন্দু-নুসরমানেব সম্পর্ক আছ অত্যন্ত আড়ষ্ট 
হয়ে উঠেছে। এক সম্প্রদায়ের মনে আর 'এক 
সম্প্রদায়ের প্রতি অবিশ্বীস আর সন্দেহ । পরস্পরের 
গ্রতি যেখানে এই অবিশ্বাস মার সন্দেহ দেখ|নে 
স্বরাজের কাজ কখনও অগ্রসর হ'তে পারে না । 
স্বাধীনতা, অমর পেয়েছি, অর্থাৎ ইংরেজ-শ|সন 
থেকে আমর মুক্ত হয়েছি । স্বরাজ আর স্বাধীনত। 
কিন্ত এক কথ! নয়। স্বরাজ আপামর জন- 
সাধারণের সর্বাজীণ কল্যাণ। সেই কল্যাণের 
স্বর্গ এখনো দুরে। আজও কোটা কোটা মানুষ 
অন্বহীন, ব্বহীন, চতুষ্পদের সামিল। গ্রামগুলিতে 
জীবনের কোন স্পন্দন নেই। হিন্দুমুসলমানের 


মিলনেন পথেই শুধু স্ববাজের স্বপ্নকে মূর্ভ ক'বে 
তোঁলা সম্ভব। 
এই মিলনের পথে সব চেয়ে বড়ো বাঁ 
হচ্ছে মানুষের ব্যক্তিত্থে অশ্রদ্ধ। । লেখাপড়া-জীন! 
লোকের মুখেও ব্ল্তে শুনেছি, সাবধান, 
মুসলমানকে, মশা, বিশ্বাস করবেন না। .কেন 
তাকে বিশ্বাস করবো না? মুসলমানদের মধ্যে 
কি ঈশ্বর নেই? উদ্র পেয়েছি, থাকবে না 
কেন? বাঘের মধ্যেও তো ঈশ্বর আঁছেন। 
তাই ঝলে কি বাঘের সঙ্গে মিতালি সম্ভব? 
মানুষ সম্পর্কে মানুষের ধারণ! অবাক ক'রে দিয়েছে। 
যুমলমানের। হিন্দুদের সম্পর্কে যাঁই ভাবুক-_ 


মাধ, ১৩৫৪] 


হিন্দুরা কেন সুসলমানদিগকে প্রীতির চক্ষে দেখতে 
পারবে না? হিন্দুর অন্তূর্টিতে মানুষের সঙ্গে 
গানুষের ধক্যই পরম সত্য হয়ে দেখ! দিয়েছে। 
বঙ্গকে সে সর্বত্র দর্শন কবেছে। “ঈশ! বাস্তমিদং 
সর্ব বৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ |” “৬417815561 
61555 110 0015 0101568158, 15 (0198 ০০৮০1৪0 
৩0৮ 0১৩ 1-010. এই তে। হিন্দধন্মের মন্মকথ)। 
হিন্দধন্মা মেধনিঘোষে ঘোষণা করেছে-_মাভষের 
মদ্যে ঈশ্বরকে দেখাই বথার্থ ক্দূশন | 

“সমং পশ্ঠন্‌ হি সর্বত্র সমবস্থিতনীশ্বরং । 

ন হিনস্ত্যাআ্বনাত্মানং ততো বাতি পবাং গতিম্‌ ॥" 

“সর্বত্র সমানভাবে বিগ্কমানি ঈশ্বরকে জানিয়। 
নিজে আর নিছেকে ঠিংপ! করেন না (অর্থাৎ 
দনই তিনি ) তখনই পরমাগতি প্রাপ্ত হন।” 

সমস্ত মানুষের মধ্যে মিনি রয়েছেন তিনি 
চিরন্তন এক-_তিনি এক ছাড়া ছুই নন। এই পরম 
মভোর উপলন্ধিই শুধু মানুষের অস্ত্রে মানুষেব জন্য 
প্রেম জীগাতে গারে। মেটাপ্লিঙ্কেব রুনার মধ্যে 
একট। দামী কথ। আছে £ %]9 15810 0 105৪ 
916 00856 গড 18910 00 569.” বার দৃষ্টি 
আছে সেই শুধু ভালবাসতে পারে। সমস্ত মাছষের 
ধ্যে একই পরমেশ্বরকে সমভাবে যে দেখতে 
পরেছে কেবল তারই পক্ষে মান্ুমকে ভালবাস 
শস্তর। আর তালবাসাই শুধু নররক্র-সাগরে 
নমজ্জমাঁন এই সভ্যতাকে আজ বাঁচাতে পারে। 
'বপন্ন মানবসভ্যতাকে বীচাবার আর কোন 
তা খোল। নেই। এই প্রেমের আদর্শেরই 
উচ্ীসিত জয়গ|ন শ্বামীজির পত্রাবলীর ছত্রে ছত্রে £ 


“আমরা ধনী বা বড়লোককে গ্রান্য 
করি না। আমর! হৃদয়শূন্য মন্তিফসার ব্যক্তি- 
মণকে ও তাহাদের নিজ্ডেজ সংবাদপত্র 


গমুহকেও গ্রাহ্য করি না। বিশ্বাস, সহানু- 
ভবতি, অগ্নিময় বিশ্বাস, অগ্থিময় সহা্গভৃতি। 
ঈর প্রভু, জয় প্রভু । তুচ্ছ জীবন, তুচ্ছ 
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স্বামীন্দির দৃষ্টিতে ভিন ও মুসলমান ৪৯ 


মরণ, তুচ্ছ ক্ষুধা, তুচ্ড শীত। জয় প্রন? 
অগ্রসব হও, প্রভু আমাদের নেতা ।” 
(পত্রাবলী-- প্রথম ) 


স্বামীজি সমস্ত মনঃপ্রাঁণ দিয়ে বিশ্বাস করতেন, 
মাছষের জন্য মানুষের, সম্প্রদায়ের জন্য সম্প্রদায়ের 
জাতির জন্য জাতির অগ্রিগয় সহাল্সভৃতিই শুধু 
ভেদবুদ্ধিতে জঙ্জবিত পৃথিবীকে কল্যাণের স্বর্গে 
পৌছে দিতে পারে । 

১৮৯৪ খ্রীষ্টান্দেব ১৯শে  নবেম্ববের এক 
চিঠিতে স্বাসীজি লিখছেন £ “আর কিছুতেই 


আবশ্যক নাই, আবশ্যক কেবল প্রেম, 
অকপটতহা| ও সহিষ্ণুতা । জীবনের অর্থে 
উন্নতি, উন্নতি অর্গে জদয়র বিস্তার, আর 


হৃদয়ের বিস্তার ও প্রেম একই কথ1। নুতরং 
প্রেমই জীবন--উহ্াই একমাঁজ /জীবন-গতি- 
নিয়ামক! আর স্বার্পরতাই মৃত্যু, জীবন 
থাকিতেও উন মৃত্যু, আর দেহাবসাঁনেও এই 
্বার্থপরতাই প্রন্কত মৃত্যুস্বরূপ !” 

স্বামীজি দেখেছিলেন, ইউরোপ তরবারি 
উচিয়ে যে পথে চলেছে সে পথ ভৌগবাদের 
আত্মঘাতী পগণ। উদ্দীন ভোগবাদের অনিবার্য 
পরিণতি কাটাকাটি হানাগনিতে। ক্ষমতাগর্কে 
উদ্ধত ইউরোপ ভেদবুদ্ধির দ্বারা অভিভূত হ'য়ে 
সর্ধনাশ ডেকে আন্ছে আপনার মাথায়__দুর্দশী 
স্বামীজি এই কথা আগেই বুঝতে পেরেছিলেন। 
তার মাদ্রীজের এক বক্তৃতায় আছেঃ "176 
01৮11058000 11] 
111) 
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স্বমীজি যা! ভয় করেছিলেন তাই কিন্ত 
ঘটুলে।। ন্বামীক্তির বক্তৃভার পঞ্চাশ বৎসরের 


৫০ উদ্বোধন 


মধ্যে জগতে ঢুটো টো কুকক্ষেত্র ঘটে গেল, 
আর পাশ্চাত্য সভ)তী তো আগ ধ্বংসেব মুখে । 
দিগন্ত মেঘীচ্ছন্ন। তৃতীয় মহাধুদ্ধের ঝড় বদি 
অদূরভবিষ্তে ভেঙে পড়ে জগতের মাথার 
উপরে-আমরা একটুও বিস্মিত হবো না! 
ইউবাঁপ তো আধ্য।ত্সিকতীকে কোন মধ্যাদী দিলো। 
না। সে যৌড়শোপচারে পুজা করেছে বিজ্ঞানকে 
আণবিক বৌমান মত পাশপত অন্ধ লাভের আশার । 
সত্যের গলায় সে ছুরি দিয়েছে, অহিংসাধ আদশকে 
সে বৃদ্ধাুষ্ঠ দেখিয়েছে, আব্য।ত্মিকতাণ দিক 
থেকে সে মুখ ফিরিয়েছে। পাশা কোন আশ। 
নে আলো নেই, আশ্রয় নেই। 

আশা তবে কোথায়? স্বাণীজি বললেন, 
আশ। অগ্রিম সহাশ্ভূতিব মধ্যে, আশা সনস্ত 
মানবজাতিকে আত্মাব আম্বীয় ব'লে অনুভব 
করার মধ্যে । কিন্তু সমন্ত মাচষকে আতীয়বে।ধে 
ভালোবান্বো কেন? ভালোবাসবে কাঁবণ 
স্বামীজির ভাষায় “77676 15 1১0৮ 078 59010] 
10190217001 075 
1001 018 [:15151)০9.৮” সকলের মধ্যে যে একই 
পরমেশ্বর সমভাবে বিরাঁজ্মান-_বিক্ষা হতে কীট- 
পরমাণু সর্বভূতে সেই প্রেমময় ।” স্বামীজি 
বললেন, 'কেবল অদ্বৈতভূমি হইতেই মানুষ সকল 
ধর্ম ও সম্প্রপায়কে প্রীতির চক্ষে দেখিতে পাঁরে। 
তাই তো তাঁর কণ্ঠে অদ্বৈতবাদের শঙ্ঞনিঘধোষ, 
বেদীন্তের উচ্্বদিত জয়গান। সমন্ড মান্তষের 
মধ্যে যিনি রয়েছেন তিনি পরম এক এবং এই 
এককে যিনি সকলের নাঁঝে সমভাবে দেখেছেন 
তিনিই শুধু জাঁতি-ধর্ম-নির্ব্রশেষে সমগ্র মানব 
জাতিকে প্রীতির চক্ষে দেখতে পারেন। 
আর মানুষের প্রতি মানুষের প্রীতি জাগলে 
তবেই ভারতের দরিদ্র পতিত উৎপীড়িতদের 
উদ্ধীর সম্ভব, সাশ্প্রদীয়িক বিরোধের এবং 
যুদ্ধ-বিগ্রহের অবসানও সম্ভব। যেমন 


1010159156১, 2]1 05 


| সুবর্ণ জয়ন্তী 
ক'বে পাষাণ অহল্যা কত যুগ ধুরে অপেক্ষ। 
ক'রে ছিল বদুনাথের পাঁদস্পর্শে নবজীবন লা 
করবাব জন্ক, তেমনি ক'বে মুমূষ্ু মানব-সত্যত। . 
আজ উপনিষদের ধর্মের দ্বারা উদ্ধার লাভের 
জনক ভাবতবর্ষের দিকে তাকিয়ে আছে। স্বামীজী 
ব্হব্ম আগে বলেছিলেন 2 44870 আআ 
585৪1201006. নি 67619111017 01 006 
ঢা190197015৮  গান্বীজীর কণ্ঠেও একই সুব। 
তিন স্বানীজিব উত্তব-সাঁধক। 
আমর। হিন্দবা ঘটা কারে রাঁমকর্ষ- 
বিবেকানন্দেন জন্মোৎসব করবো, “ভগবদশীত। 
গাইলে। স্থয়ং ভগবান যেই জাতির সঙ্গে” ব্'পে 
গর্নে কুলে কথায় কথাঁয় ভাঁরতেব 
আধাম্মিকতাঁর দোহাই দেবো, আ'র মুপলমানদেব 
জীবনকে কোন মধ্যাদ।' দেবে। না, মুল্য দেবো 
ন। এ কেমনতব কথা? গীতার আর উপনিষদের 
গুণগানে যারা পঞ্চমুখ তাঁরা কোটা কোটা 
মাঞষকে অস্পৃপ্ত করেই বাঁ রেখেছে কেমন 
ক'রে? 'ঈশাবান্তমিদং সর্বং যত কিঞ্চজগত্য।ং 
জগৎ'--এই মহাঁবানা যাদের ক থেকে উৎসারিত 
হোলো তাদের আচরণে ভেদবুদ্ধির কি উৎকট 
প্রকাশ! বড় ছুঃথেই স্বামীজি লিখেছিলেন £ 
গআনাদের পুস্তকে মহাসাম্যবাদ আছে, 
আমাদের কার্য্যে মহাঁভেদবুদ্ধি। মহীনিঃস্বাথ 
নিষ্ষীমকন্মা ভারতেই প্রচারিত হইয়াছে, কিন্ত 
কাধ্যে আমরা অতি নির্দয়, অতি হাদয়হীন, 
নিজেব মাঁংসপিগড শরীর ছাড়া অন্ত কিছুই 
ভাবিতে পাঁবিন1।” (পত্রীবলী- প্রথম) 
পত্রাবলীর 'প্রথমভাঁগের অস্ঠাত্র আছে £ 
“হিনুধর্শের ভ্াঁয় আর কোন ধর্ম্হি এত 
উচ্চতাঁনে মানবায্বার মহিম। প্রচার করে না, 
আবার হিন্দুধন্দ যেমন পৈশাচিক ভাঁবে গরিব 
ও পতিতদের গলায় প দেয়, জগতে আর 
কোন ধর্মও এরূপ করেন। 1” 


উঠবে, 


মাঘ ১৩৫৪] 


তারতবর্ষের মুসলমানদের কয়জন এসেছে 
আরব থেকে? অধিকাংশই এদেশেরই অধিবাসী। 
আগে তারা হিলুই ছিল। উচ্চবর্ণের হিন্দুরা 
তাঁদের অস্পৃ্ত ক'রে রেখেছিলো । এককালে 
বারা হিন্দু ছিলো এবং পরে যারা হ|জাবে হাজারে 
মুসলমানধন্ম গ্রহণ করেছে তাদের ইসলামধন্মের 
বাহুর মধ্যে ঠেলে ফেলে দিয়েছি আমরাই__-তথা- 
কথিত উচ্চবর্ণের হিন্দুব|। আমাদের পুস্তকে 
থে মহাঁসাম্যবারদ আছে_-মামাদের আচরণে বদি 
তাঁর কণামাত্রও প্রকাশ থাঁকতো--অত্যাঁচাৰ- 
জঙ্জরিত হিন্দুরা কখনই লাখে লাখে মুসলমানবন্ম 
গ্রহণ করতে বাধ্য হোতো। না এবং আজ এই 
বিংশশতাব্বীতে কোটা কোটী মানুষ অশ্পৃশ্ত হয়েও 
থাকতো! ন1। আমাদের কথায় আর আচবণে 
কোন মিল নেই--তাই ভারতের ভাগ্যকাশ থেকে 
সা্্রদীয়িক বিরোধের মেঘ কিছুতেই কাটতে 
চাইছে না। 

কিন্ত সময় এসেছে যখন সমালোচন।র সন্ধানী 
আলো নিজেদের উপরে ফেনতে হবে। আত্ম 
বিশ্লেষণ করবার আঁ অত্যন্ত প্রয়োজন হ'য়ে 
পড়েছে। যে ব্যবধান আজ উভয় সম্প্রদায়ের 
মধ্যে দুন্তর হয়ে দেখ দিয়েছে-তাকে বিলুপ্ত 
করবার পথ শুধু একটা মাত্রই আছে, আর এই 
পথ হচ্ছে অন্যের দৌষ ক্রটাকে ক্ষমা কারে 
নিজের দৌষ ক্রটীকে বড়ে। ক'রে দেখা । আমর! 
হিন্দুরা নিজেদের যত ভালো ব'লে মনে করি, 
আমর! যে তত ভালে। নই, আমাদের কথার 
এবং কাধ্যে ধে ঘোর অসামঞ্জন্ত রয়েছে__সেই 
নিষ্ঠুর সত্যকে স্বামীজি কথনে। চাপ! দেবার চেষ্ট1 
করেন নি। বন্ধুর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে এমার্সন 
বলেছেন 2:44 01600 5 2 06846160] 51069:09- 
যে আসল বন্ধু সে তে সথার স্তাৰকতা করবে 
না। স্বামীজি ছিলেন হিন্দুধম্মের পরম বন্ধ 
তাই হিন্দুধন্মীবলহ্বীদের মধ্যে ধে দোখ ক্রটা তিনি 


স্বানীজির দৃষ্টিতে হিন্দু ও মুসলমান ৫১ 


দেখেছিলেন তার সম্পর্কে তিনি নীরব থাঁকতে 
পারেন নি। আমরাও যদি হিন্দুধন্মের প্রকৃত 
হিতাঁকাজ্জী হই- হিন্দুদের ক্রুটিবিচযতি সম্পর্কে 
কখনও মৌনাবলগ্ধন ক'রে থাঁকবৌ নী। এক- 
চক্ষ হরিণ নে দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে রেখেছিলো, 
সেই দিক থেকে এলে! তাব মৃত্যুবাণ। অপ্রিয় 
সহ্য ব'লে নিজেদের দুর্ঘলতার দিক থেকে দৃষ্টি 
বদি সরিয়ে নিই তবে আমাদের ধ্বংস অনিবাধ্য। 
'আমবাই 'আমাদেব সব চেয়ে বড়ে। বন্ধু_এ যেমন 
নত্যেব একট দিক, তেমনি আঁমরাঁই আমাদের সব 
চেয়ে বড়ে। শন্রু, এও সত্যের আব একট দ্রিক | 

কিন্ত মুললমানদের একশ্রেণীর হিন্দুরা যত 
খার।প মনে করে, বাস্তবিক কি ভার! তত খারাপ? 
১৮৯৮ গ্রীষ্টাব্দে স্ব!নীদ্রী নাইনীতাঁলস্থ জনৈক 
নুসলমান ভদ্রলেককে একখানি পত্র লিখেছিলেন। 
তাতে আছে £ 

“কিন্ধ কর্মপরিণত বেদীস্ত 
ড99976517)- দাহ! সমগ্র মানবজাতিকে নিজ 
আত্মা বলিয়া দেখে এবং তাহাব প্রতি তদন্থরূপ 
ব্যবহাঁন করিয়।৷ থাঁকে, তাহী হিন্দুগণের মধ্যে 
সার্বাজনীনভাবে পুষ্ট হইতে এখনও বাকি আছে। 
পক্গান্থবে আমাদের অভিজ্ঞত। এই চে, যদি কোন 
যুগে কোঁন ধন্মাবলদ্বিগণ দৈনন্দিন ব্যন্চাঁবিক 
জবিনে প্রকান্তরূপে এই সামোর সনীপবত্তী ভইয়। 
থাকেন, তবে একমাত্র ইসলাম ধর্ম্মাবলপ্িগণই এই 
গৌববের অধিকারী । হইতে পারে এবন্বিধ 
আচরণের যে গভীর অর্থ এবং ইহার ভিততিম্বরূপ 
য়ে সকল তত্ব বিদ্যমান, তৎসম্বন্ধে হিন্দুগণের ধারণ! 
খুব পবিষ্ণার, কিন্তু ইসলামপন্থিগণের তথিয়ে 
সাধারণতঃ কোন ধারণ। ছিল না,এই মাত্র 
প্রভেদ।” এই পত্রেরই শেষের দিকে আছে £- 
“আমাদের মাতৃভূমির পক্ষে হিন্দু ও ইসলাম 
ধমরূপ এই ছুই মহান মতের সমঘয়ই-_ বৈদীস্তিক 
মন্তিফষ এবং ইসলামীয় দেহ--একমাত্র আশ! । 


(71500021 


উদ্বোধন 


আমার মাতৃভূমি যেন ইসলামীয় দেহ এবং বৈদান্তিক 
হৃদয়রূপ এই দ্বিবিধ আদর্শের বিকাশ করিয়! 
কল্যাণের পথে অগ্রসর হয়েন'” পর্রাবলী_তৃতীয়। 

জাতি-ধন্দ-নির্ব্শেষে সমস্ত মানুষের ব্যক্তিত্বকে 
গৌরবদাঁন করবার এই যে মনহাচুভবতাঁ-এই 
মহান্থভবতাই তো স্বামীজীর জীবনের ও বাণীর 
বৈশিষ্ট্য । সকল দেশের, সকল কালেব, সকল 
মৃতের, সকল ধর্মের মাঁচ্ষের প্রতি এই যে শ্রদ্ধার 
ভাঁব--এই শ্রদ্ধার ভাব সম্পর্কে রোম! রল্য 
ঢ২০1127) তীর বিবেকানন্দের 
জীবনীতে লিখেছেন £ "০ ০781 16110190 1785 
00955695560 1 10 0015 06069 ৪170 10) 
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মাুষমাত্রেরই 
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[ সুবর্ণ জয়ন্তী 


জীবনকে গৌরবদান করতে হিন্দুধর্মের 
আর কোন্‌ ধন্দ মানুষকে শিখিয়েছে? “হেথা 
দাড়ায়ে ছু'বাহু কাঁড়াষে নমি নর-দেবতারে'_ 
এই অপূর্ব ভাষায় আর কোন্‌ দেশের কনি 
মান্ধকে দেবতা ব'লে বনানা করেছেন? তাই 
আজ এই সাম্প্রদায়িকতার ছুর্ধ্যোগের রাঁতে যে ব্যক্তি 
কেবল টিকিতে নয়, ফেঁখটা-তিলকে নয়, দৈনন্দিন 
আচরণেও নিজেকে খীটি হিন্দুর গৌরব দিতে 
চাঁর সে মহাকবির কণ্ঠের সঙ্গে কথ মিলিয়ে 
গাইবে £ . 
“এসে হে আর্ধ্য, এসো অনাঁধা, 
হিন্দু মুসলমাঁন__ 
এস এসো আজ তুমি ইংরাঁজ, 
এসে। এসো খ্রীষ্টান ।” 


মত 


বৈজ্ঞানিকের খেদ 
শ্রীকুমুদরগ্রন মল্লিক, বি-এ 


অসমাপ্ত ও অপূর্ণ মোর কাজ__ 

কি করিম আসি এই বিশ্বের মাঝ? 
বটে সামান্য নে আমাদের দাঁন; 
বেড়েছে কি তাতে মানবের সন্মান ? 
আজও গ্রঙ্তে গ্রহে যেতে পারিল ন1 নর, 
আসে না পাঁয় না৷ তাদের কই থপর? 
জড় দেহে জাগে কেমনে সুপ্ত প্রাণ 

কই তো এখনে। হল নাক সন্ধান? 


প্রতি পরমাণু বিশ্ব একটা গোটা, 
সদ গতি তাঁর কাঁর উদ্দেশে ছোট? 
ভাবি অনৃশ্ত কোন-সে রাসায়নিক 
পরিবর্তন আনে বুঝিনাক ঠিক। 


অণু দিলে নাক ষ্টার পরিচয় 
আণবিক “বোমা” হাতে দিলে মহাশয়, 
কলাবৃক্ষ হয় না আবিষ্ষীর-_ 

শক্তি পেলাম শুধু বন পোড়াবার। 


এর চেয়ে ভাল অন্ধ ভক্তিতরে, 

উৎসুক থাকা সদ! ভগবান তরে | 
তাহারে দেখরে তৃষ্ণ। নয়নে বয়। 

শ্রবণ বশী শুনিতে ব্যাকুল রয়। 

ভগবান ছাড়া কিছুই খোঁজে না আর-_- 
তাদের চরণে জানাই নমন্ব।র। 

বৃথা ঘুরে মরি মোরা তত্বাগ্থেষী 

না জেনে তাহার! মোর চেয়ে জানে বেণী। 


উদ্বোধনের সুবর্ণ জয়ন্তী 


সম্পার্ধক 


বর্তমান মাঘ মাসে 'উদ্বোসন? পর্াশ বৎসরে 
পদার্পণ করিল। এই উপলক্ষে ইভাঁর সচিত্র 
সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যা প্রকাঁশিত ভইল | মভাঁসমগনীচাধ 
প্রীরামকষ্ধদেবের অনুষ্টিত ও প্রচারিত ভাঁবাদর্শে 
ভারতের সর্বান্গীণ অত্যুদর সাধনের উদ্দেশ্তে সকল 
নরনারীকে উদ্ধদ্ধ করিবাঁৰ জন্য আচার্ধ স্বামী 
বিবেকানন্দ উদ্বোধন” প্রবর্তন করেন এই 
কারণে ইভাঁর নুবর্ণ জ়ন্তী উপলক্ষে সবাগ্রে 
আমরা এই নব-ুগপ্রবর্ক আঁচার্ঘৰয়ের প্রতি 
শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিতেছি এবং যে সকল দেশ- 
প্রসিদ্ধ মনীষীর সুচিন্তিত রচনা-সস্ভারে সমৃদ্ধ 
করিয়া এই সংখা প্রকাশ করা সম্ভব হইল, 
তীহদিগকে আভন্তরিক কৃতজ্ঞত। জানাইতেছি। 
আঁশ! করি, ইহা সঙ্গদয় পাঁঠক-পাঠিকাগণের 
মনোরঞ্জন বিধাঁন করিতে সমর্থ হইবে । 

“উদ্বোধনের ইতিহাস ভারতের স্তোমুখী 
জাতীয় জাগরণ-ইতিহাঁসেরই একটি অধ্যায়। 
ইতিহাস প্রমাণ দেয় বে. উনবিংশ শতাবীতে 
ভারতের জাতীয় অত্যুরথীনের জন্ত যে কয়টি 
সস্কার-আন্দোলন উদ্ভুত ইয়. উহাদের মধ্যে 
সরবধর্মসমন্বরাচার্ধ  শ্রীরামরষ্*-বিবেকানন্দ-প্রবন্তিত 
আন্দৌলন অল্পকীল মধ্যেই সর্বাপেক্ষী ব্যাপক 
এবং স্ুদুরসম্প্রসারী আকার ধাবণ করে। এই 
অন্দোলনের মুখপত্ররূপে 'িদোঁধন' প্রতিষ্ঠিত হয়। 
তৎকালীন যুগোপযোগী সংস্কার-বিবোধী রক্ষণশীল 
সম্প্রদায়ের প্রবল নিরোধিত। সত্তেও ইহ ক্রঘেই 
বিস্তৃত হইতে থাঁকে। ঘুগ-প্রয়োজনই ইভাঁর 
একমাঁজর কারণ। এইন্ধপে প্রয়োজনের প্রেরণীর়ই 


ভাক্তবাসী অসংখ্য অন্তবিপ্রব ও বতিবিপ্লবের মধ্যেও 
ভাগাদেব জাতীয় সম্তাসমূতের সমাধাঁন করিষা 


আজও বীচিয়া আছে। বঠমান যুগের 
প্রয়োজন শ্রীরামরুষ্*বিবেকানন্দ পরিপূর্ণরূপে 
সিদ্ধ করিয়াছেন। এই জন্তই তীহার। 


বুগবর্মাচাষ নামে অভিঠিত। 'এই আচার্ধদয়ের 
প্রবতিত ভীবধাঁবায় ভারতের চিরন্তন জাতীয় 
বৈশিষ্ট: নিশেষভাবে  গ্রকটিত। স্বামী 
বিবেকানন্দ এই গৌববৌঁজ্জল বৈশিষ্ট্েব প্রতি 
পরাধীন ভারতের পাশ্চাত্যভাববিমুগ্ধ শিক্ষিত 
নরনানীর দৃষ্টি প্রথমে আকর্ষণ করেন। চিকাঁগো' 
ধর্মমভাসভাঁ় তাঁভাৰ করনাতীত সাফল্য হইতে 
ইভা সুচনা। তিনিই প্রথমে ভারতের জাতীয় 
বিশেষ্বেব প্রতি প্রতীচ্যেবও দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। 
তাতার অসাধারণ স্বদেশপ্রেমের মর্মস্পর্শী 
বন্তৃতাঁবলীতে তিনি বেমন তারতবর্ষকে সকল 
বিষয়ে উন্নতির শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত করিবার 
অপরিসীম আগ্রচ দেখা ইয়াছেন,--ভারতের অতীত 
গৌরব এবং তদপেক্ষাও  উজ্জলতর তবিষাতের 
আলেখ্য দেশবাসীর সমক্ষে ধারণ করিয়|ছেন, 
এরূপ আর তীভার পূর্বে কেহ করেন নাই। 
অর্থ শতাব্দী যাবৎ “উদ্বোধন” স্বামীজীর এই 
মহতী বাঁ উদাভতকণ্ঠে প্রচার করিতেছে । 
অতীতের সেই পরাধীনতার তমসাচ্ছন্স যুগে 
ভাবতের সকল ন্রনারী যখন তাহাদের মহত্মণ্ডিত 
অতীত ভুলিয়ী। 'ণব্ং ভবিষাৎ সম্বন্ধে নিরাশ 
হইয়া সৌছনিদ্রীঘ় অচৈতন্ত, তখন একমাত্র 
স্বামী বিবেকানন্দই' উপনিষদের উত্ভি্ত জাগ্রত, ' 


৫৪ উদ্বোধন 


মন্ত্রে সকলকে আহ্বান করিয়। বলিয়াছিলেন £ 
“জগজ্জননী তোমাঁদের স্বদেশ ও স্বজাঁতিবূপে 
প্রকাশিত। আগামী পঞ্চাশ বসন 'এই মাত- 
ভূমিই তোমাঁদের একমাত্র আরাধ্য দেবী হউন । 
অঙ্গান্য দেবতা নিদ্রিত, এই দেবতা একমাত্র 
জাগ্রত তোমাদের স্বদেশী জনসাধারণ, সর্বত্র 
তীঁভার হস্তপদ, সর্বত্র তীভাঁর কর্ণ, তিনি 
সর্ধর ব্যাপ্ত হইয়া আছেন। কোন্‌ নিক্ষল 
দেবতাঁর সন্ধানে তোমর! ধাবিত হইবে, আব 
তোমাদের সম্মুখে তোমাদেব চতুর্দিকে যে 
জাগ্রত দেবতাকে দেখিতেছ সেই বিরাটের 
উপাসন। করিতে পার না? সেই দেবলার 
পূজা! সম্পন্ন হইলে পবে ভোমবাঁ অপর দেবতার 
পুজী করিতে সক্ষম হইবে । *% *% ভারহ-াভা 
অন্ততঃ সহশ যুবক বলি চীন। মনে বেখো। মানুষ 
চাই, পশু নয়। & যারা দরিদের প্রতি সান্থভৃতি- 
সম্পন্ন হবে, তাদের ক্ষুণার্তমুখে অন্ন প্রদান 
করবে, আর তোমাদের পূর্বপুরুষদের অত্যাচাবে 
যাঁরা পশুপদবীতে উপনীত হয়েছে, তাদেন নানু 
করবার জন্য আমরণ চেষ্টা করবে। *% সহ্ন 
সহআ ন্রনাঁরী পবিত্রতার অগ্রিমন্ত্রে দীক্ষিত ভষে, 
ভগবানে দু্টবিশ্বাসরূপ বর্ম সঙ্জিত হয়ে দরিদ্র 
পতিত, 'পদদলিতদের প্রতি স্গন্তভূতিজান৩ [সংহ- 
বিক্রমে বুক বেঁধে সমগ্র ভারত পরিভ্রমণ করুক, 
মুক্তি, সেবা, সামাজিক উন্নয়ন ও সাম্যের মঙ্গলনয়ী 
বাঁ্তী ছাঁরে দ্বারে প্রচার করুক।” 'উদ্বোধন 
বরাবর স্বামীজীর এই জলন্ত ত্বদেশ-সেবাঁর বাঁণী 
দেশবাসীকে নানাভাবে শুনাইয়াছে। 

স্বামী বিবেকানন্দের এইক্প অনুপ্রেরণীয় 
বাংলার শিক্ষিত যুবকগণ এক অভিনব জীবন- 
চাঁঞ্চল্যে মাতিয়া উঠে এবং ইহার ফলে বাংলাদেশে 
এক অশ্রতপূর্ব জাতীয় জাগরণ উপস্থিত হয়। 
তাহার অসাধারণ শ্বদেশ-প্রেমকে আশ্রয় করিয়। 
বাংলাদেশে এক বিরাটি জাতীয় সাহিত্য গড়িয়া 


[স্থবর্ণ জয়ন্তী 


উঠে। এই সাহিত্য-স্থজনে এবং ইহার পুষ্টি- 
সাধনে 'উদ্বোধনে্রে অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য | 
“উদ্বোধন” হইতেই “উদ্বোধন গ্রস্থাবলী” স্থষ্ট হয় 
এবং ইভা উত্তরোত্তর অধিকতর সমদ্ধ হইয়! বাংলার 
জাতীয় জাগবণকে ব্যাপক করিয়া তোলে । এই 
কালে উদ্বোধন গ্রগ্থাবলী” ভিন্ন বাংলায় জাতীয় 
সাচিত্য অতি সামাশ্াই ছিল। এই সাহিত্য- 
প্রচারের অবশ্যস্তানী ফলম্বপূপে এই সময়ে প্রচলিত 
ধম ও সমাজেব সংস্কার, অবনত অন্বল্পত জাতি" 
সমূহের উন্নয়ন, অস্পৃঠ্াতা। দূরীকরণ, বাষ্টিক স্বাধীনতা 
অজন, শিক্ষা-বিস্তাব, শিল্পে প্রসার, সাহিত্য 
সংগাত ও চিররকল|দিব উন্নতিসাথন, দরিদ্র অজ্ঞ 
রুগ্র দেশবাসীকে নারায়ণ-জ্ঞানে সেবা, দুভিক্ষ 
প্লাবন মহামারী প্রভৃতিতে রিলিফ-কাধ প্রভৃতির 
জন্ক শত শত প্রতিষ্ঠান গঠিত হয় এবং সম সম 
তাণা সেবক কম্ম-সমুদ্রে ঝণীপাইয়া পড়েন। এই 
কালে বাংলার যে সকল শিক্ষিত যুবক তীহাদের 
চতাগবিলাসের প্রদীপ স্ছেচ্ছায় নিবাইসা অকুন্ঠিত 
চিন্তে সবস্ব ত্যাগ করিয়! ব্বধম শ্বজাতি ও স্বদেশের 
সেবাননূপ মহাবাজ্ঞে আত্মাভতি দান করিয়াছিলেন, 
বাধার দিবানিশি চিন্তা করিতেন ভারত-মাতার 
বন্ধন-মুক্তি এবং ধ্যান করিতেন ভারতের অশ্রু 
পতিভ জন্গণেন অভ্রার্থান সাধনের উপায়, ত্বাহার। 
সকলেই স্বদেশ-প্রেমের মৃতবিগ্রহ স্বামী বিবেকানন্দ- 
প্রচারিত জাতীয় সাহিত্য হইতে প্রেরণা লাভ 
করিয়াছিলেন । বাংলার শ্বদেশ-প্রেমিক শহিদ- 
মাত্রই ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন। স্বাধীনতার 
একনি উপাঁদক নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বন্গু 
বলিয়াছেন, “শ্রীরামকৃষ্ণ ও ম্বামী বিবেকানন্দের 
নিকট আমি যে কত খনী তাহ! ভাষায় কি 
করিয়! প্রকাশ করিব? তাহাদের পুণ্য প্রভাবে 
আমার জীবনের প্রথম উন্মেয় ।” 

বাংলা দেশের এই সর্বতোমুখী জাতীয় জাগরণ 
ক্রমে সমগ্র ভারতে "প্রসারিত হয়। বর্তমান 


মাঘ, ১৩৫৪ | 


জগতের শ্রেষ্ঠ মানব মহাঁত্া গান্বীন অক্লান্ত 
সাধনায় ইহী যথার্থ গণ*আন্দৌলনের আকাব পাঁবণ 
করে। স্বদেশসেবকগণ বৈদেশিক বাঁজশক্তির 
কল্পনাতীত নির্ধাতন ভোগ কবিয়াও ন্বাধীনতা- 
আন্দোলন সংঘব্ধ ভাবে পরিচালন করেন। 
কেবল কংগ্রেসের কগ্িগণ নহেন, পরন্থ উহার 
বাছিরেরও বহু প্রতিষ্ঠানের বহু স্বদেশ-সেবকের 
কঠোর সাধনার ফলে এই গণ-আন্দৌলন অত্যান্ত 
শক্তিশালী আকার ধারণ করে। এই আন্দোলনের 
প্রভাবে এবং আন্তর্জাতিক পবিস্থিতিৰ চাপে 
সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ-রাঁজ বাধ্য হইগ্থা ভারঠে 
গপনিবেশিক স্বাধীনতা ঘোষণ। করেন । 

ইনা। পূর্ণ স্বানীনতা না হইলেও ইহাতে ভাঁবহ- 
বাসীর সকল বিষয়ের উন্নতিব দাঁব সম্পূর্ণ উন্মুক্ত 
হইয়াছে । ইচাকে যে কোন সময়ে পূর্ণ স্বাধীনতায় 
পরিণত করাও এখন ভারতের জনগণের ইচ্ছাধীন। 
পরাধীন 'অবস্থার ভাঁরতবাসীর বহু বিষয়ে উন্নতি 
লাতের দ্বার একেবারে রুদ্ধ ছিল। পবার্ধী 
ভারতের ধর্মনীতি সমাজনীতি রাষ্ট্রনীতি অর্থনীতি 
শিক্ষানীতি শিল্পনীতি প্রভৃতিও জনসীধাঁরণের 
উন্নতির অন্তুকুল ছিল না। তখন এইগুলি গরু 
পক্ষে জনগণের দীসত্বশৃঙ্খল সুদূঢ করিয়! তাল 
দিগকে কঠোর শাঁপনাধীনে রাখিয়া শোধণ 
করিবার উদ্দেস্তে পরিচালিত হইত ইহীরই 
বিষময় ফলম্বরূপে আজও ভারতের জনসাধারণ 
সর্বহার হইয়া অজ্ঞতা ও দারিদ্র্যের গভীর পক্ষে 
নিমজ্জিত। তীহাদিগকে এই ছুরবস্থা হইতে 
উদ্ধার করিয়া তাহাদের সর্বাঙগীণ উন্নতিসাধন 
স্বাধীন ভারতের অধিনায়কগণের প্রথম ও প্রধান 
কর্ঠব্য। ভাঁরতবাসী পরাধীন হইবার সঙ্গে সঙ্গে 
তাহাদের ধর্ষ ও সমাজ প্রতৃতিও বহুলাংশে 
পরাধীন হইয়াছিল। ইহার ক্ষল স্বরূপে সমগ্র 
জাঁতির মধ্যে যেমন বহুবিধ গ্লানি প্রবেশ করিয়াছে, 
তাহাদের ধর্ম ও সমাঁলও তেমন গ্লীনিপূর্ণ হইয়াছে । 


ডিদ্বেধনে'র সুবর্ণ জরস্ত ৫৫ 


ভাঁরতবাসীর স্বাদীনতা অর্জনের সঙ্গে 
তাঁভদেব ধর্ম ও সমাজও স্বাধীনতা লাভ 
করিয়াছে এখন স্বাধীন ভারতে স্বাধীন জাতি 
এবং আভাঁদেব স্বাধীন ধম ও স্বাধীন সমীজকে 
সকল গ্লানি হইতে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করিতেই 
হউবে। স্বাদীন ভারতে এই সকলের আমূল 
সংস্কার অপরিহার্য । ঘুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দ 
ভারতের জ|ভি ধর্ম সমাজ রাগী শিক্ষা প্রস্তুতি 
বেরপ ভাবে সংস্কৃত করিতে উপদেশ দিয়াছেন, 


সঙ্গে 


উভাই বে স্বাধীন ভারতের সম্পূর্ণ উপবোগী 
ইভাঁতে আর সন্দতেব অবকাশ নাই । পরাধীন 


অবস্থায় তাহার অগুল্য উপদেশসমহ অনেক ক্ষেত্রে 
কাধে পরিণত কবা। সন্থব হয় নাই। দ্াধীন 
ভারতের স্বাধীন নণনাবীকে সংঘবদ্ধ ভাবে ইহ! 


কাধে পরিণত করিতেই হইবে । ভারতের 
জাতীয় অত্যুদঘ সাধনের জন্তা “উদ্বোধন” 


সকল বিধনে ন্বামীগীর প্রচাবিত সংস্ক।ব-প্রণালী 
কাঁধে পরিণত করিবাঁর আঁবস্তকতা। অতি উচ্চকণ্ঠে 
প্রচার করিতেছে । 

ত্বামী বিবেকানন সর্ববিধ সংস্কার-সাঁধনে ধমেব 
উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। কারণ, 
একমাত্র ধর্মই সত্য স্যার নীতি ত্যাগ সংযম সাম্য 
মৈত্রী সমদশন পরার্থপরত| প্রমুখ মানুষের শ্রেষ্ঠ 
গুণবাশির একমাত্র আশ্রয় এবং কেবল এইই 
গুণগুলিই পশুভাব নষ্ট কবিয়া জাতি ও ব্যক্তিকে 
দেবভ।বে অধিষ্ঠিত করিতে সক্ষম । কোন দেশের 
অধিকাংশ নরনারীর জীবন ধর্মভাবে নিয়ন্ত্রিত 
না হইলে তাহারা অসংঘত ভোগ-স্বার্থ চৰিতার্থ 
করিবার জন্ত সেই দেশের অত্যুদাঁর অসাম্প্রদায়িক 
ধমকেও অত্যন্ত অন্ুদার ও সাম্প্রদায়িক, চূড়ান্ত 
সাম্য-মৈত্রীপূর্ণ সমাজকে বিরোধ-বিদ্বেষপূর্ণ এবং 
প্রকৃত গণতান্ত্রিক রাষ্কেও স্বেচ্ছাতাস্রিক করিয়া! 
তুলিবেই। এই জন্য জাতীয় জীবন গঠন করিতে 
হইলে ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ কর! একান্ত আবশ্তক | 


৫৬ উদ্বোধন 


দেশের জনসাধারণের জীবন-বিশেষ করিয়! 
দেশ ও সমাজের পবিচালকগণের জীবন ধর্ম ন্যায় 
নীতি প্রভৃতি বঞ্জিত পশুভ|বের প্রাবল্যে 
পরিচালিত হইলে কিরূপ হিং আকার ধারণ 
করে, তাহা গত কয়েক বত্সর দেশময় দুতিক্ষ- 
স্থষ্টি, কালবাঁজার-প্রবর্তন ও উৎকট সাম্প্রদায়িক 
দাঁজী-হীঙ্গীমা। পরিচালনের ভিতর দিয়া সকলেই 
প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ধর্ম নীতি ত্যাগ ও সত্যম- 
হীনতায় পৃথিবীর বহু জাতি ও ব্যক্তি যে একেবারে 
উৎসম্ন গিয়াছে ইহ এতিহাসিক সত্য | বনানেও 
দেখা, বাঁইতেছে যে সুশিক্ষিত মানব-সমীজেব 
বহুগধিত সভাতার এই পূর্ণ জোয়ারে যোগেও 
অধিকাংশ দেশের রাষ্্রনীয়কগণের জীবন ধর্ম 
নীতি-বিবজিত পণুভাঁব দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বলিয়াই 
প্রায় সমগ্র মানব-জাঁতি এখনও নানাবিধ অশীস্তি 
ভোগ করিতেছে! এই সমস্তা সমাধানের জন্ত 
স্বামী বিবেকানন্দ সার্বজনীন ধর্মাদর্শে সমাজ 
রাষ্্ী প্রমুখ সকল বিভাগ--এমনকি মাষের 
ব্যক্তিগত জীবন পরিচাঁলনের আবশ্তকতা উদাত্ব 
কণ্ঠে প্রচার করিয়াছেন। তিনি ইতিহাস 
বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে এই সার্বভৌম 
ধর্মই ভারতের জাতীয় জীবনের চিরন্তন বিশেষত্ব । 
এই ধর্মকে সযদ্বে রস করিয়া এবং ইহার সঙ্গে 
সামঞ্জন্ত বিধান করিয়। যুগে যুগে নানারূপ পরিব্নের 
ভিতর দিয়া আজও ভারতবর্ষ বাঁচিয়া আছে 
এবং ভবিষ্ততেও এই উপায়েই তাহাকে বাঁচিয় 
থাকিতে হইবে। পক্ষান্তরে, মানুষের জীবন 
“বৃছজ্জনহিতায়--বহুজনম্থখায়” অত্যচ্চ আদর্শে 
নিয়ন্রণ করিতে এবং মানুষের শাশ্বত শান্তি 
বিধান করিতে ধর্মের তুল্য আর কিছুই 
নাই। এই সকল কারণে উদ্বোধন” জাতি ও 
ব্যক্তির 'অভ্যুদয়ের উপায়রূপে ধর্মের উপর বরাবর 
অত্য্ত গুরুত্থ গ্রাদান করিতেছে । 

ভবিষ্য ভারতের ধর্ম ও সমাজ সংস্কারে 


[ বর্ণ জয়ন্তী 


স্বামীজী সংক্ষেপতঃ “বৈদাস্তিক মন্তিক্ষ ও ইসলামীয় 
দেহ”-নীতি অবলম্বন করিতে উপদেশ দিমাঁছেন। 
“বৈদাস্তিক নগ্তিষ” বাক্যের ভাবার্থ-বেদান্তবেছ্য 
বে ধর্মভাব জাতিধর্ম-নিবিশেষে সমগ্র আনব- 
জাতিকে নিজ আত্মা বলিয়া দেখিতে এবং 
তাঁহাদের সঙ্গে তদনুরূপ ব্যবহার করিতে শিক্ষা 
দের। শ্বানীজীর মতে ইসলামপন্থীদের সমীজ-দেহ 
এই কল্পনাতীত সাম্য-মৈত্রীর অনেকটা! সমীপবর্তী, 
ইহাই িসলামীর দেহ' বাক্যের ভাবার্থ। 
স্বামীজী বলিয়াছেন, “আমাদের মাতৃভূমির পক্ষে 
হিলু ও ইসলাম ধশ্মরূপ এই ছুই মহান্‌ মতের 
সমন্বর_-বৈদীন্তিক মন্ডিফ ও ইসলামীয় দেহ 
-একমাত্র আশ।। ₹ ক আমি আমার 
নানদ চক্ষে ভবিষ্যৎ সর্বালসম্পূর্ণ গৌরবোজ্জল 
অভেগ্ভ ভারতকে এই. বিশৃঙ্খল। ও বিসম্বাদের 
মধ্য দিরা বৈদান্তিক মস্তি ও ইসলামীর দেহ 
লইয়। অভ্যুথিত হইতে দেখিতে পাঁই।” স্বামীজীর 
প্রদ্ণিত এই নীতিই যে স্বাধীন ভারতের ধম 
ও সমাঁ সংস্কারের শ্রেষ্ঠ উপার, ইহাতে 
আ|র সন্দেহ নাই । “উদ্বোধন ধরন ও সমাজ সংস্কর 
ক্ষেত্রে এই নীতি প্রথম হইতেই প্রচার 
করিতেছে। 

স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের রাষ্ীনীতি ও অর্থ 
নীতিকে সম্পূর্ণ সমাজতান্ত্রিক (5০০19115010) 
আকার প্রদানের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি 
চাষার কুটির, মুদ্ীর দৌকান, জেলে মাল মুচি 
মেথরের ঝুপড়ি এবং কারথান। হাট বাজার ঝোঁড় 
জঙ্গল পাহাড় পর্বত হইতে ভবিষ্য ভারতের 
অভ্যতান কামন। করিয়াছেন। তিনি এনপ 
একটি রাষ্ট্র গঠন করিতে বলিয়াছেন যাহাতে 
দেশের সকল নরনারী স্বাস্থ্যকর আবাস, পুষ্টিকর 
থাস্ত, উত্তম শিক্ষা এবং রোগে তাল চিকিৎসা 
পাইবে। তিনি বলিয়াছেন, "যদি এমন একটি 
রাষ্ট্র গঠন করিতে পারা যাঁয়, যাহাতে ব্রান্ষণ- 


মাঘ, ১৬৫৪ ] 


যুগেব জ্ঞান, ক্ষত্রিয়েব সভ্যতা, বৈশ্ের সম্প্রসারণ- 
শক্তি এবং শৃদ্রেব সান্যের আদর্শ_এই সবগুলিই 
ঠিক ঠিক বজায় থাঁকিনে, অগচ ইহাদের দৌব- 
গুলি থাকিবে ন।, তাভ। ভইঈলে তাঁভা একটি 
আদর্শ রাষ্ট্র হইবে ।” ইভাঁব তুল্য সবাগসম্পূর্ণ 
রাষ্ট্রের পবিকল্পনী কেহ 'এ পর্যন্ত কবিয়াঁছেন 
বলিয়। জান। ঘায় নাই। স্বাধীন ভারতে এইরূপ 
আদর রাষ্টি-প্রতিষ্ঠ। 'উদ্বোধনে'র একান্ত কাম্য । 

স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক প্রণলী 
অবনন্ধনে দেশে কৃষি শিল্প অন্তর্বাণিজ্য বহির্ব।ণিজ্য 
গ্রাভৃতির উন্নতি সাধন করিতি বিশেষ জৌবেৰ 
সহিত উপদেশ দিরাছেন। তিনি শিক্ষিত 
থনকগণকে চাকরির মোহ ত্যাগ করিয়! পাশ্চাত্য 
দেশে যাইর। এ সকল পিষর শিক্ষালানগ করিতে 
এবং পাশ্চাত্য হইতে এই সকল বিষয়ে অভিজ্ঞ 
বাক্তিগণকে আনরন করির। সমগ্র দেশে উঠীদের 
প্রবর্তন কবিতে বলিয়াছেন । স্বাধীন ভাবতেব 
এই সকল বিভাগ অতি থাপ্ব সংস্কার কবিতেই 
হউবে।  আঁশ। কবি, এই সমবে দেশেব শিক্ষিত 
ব্যক্তিগণ সকল বিষয়ে স্বামীজীব পরিকন্পিত সংস্কার 
প্রণাপী বিশ্তৃতভাবে দেশবাসীর নিকট উপস্থিত 
করিবেন । 'উদ্বোধন” ববাবন এই সকল বিষয়ে 
দেশের যুবকগণের দৃষ্টি আকষণ করিতে সী্যান্থুসারে 
চেষ্টী করিতেছে। 

উপসংহারে উল্লেখবোগ্য যে, স্বাধান ভারতের 
পরিচালকগণকে কেবল স্বগৃঙ্েব উন্নতি সীণনেই 
দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিলে চপিবে না, পরস্থ পৃথিবীর 
সকল দেশের সঙ্গে তাহীদিগকে সকল বিষবে আদীান- 
প্রদীনের সম্পর্ক স্থাপন করিতে হইবে । অতীতে 
পরাধীন্তীর অন্ধকারমর যুগে ভাবতবাসী আঁপন।- 


উদ্বোধনের স্বর্ণ জযস্ী ৫৭ 


তদ্রপ এই নতত কাধ অনিকতর সংঘবদ্ধ ও ব্যাপক 
ভাবে এখন পরিচালন বব। 'মানশ্তাক | 
ভ!রতবর্য বরাঁৰর বিশ্ববাসীকে তাহ।র গৌরনোচ্জল 
ণম দশন ও সংস্কৃতি দান করিনাছে | 
বিখমানব-সভাতার এই দান তারতের শেষ্ট 
দান। ভারতে যেমন এই তিনটি বিমর 
বিকাশ ল/ভ করিয়াছে, এরূপ আর পৃবিবীর 
কোন দেখে সম্ভন ভয় নাই। জগতের সকল 
ধম ও দর্শন ভারভীয় ধর্ম ও দর্শনেব অক্ষুট 
প্রতিধ্বনি মাত্র । স্বামী বিবেকানন্দ বলিগ্নাছেন, 
“আমার এই মাতভমিই একমাত্র দেশ যেখানে 
ধন্ম জীবন্ত সত্য বলিনা গৃগীত এবং প্রাত্যহিক 
জীবনে আচবিত হউরাে, যেখানে নরনারীর 
জীবন চবম লক্ষ্যে পৌছিপার জন্য ছুক্জয় সাহসে 
সমাধিগভে মগ্ন ভইয়।ছে, যখন অন্থান্ট দেশের 
অধিবাসিগণ দুর্ধলেব সর্বস্ব অপহরণ করির। নিজ 
বাঁসন। পুবণেব আশার উন্মন্তেব হ্যায় ধাবিত 
হইযাছে। * *% সমগ্র নানন-জাতিকে আপ্যাত্বিক 
ভাবাপন্ন কবাই ভ।রতবর্ষের একমাত্র জীবন ব্রত, 
তাহার চিরন্তন সঙ্গীতের সুর, তাহার জীবনের 
মেরুদণ্ড ও ভিদ্তি তাহাব অন্ডিত্বেরে চবম লক্ষ্য 
ও সার্থকতা | ** আমি নিঃসদেহে বুঝিতে 
পারিতেছি, প্রত্যেক সভাদেশেব কোটি কোটি 
নরনারী ভারতবর্ষ হইতে এই অমৃত বাঁণী লাভ 
করিবার জন্য প্রতীক্ষ! করিতেছে, যাহা ধন- 
দেবতার অস্ঠনার অনিবাধ্য পরিণামগ্বূপ জড়বাদের 
ভীষণ নরককুণ্ড হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিবে 1” 

পরাধীন ভারতের গ্লানিপূর্ণ পরিস্থিতির 
মধ্যেই স্বীমী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্যে ভারতীয় 
ধম ও দশনের গ্রচারকায আরম্ভ করেন। 





দিগকে শ্রেষ্ঠ জীতি এবং ভাঁগত-বহিভূতি সকল 
জাতিকেই নিষ্কষ্ট শ্্রেচ্ছ 'ও যবন নামে অভিহিত 
করিয়া তাহাদের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ত্যাগ 
করিয়াছিল। ইহান্ত ফলে সমুদ্র-যাত্রী রহিত হওয়ায় 
তাহার) কৃপমণ্ড কে পরিণত হইয়াছিল। এ যুগের 
স্বাধীন ভারতকে এই সংষীর্তা ত্যাগ করিয়া 
অতীতের স্বাধীন ভারতের ন্থায্স পৃথিবীর সকল 
জাতির সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হইবে । 
এতত্িম্ম ভারতের সেই গৌরবময় ধুগে ভারতীর 
ধর্ম-প্রচারকগণ যেমন বিদেশের প্রায় সর্বত্র 
ভারতের ধর্ম দর্শন ও সংস্কৃতি এাচার করিয়াছেন, 


ইহা ক্রমেই বাপক আকার ধারণ করিতেছে । 
স্বাধীন ভাবতে ইহার পূর্ণ পরিণতি 
অবশ্স্ভাবী। ইউরোপ এবং আমেরিকায় রামকুষ্ণ 
মিশনের ক্রমবর্ধমান গ্রসারই ইহার প্রক্ষ্ট প্রমাণ । 
ধুগাচাধ স্বামী বিবেকানন্দের নির্দেশ অনুসারে 
স্বাধীন ভারতের নকল বিভাগের সং্কার-সাঁধন 
এবং বিদেশে ভারতীয় ধর্ম ও দর্শন প্রচারের 
আবশ্ঠকতা-প্রদর্শন “উদ্বোধনে”র জীবন-ব্রত। এই 
মহান ব্রত উদ্যাপনে এই মাসিক পত্র তাহার নুবর্ণ 
জয়ন্তী উপলক্ষে স্বদেশ-হিতৈষী মনীধিগণের সাহাধা 
ও সহানুভূতি প্রার্থনা করিতেছে । 





রা 


নিবেদিত। 


প্রীমোহিতলল মজুমদার 


“মনপ্রাণাঃ ভ্ীগুকপ্রাণাঃ মন্দেবে। গুরুমন্দিরম্‌। 
ুর্ম্তর্বহিধেন উন্মৈ শরীগ্রবে নমঃ 0৮ 
(১) 

রবীন্দ্রনাথ “কাব্যেব উপেক্ষিত” নাঁন দিয়া বে 
একটি অপূর্ব প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহার এ 
নাঁমটাও বেমন, তেমনই তাঁহার অন্তগতি ভাঁবটি 
আমাদের মধ্যে একট। সাঁহিতিক প্রবাদের মত 
হইয়। উঠিয়াছে। কাব্যের ক্ষেত্রেও যেমন, জীবনের 
ক্ষেত্রেও তেমনি, জাতির ইতিহাসে এমন অনেক 
“উপেক্ষিতা' আছেন, থাহাদের নান বিখ্যাতগণেব 
আড়ালে পড়িয়া আমাদের স্থৃতিতে তেমন উজ্জল 
হইয়া উঠে না। গত পঞ্চাশ বৎসরের বাংলার, 
তথ হিন্দু ভারতের ইতিহাস যখন চিন্ত। করি, 
তখন এমনই একজনের কথা নাঁঝে মাঝে স্মরণ 
হয়, আবার ভুলিয়া! বাই; আমর! শ্রীবাণকৃষ্ণ- 
বিবেকানন্দের সকলই স্মরণ করি, কীত্তন করি-- 
তাহার্দের স্থৃতি-মন্দির নির্মাণ ও স্মৃতি-কথ। রচন। 
করিয়। এই নিত্যবিস্থৃতিপরায়ণ জাতির স্থৃতিত্র 
নিবারণ করি; কিন্কু তীহাদেরই সঙ্গে, বিশেষ 
করিয়া স্বামিগীর সঙ্গে অবিচ্ছে্ভ হইয়। আছে 
বে একটি অনন্সাধাব] নারীচক্িত্রের মহিম।, 
তাহাকে তেমন করিয়া আগ স্বারণ করি না; 
এমন কি, যে মন্দিরের নবনির্মিত চত্বরের একপ্রান্তে 
তিনি তাঁহার অন্তরের পুজা-প্রদীপ জালাইয়া, 
নিজের সমগ্র দেহমন লুটাইয়া দুই করপুটে সেবা 
পুষ্পাঞ্জপি নিবেদন * করিয়াছিলেন, মনে তয়, 
সেখানেও তাহার নামটি তেমন করিয়। কেহ স্মরণ 
করে না; এ ধুগের বাঁডাপী-সন্তানকে সেই 
নিবেদিতার অপূর্ব আত্মনিবেদনের কথা ভাল 
করিয়া স্মরণ করাইবাঁর জন্তট কোন্রূপ স্বৃতিপূজার 


আয়োজন হয় ন।, হইলে বাঁহিরে তাঁহার তেমন 
'প্রচাব নাই। 

গাঁনি, তাহাতে সেই কল্াণমরী তপস্থিনীর 
--সই সতা-শিবচ্ন্দর-নন্দিনীর জঙ্ত কিছুমাত্র 
আ্ষেদের কাবণ নাই, যে নিজেই “নিবেদিতা” 
নিবেদন করিবার ” কিছুই নাই । 
আগমাদেব 5 বাচার। দেখিয়াছিল, 
তাহার ই পুণাজীবানন সেই অতুল আত্মো- 
সগ্গেল চাঙ্্ষ গলিগিন পাউরাছিল-এই জাতির 
দর্গভিনোচনের জনতা তাহার সেই সব্ব মাকুলতা। 
ও নীরব কন্মযোগের কথ। তাহাদের 
দর -নদল বলিবাউ ক্ষক্ধ হর, মনে ভয়, এত 
তিউংদব_বারে। আসে টুরাশি পাদিণের মত 
ছোট-বড়-মাঝাবি কতজজনের উদ্দেশে কত অনুষ্ঠান 
হইয়] গাঁকে-কই। ভগিনী নিবেদিত।কে তাভির 
কোনটাতেই তেমন করির। আমর। শ্রদ্ধাঞ্জলি দান 
করিনী। খানি বেসাণ্টকে আমর। ম্মরণ করি, 
নিবেদিতাকে কনি পা | সেকালে এক কৰি 
লিখিধাহিলেন 
“হৈমবভী উনার অথ্য কাডবে ওপাই-চণ্তী কি ভার? 
বেনাণ্ট নেনে সে নৈবেছ্ অপিত বা” নিবেদিতীয় ”” 

-তিভার কারণ কি? কারণ কি এই নর বে. 
আমাদের দৃ্ি আচ্ছন্ন ভইঘাছে, আামর। থেমঙ্ধে 
দীক্ষিত 'ভইরাছি, সে দন্ত অন্যরূপ ১ তাহাতে সেই 
হদগের সাড়ার গ্রু়োজন আর নাই, যাহাতে খাঁটি 
মনুষ্যধশ্মের প্রেরণ। আছে, বাঁহাতে প্রাণের সত্যই 
আর সকল সতোর উপরে । 

(২) 

নিবেদিতার পরিচর আশ। করি দিতে হইবে ন। | 

স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও তাহার অলৌকিক 


2517৭, 


ভাঁগাকে 


জনি, 


সর 
দা 
গো 


ণ 


রি 





মাঃ ১৩৫৪] 


কীন্টিকথা ধাহীরাই অব্গত আছেন, তীগরা 
তাহার এই আত্মস্থ্ট কন্তাঁটির কথাঁও না জানির। 
পারিবেন না। বিবেকানিলেক্ধ চরিতকারি সভাঁ 
মনীষী মঃ বৌিল। বলিম্নছেন-- 

৮105 00012 11] 21675 00166 161 
18006 01 10101201077, 915161 155010, 
50 11550 061097 08196] 125061 **895% 
01818. 0 68050 0695 চা0019 ৮ 

গুরুর পচিত এই শিখ্য/র বে সম্পর্ক _মধ্যাজ্ব- 
জীবনের সেই এক অভিনব মান্মীয়াব তত্ব 
গরে কিছু আলোচন| কৰিব, তেমন মাহ্মনিবেন- 
কাহিনী আমাদের কোন ভক্কমীল-গ্রন্থে কোথাঁও 
গাছে বলিয়া! মনে হয় না। তিনি কেমন কবিসা 
এই গুরুলাভ করিয়াছিলেন, তাহীর অতি সংক্ষিপূ 
বস্তান্ত নিজেই ভীহাঁর মূলা গ্রন্থে (179 
13567 ৪৬ [58৬ 1110) লিখিয়া গিয়াছেন। 
ভারতীয় গুরুবাদের একট| নূতন ভাদ্য9 তাহার 
ই গুরু-পরিচয়-গ্রন্থে পাঁওয়। যাউবে। সে থেন 
একটি শাণিত খড়গ যেমন দিবাএাভাসমূজ্জল, 
তেমন্ই নির্মম ১ সেই খড়ের নীচে নিবেদিতা 
সাহার আত্মাভিমানী দেহট|কে-তীহার যগকিছট 
পূর্বসংস্কার, এবং প্রীণ ও মনের ফতকিছু কামনাকে 
-বলি-ম্বরপ সমর্পণ কবিয়াছিলেন।  গুঝ 
উীতাকে ভারতের ভিতর্ঘে উৎসগ করিব।র কালে 
বলিয়াছিলেন--“যদি আমার নিজের কোন অভিপ্রান়্- 
সিদ্ধির জন্য তোমাকে আমি বলিরূপে গ্রহণ করি 
থাকি, তবে এই বলি বৃথা তউক; আব বদি 
হার মূলে সেই প্রগী-শক্তির ইচ্ছা! থাকে, তাবে 
উমি সার্থক হও, তোমার জন্ন হউক |” 

ইহার পর নিবেদিতার যে জীবন আবস্ত হইল, 
তাভ। এমনিই সেবা ও আত্মদান-মূলক তপ্তার 
ছীধন যে, বাহিরের শোভীধাত্রায়, ধ্জ-পতাকার 
তাহীর জয়-ঘোষণা হয় নাই ! গুরুর নিকট হইতে 
যে অস্মি তিনি আঁপন হাদয়-পাত্রে চয়ন করিয়াছিলেন, 


নিবেদিতা ৫৯ 


তালর তেজ ভ্িনি স্যতে নিজের নধো ধারণ 
করিয়াছিলেন েঈ অপরিমের শক্তিকে সংবব্ণ 
করির।, ভাতার পাঁবক শিখার আপনাকেই নিরস্তব 
দক্োঞ্জল করিয়া, ভিনি কেবল তাহার আলোক- 
টুক্ই বিকিরণ কর্যি।ছিলেন। ভগিনী নিবেদিতার 
কশ্মুযোগ, গুকনিদ্ধারিত ভাতার সেই ব্রত ও তাভার 
উদ্বাঁপন-পদ্ধতির কথা 'এখানে বলিব না, আমি 
াতাঁৰ উদ্দেপ্য ৭ ফলাফব বিচাবেব অধিকারী 
ন্ই। ন|লান মাটিতে হলকধণেন পর, বখন নব- 
জীবনের বীজবপন ৭ নাঁবিমেচন আরন্ত ভাতে, 
তখন দিকে পিকে কত অঞ্ুর দেখ। পি্মাছিল; 
তাভাব্ত মনে এত আব 'একটি নীজ যেন সকলের 
দূরে, এক কোণে- নিজেকেই কলে-পুষ্পে বিকশিত 
করিবার জন্তা নয় -অপবগুলির সাররূপে ব্যব্ত 
ভইবার জন্য, 'এমন ফগলেব 'আকাজ্ষ। করিনাছিল, 
নাহ! বাজাব পর্যন্ত পৌছায় নাং সে কেবল সার 
হইবার ফপল। বাংলার ঘাটিতে তাচ। মিলাইয়। 
গিয়াছে ; সেই কাঁলের অবারভিত পরে আমব! 
ব|ং্লাৰ উগ্ভানে ফলফুলেব যে মকম্পিক বাঁসত্তী- 
শেভ! দেখিবাছিলান, ভগিনী নিবেদিতার এই 
নীবব আজ্মোৎসর্গ হ|হাব মৃত্ভিকাতলে কোন রসধার। 
গোপনে স্থরিন করিয়াছিল,.-হাভ। নির্ণয় 
রবিবে কে? 

এমন কত মহাজীবনেগ মহান আত্মে/তসর্গ 
যুগে বুগে সকল জাতর সাধনাকে স্ধপ্ধিত ও 
সম্ভীবিত করিরাছে। ইতিহাস তাহার সন্ধান 
বাঁখে না, সন্ধান চাঁণও না; তাঁর কারণ, ইতিহাসের 
লক্ষাই শন্যরূপ। বাহার! ইতিহাসকে গড়িয়া 
ভোলে তাহাদের পরিচয় করা সহজ: বাহার! 
সেই গড়ার উপাদান হইয়। বা সেই গঠন-শিল্পীর 
যন্ত্র হই, শিল্পীর কীন্তিকে সম্ভব করিয়। তোঁলে, 
তাহাদিগকে চিনিত্বা লপয়া দু্ধর। থে গড়ে 
তাহাৰ একরূপ আত্মীভিমান যেমন অত্যাবশ্তক, 
তেগনই যাঁছাঁকে সেই গঠনের উপাদান, উপকরণ, 


৬০ উদ্বোধন 


ৰা যন্ত্র হইতে হয, তাঁভাব কিছুমাত্র অভিমাঁন 
না থাকাই আবশ্তক। শামী বিবেকানন্দ সেই 
গঠন-শিল্পী ; ভগিনী নিবেদিত। আপন|কে তীতার 
হাতে বন্্ু্বপ্প সমর্পণ করিয়াছিলেন-_একজনকে 
যেমন দুদ্র্য আত্মপ্রনার 'ও মামনি রক্ষা কবিভে 
হইয়াছিল, অপরকে তেমনি সম্পূর্ণভাবে আম্মবিলেপ 
করিতে ভইরাঁছিল। 

সেই আত্মবিলোঁপের কথা তাবিলে আশ্চর্য 
হইতে হয়। গুরুর নিকটে শিষ্যের আত্মনিবেদন 
একটা। অসামাম্ত কিছু ত নয়ই, বরং অতিশয় 
সাধারণ। ভক্তির অর্থ ভাহাই। কিন্ সাঁধারণ- 
ভীবে, যে নকল কারণে, এইরূপ আীতুবিলোগ 
ছঃসাধ্য নয_নিবেদিতাঁর পক্ষে তীহাব বিপরীত- 
গুলিই প্রন্লরূপে বিগ্যনান ছিল। তাহার জাতি 
ও দেশ, ধর্ম ও শিক্ষা-দীক্ষা, রুচি 3 সংস্কার 
এমনই ভিন্ন, এবং বরোধন্মে এদনই দৃঢ় ও ছশ্ছে্ 
হইয়াছিল বে, শুধু মনে বা! ভান-জীননে নয় 
একেবারে কায়মনোবাঁক্যে এমন গোত্রান্তরিত হওয়া 
প্রায় অনৈসগিক বলিয়। মনে হইবে। ধর্মান্তরিত 
ভওরার জন্ত যে আঁচার-মন্নষ্ঠানগত পরিবর্তন 
মানুষের জীবনে হইগ্া থাকে, তাহার শতসহমন 
দৃষ্টান্ত আছে; কিন্তু একই দেহে জন্মান্তর-গ্রহণ যে 
সম্ভব তাহা ভগিনী নিবেদিত।কে ন। দেখিলে কেহ 
কখনও বিশ্বাস করিত নাঁ। এই একটা দিক 
দিয়াও তীহার জীবন অনন্যসাধারণ-এমন বোধ 
হয়, আর কুত্রীপি দেখিতে পাঁওয়! যান্স ন|। 
যেন জাতিটাই ব্দলাইয়। গিয়াছে, তীহার রক্কেও 
যেন বাঁঙালী-হিন্দুর জন্মজন্মান্তরগত সংস্কৃতির অবচেতন 
ভাবধারা পূর্ণ প্রবাহিত হইয়াছে ! ভারতের সেবায় 
এই শিহ্যাকে উৎসর্গীকৃত করিবার সময়ে গুরু 
তাহাকে বলিয়াছিলেন, “তোমাকে তোমার পূর্ববজীবন, 
ূর্বস-স্কার, পুর্ব অভ্যাসের স্থৃতি পর্য্যন্ত স্পূর্ণমুছির।- 
ফেলিতে হইবে, দেহের ও প্রাণের প্রতি তত্ততে 
অনুভব করিতে হুইবে বে, তুমি এই দেশের সন্তান, 


[ সুবর্ধ জয়ন্তী 


এই জাতিই তোমার জাতি।” গুরুর এ বাঁক্য 
এমন অক্ষবে অঙ্গরে পলিন করা সম্ভব হইম্বাছিল 
কেমন করিয়।? এ কোন্‌ যাদুশক্তির খেলা! 
নিবেদিতার বয়স তখন আটাশ বৎ্সর-_তিনি 
যুরোপীয় ভাব-চিন্ত, দর্শন ও ধন্মৃতত্ব উদ্ভমরূপে 
অধিগত করিয়াছেন__আশ্চধ্য ীশক্তি ছিল তাহার; 
সেই ধীশস্তি, চরিত্রবল ও স্বাধীন-চিন্তা এবং 
অধায়নশীলতার বলে তিনি তৎপুর্ববেই একটা তত্ব ও 
তাহার সাধনপঞ্থাী স্থির করিয়া লইয়াছিলেন। 
অতএব জন্মান্তব-গ্রহণের রতশ্তভেদ করিতে হইলে 
প্রথমেই তাহা গুরুর দিকে দৃষ্টিপাত করিতে হয় 
মে কথাও পে। 

এই দেশ, এই জাতি ৪ এই সমাজে নিজেকে 
এমন করির। বিলাইর। দেওয়া ত' কেবল ইচ্ছ। 
ও সংকল্পমাত্রেই_ সে যত দুটি তৌক-_একতরফ] 
সম্পন্ন ভইতে পারে ন।। বাঁডালী হিন্দু-সনাঁজ 
ভীগকে গ্রতণ করে নাই, তিনি তাহাব উঠীনে 
একপাঁশে একট স্থান করিয়া লইনাহিলেন ; 
তজ্জন্য নিজেকে কিছুমাত্র পর বা পৃথক মনে 


করিতেন ন।* সমাজ তাভীকে গ্রহণ ন| 
করিলেও তিনি ঠাঙ্গাকে সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ 


করিয়াহিলেন ॥ এ বিষয়ে অধিক কিছু নাঁ বলিয়া 
আমি এখানে কেবল একটি ঘটন1-_-সহল্েব 
একটি-উল্লেখ করিব । বাগবাজারে তাহা 
যে স্কুলটি ছিল, তাহাতে বালিকা, কিশোরী, 
কুমারী ও বিধব্1--নানাবর্ণের কন্তারা শিক্ষালাভ 
করিত। ভগিনী. তাহাদিগকে সেকালের প্রথ। 
অনুযারী একথাঁনি ঢাঁকী-গাঁড়ীতে করিয়। নানা 
দর্শনীয় স্থানে শিক্ষার্থে লই বাইতেন। একবার 
তিনি কয়েক জনকে কলিকাতাঁর ঘাঁদুঘর দেখাইতে 
লইয়া ঘান। প্রকাণ্ড বাড়ীর সর্বত্র ঘুরির। 
দেখিবার পর কন্ঠাগুলি একটু শ্রান্ত ও পরে 
পিপাদার্ত হওয়ায়, তিনি তাহাদিগকে জলের 
কলটির নিকটে লইয়া গিয়া নিজের ব্সন-মধয 


মাঘ, ১৩৫৪ ] 


হইতে একটি গেলাঁস বাহির করিলেন-_গেলাসটি 
তিনি যাত্রীকালেই পকলের অগোচরে সঙ্গে 
লইয়াছিলেন। এক্ষণে গেলাসটি ধুইয়। ন্বতস্তে 
জলপুর্ণ করিয়া মেয়েদের ডাকিয়া পাঁন করিতে 
বলিলেন। তাহাদের মধ্যে ত্রাহ্মণাঁদি উচ্চবর্ণের 
কয়েকটি বয়স্কা কন্ঠাও ছিল, তাহারা এ জন 
গ্রচণ করিতে ইতস্ততঃ করিতেছিল ; তখন একজন 
বোধ হয়, ততথানি জাত্যভিমানের কারণ 
তাহার ছিল নাঁ_-অগ্রসর হইয়া সেই গেলাঁস 
ভীহার হা হইতে লইয়া, অসক্কৌচে সেই জল পাঁন 
করিল। ভগিনী নিবেদিতা তত্্ণাৎ তাহার 
হস্ত হইতে গেলাসটি লইবা নিজে শাহা ধৌত 
করিয়া, শৃন্ক গেলাসটি মাটিতে রাখিয়! দিলেন এবং 
প্রতোককে পর পর মআাঁপন হাঁতে তাহা ভরির। পাঁন 
করিতে ঝলিলেন। মুখে এতটুকু বাথার বা 
অসন্তোষের চিহ্নমার্র নাই; সে মুখ তেমনই 
শ্নেহোন্তাসিত, তেমনই প্রসন্ন ও গ্রীতিপূর্ণ। এই 
জাতি ও এই সমাজের সেবা ও কল্যাণ-কামিনায় 
ভগিনী নিবেদিতার আত্মোৎসর্গ বে কিরূপ হিল, 
তাহা উপরের এ একটি কাহিনী হইতে ধিনি 
বুঝিয় লইতে ন1 পারিবেন, তাহাকে বুঝাইবাঁৰ 
জন্য এ প্রসঙ্গ আরও দীর্ঘ করিবাব প্ররোজন 
নাই। 
(৩) 

এইবার আমি ভগিনী নিবেদিতার কিছু 
পরিচর সেকালের সাহিত্য হইতে উদ্ধত করিব। 
তীহার উদ্দেশে কবি সতোন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন-_ 

*প্রস্থতি না হ'য়ে কোলে পেয়েছিল পুজ্র যশোমতী, 

তেমনি তৌমারে পেয়ে হষ্ট হয়েছিল বঙ্গ অতি-_ 

বিদেশিনী নিবেদিতা 1"""” 

ত্র একটি উপমা ব্যতীত আর কোন যথার্থ 
উপমা কবির মনেও উদয় হয় নাই। নিবেদিতার 
মৃত্যুসংবাদে সত্যেন্্রনাথ এই কবিতাঁটি সচ্ধ সগ্ভ 
রুনা করিয়্াছিলেন। দীর্জিলিডে হিমালয়ের 


নিবেদিতা | ৬১ 


কোলে অতিশর অকালে তিনি দেহন্যাগ করেন, 
তাই কবিতার এই শেম চারিটি পংস্কিও সত্যত1ষণে 
বথার্থ তইরাছে-- 

“এসেছিলে না ডাকিতে, অকালে চলিয়া গেলে, হায়, 

চ'লে গেলে অল্পআযু দুর্ভাগার সৌভাগোর প্রায় 

দেহ রাখি” শৈলমূলে- শঙ্কবের অঙ্গে মৃত। সহী ! 

গুগে। দেবতাব-বে য়া ভখিনী মোদেব পুণাবতী !” 

এইবাব নিবেদিতা স্থবন্ধে রবীন্্নাথের যে 
একটি প্রবন্ধ আছে, তাহা হইতে কয়েকটি স্থান 
কবিব। ন্বদেশী আন্দোলনের সময়ে 
আমব। রবীন্রনাথকে ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে 
কোন কোন সভায় যাতীয়াত করিতে দেখিয়াছি । 
পরে এই প্রবন্ধে, নিবেদিভীর সহিত তীহাঁর সেই 
ঘনিষ্ঠ পরিচয় এনং তীহীর প্রতি রবীন্ত্রনাথের 
গভীর অদ্ধার কারণ বিশেমরূপেই অবগত হইয়াছি। 
রঙীন্দ্রনাথ লিখিরাছেন__ 

“নিজেকে এমন করিয়। সম্পূর্ণ নিবেদন করিয়। 
দিবার আশ্চধ্য শন্তি আর কোন মানুষে প্রত্যক্ষ 
কবি নাই। সে সম্বন্ধে তীতার নিজের মধ্যে যেন 
কোন প্রকার বাঁধাই ছিল না। তাহার শরীর, 
তাহাৰ আশৈশব বুরোপীয়্ অভ্যাস, তীহার 
আত্মীয়-স্বজনের স্নেহমমতা, তীহার স্বদেশীয় 
সমাজেব উপেক্ষী, এবং যাহাদের জন্ত তিনি প্রাণ 
সমর্পন করিয়াছেন তাহাদের 'উদাসীন্তা, ছুূর্ধধবলত! 
ও ত্যাগন্বীকারের অভান__কিছুতেই তীহীকে 
ফিরাইয়। দিতে পারে নাই” 

ম্ চু যী 

প্স্তত তিনি ছিলেন লোকমাতা। যে 
মাতৃভাব পরিবারের বাহিরে একটি সমগ্র দেশের 
উপরে "আপনাকে ব্যাপ্ত করিতে পারে তাহার 
মুন্তি ত ইতিপুর্ববে আমরা দেখি নাই। এ সঙ্বন্ধে 
যে কর্তব্যবোধ তাহার কিছু কিছু আভাস 
পাইয়াছি, কিন্ক রনণীর যে পরিপূর্ণ মমত্ববোধ 
তান প্রত্যক্ষ করি নাই। তিনি যখন বলিতেন 


উদ্ধত 


৬২ উদ্বোধন 


19ঞ [১6০16+, তখন তাহার মধ্যে যে একান্ত 
মাত্সীর়তার স্থুরটি লাগিত আমাদের কাগারো 
কে তেমনটি ত লাঁগে না। ভগিনী নিবেদিতা 
দেশের মানুষকে যেমন সত্য করিয়া ভালবাঁসিতেন 
তাত যে দেখিয়াছে, সে নিশ্রই ইভা বুঝিয়ে 
যে, দেশের লোককে আমর! হয় ত সময় দিউ, 
অর্থ দিই, এমন কি, জীবনও দিই, কিন্তু তাঁঙাকে 
হৃদয় দিতে পানি নাঁই_-তাভাঁকে তেমন অতান্ত 
সত্য করিয়া নিকাটি কবিয়। জানিবার শক্তি আমর! 
লাভ করি নাই ।” 
না এ চর 

“কত লোকের কাছ হইতে তিনি কত 
বিশ্ব(সঘাতকত। সহা করিয়াছেন, কত লোক 
তাহাকে বঞ্চনা করিয়াছে, তাহার অতি সামান্য 
সম্বল হইতে কত নিতান্ত অযেগা লোঁকেব 
অসঙ্গত আব্বার তিনি রক্ষ। করিয়াছেন, সমস্তই 
তিনি অকাতরে সহা করিরাছেন ; কেবল তীাব 
একগাত্র ভয় এই ছিল, পাছে তাহার নিকটতন 
বন্ধুরাও এই দকল হীনতার দৃষ্ান্তে তাহার “পীপল্‌” 
দের প্রতি অবিচার করে। ইহাদের নাহ। কিছু 
ভাল তাহ। যেমন তিনি দেখিতে চেষ্টা করিতেন, 
তেমনি অনাত্মীয়ের অশ্রদধাদৃষ্টিপাত হইতে ইহা- 
দিগকে রক্ষা! করিবার জন্য তিনি বেন তাহার 
সমস্ত ব্যথিত মাতৃদয় দিয়া ইইদিগকে আবৃত 
কৰিতে চাহিতেন ।” 


১ 


নাচত। 


চ ক 

“শিবের প্রতি সতীর সত্যকার প্রেম ছিল 
বলিয়াই তিনি অর্দ।শনে অনশনে অগ্রিতাপ সহ 
করিয়া! আপনার অত্যন্ত সুকুমার দেহ ও চিত্তকে 
কঠিন তপস্তায় সমর্পণ কনিয়াছিলেন। এই সতী 
নিবেদিতাও দিনের পর দিন যে তপস্ত। করিয়া- 
ছিলেন তাহার কঠোরতা অসহা ছিল--তিনিও 
অনেক দিন অর্ধীশন, অনশন স্বীকার করিয়াছেন, 
তিনি' গলির মধ্যে যে বাড়িতে বাস করিতেন 


[ সুবর্ণ জয়ন্তী 


সেখানে নাতাসের অভাবে গ্রীন্মের তাপে বীতনিদ্র 
ইয়া রাত কাটাইম্বাছেন, তবু ডাক্তার ও 
বান্ধবদের সনির্বন্ধ অন্টরোধেও সে বাঁড়ি পরিত্যাগ 
কবেন নাই $ এবং 'আশৈশব তীহার সমস্ত সংসার 
9 অভাঁসকে নৃহ্ন্তে মুহূর্তে পীড়িত করিয়া তিনি 
্রফুল্রচিভে দিন বাঁপন করিয়।ছেন-ইভা যে 
সম্ভব ভইরাছে এবং এই সমস্ত স্দীকাৰ করিয়াও 
শেন পধান্জ তাঁভাঁর শুপস্তা। ভঙ্গ হয় নাই, তাহার 
একমাত্র কারণ, ভারতবষের মঙ্গলের প্রতি তাহার 
প্লীতি 'একান্ত সতা ছিল, তাহ! মোহ ছিল ন|; 
মান্তষের মধ্য যে শিব আছেন সেই শিনকেই 'এই 
সতী সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিয়।ছিলেন। এই 
মানুষের নন্তরকৈল।সের শিবিকেই যিনি আপন 
স্বামিরপে লাভ কবিতে চান তাহার সাধনার মত 
এমন কঠিন সাঁধন। আর কার আছে ?” 
(৪) 

'খইব।র আমরা এই অপূর্ব আত্মোত্সর্গের--এই 
গরিপূর্ণ আত্মবিলোপের রহস্ত সন্ধান করিব। 
ববীন্দ্রনাথের প্রবন্ধে ভগিনী নিবেদিতার সেই 
আত্মবিলোৌপ-কাহিনী যেমন বণিত হইয়াছে, 
তেমন করিয়া বর্ণনা আর কেহ করিতে পারিতেন 
না। কিন্ত তাহাতে তিনি ভগিনীর প্রতি যে 
অদ্। নিবেদন করিয়াছেন, সেই শ্রদ্ধা একান্ত 
তাহারই প্রতি ; রনীন্ত্রনাথ বিশের করিয়া ভগিনী 
নিবেদিতার অর্চন। করিয়াছেন। এই অর্চনায় 
একটা ফাক আছে, রবীন্দ্রনাথ ইহাতে নিবেদিতার 
গুরুকে একবারও স্মরণ করেন নাই। তাহার 
কারণ বোধ হয় এই যে, রবীন্দ্রনাথ গুরুবাঁদকেই 
চিরজীবন অস্বীকার করিয়াছেন। সে থাহাই 
হউক, নিবেদিতার জীবনে এ গুরুবাদ কোন্‌ অর্থে 
সত্য--_গুরুবাদের ততটাই ভ্রান্ত কিনা, সে 
বিচার নিশুয়োজন; কারণ, নিবেদিতার এ 
নামটাও যেমন গুরুদত্ত, তেমনই তাহার সেই 
সমগ্র নিবেদিতা-জীবনই নিরবচ্ছিন্ন গুরু-মন্ত্ে 


মাঘ, ৯৩৫৪ ] 


সীধনা; তাহার সেই আত্মবিলোপও-_গুকতেই 
আত্মবিলোপ। ইহীর প্রমাণ নিতীন্তই অনাবশ্বক 
তাহার ভিতরে যে সত্য ছিল, ধে অসামান্য 
ন্যাগ ও প্রেমের শক্তি ছিল--বাঁচাঁ রবীন্দ্নাথকেও 
বিস্মিত ও শরদ্ধান্বিত করিয়াছে, সেই শক্তি এমন 
ভাঁবে উ্দ্ধ করিতে তীহার গুরুই পারিয়াছিলেন, 
গুরুবাদেব ঘদি কোন "মণ থাঁকে তবে তাহ। 
ইহাই । ভিত্রবে সেই বস্ত গাক চাই; কিন্ত 
এক-একটি নে, সান্ঘমেদ জীবনের এক একটি 
দর্শন-লভ হয় ; বাহিরে ব্যক্তির রূপেও হর, 
আবার অন্তরের একটা দিবা উপলব্ধিন (56181100) 
মতও হয়, ধাঙ্াতে মান্য বেন দ্বিজত্ব লাভ করে। 
বাহার প্রকৃতি এবং প্রয়োজন যেগন, তাঁগর 
সেইরূপ হইয়া থাকে । কিন্ত বাহিরেব কোন 
অসাধারণ ব্যক্তি-পুকষেব সংস্পর্শে ই অধিকাংশ 
ভ।গ্যবান নর ব| নাবীর জীবনে আশ্চথ্য রূপান্তর 
ইই়াছে তাহা, আমর! জানি। আমাদেব শাস্তেও 
তাই শুধুই “যয অথাৎ মঙয্মজন্ম, এবং 
'নুমুক্ুত্ অর্থাৎ পরমেব পিপাসাই বেষ্ট বলিনা 
স্বীকৃত হয় নাই, তাহার সঙ্গে 'মাপুকষ-সংশর" 
মত্যাবশ্তক বল হইয়াছে । ভগিনী নিনেদিতার 
পীবন-কাঙিনী ঘিনি সম্পূর্ণ জানিবার স্থবোগ 
পাইয়াছেন, হিনি স্বামীজির সঙ্গে তাহার সাক্ষাতের 
পূর্ব ও পরবর্তী জীবন তুলন। করিলেই বুঝিতে 
পাঁরিবেন_তীভাঁব কেবল উই মঙ্গাপুরুষে্ সংশ্ররটাই 
এন বাকি ছিপ, বেমন তাহা ঘটিল, অমনি 
ভাহার পূর্ববর্তী জীবনের খোলসটি বিদীর্ঘ করিয়। 
আত্মার স্বরূপ প্রকীশ পাইল। সেই লগ্নের সেই 
অন্র্বিচনীয় আনন্দে গ্লাবন্তবেগ তাহাকে কিরূপ 
বিহ্বল, করিয়াছিল_-তাহীও তিনি লিখিয়া 
গিয়াছেন। যে-মুহর্তে সর্ববত্যাগ_সেই মুহূর্তেই 
সর্ধপ্রাপ্তি! সে প্রাপ্তি থে কেমন, তীার পরিচন্র 
মামরা পাইগ়াছি-_সেই প্রাপ্তির অফুরন্ত তাগডার 
ইইতেই ভগিনীর সেই অফুরন্ত দান। তেমন 








নিবেদিতা 


৬৬ 


করিয়া! না পাইলে, এমন করিনা দান করিতে 
কেহ পারে নাঁ। কিন্ত তিনি পাইয়াছিলেন 
কৌঁথার, কাহাঁৰ নিকটে ? 

দে কথা তিনিও বপিয়া শেষ করিতে পারেন 
নাই । স্বামীজির নিকটে তিনি কি পাইয়াছিলেন 
এবং স্বামীজি তীর কি ছিলেন, তাহাই বলিবার 
জন্ক তিনি একথানি গ্রন্থ বচনা করিয়াছিলেন ; 
নেই গ্রন্থ (1101 71756619251 59 17100) 
মান্বান্সার এক অপূর্ব আত্ম 
কাহিনী হিসাবে অমর হইয়া থাকিবে। এই 
কাহিনীতে, অন্থত্র, গুক ও শিষ্যের মধ্যে 
নে একটি আমিন সম্পক ফুটির। উঠিতে দেখি 
_-আমাঁদেব জ্ঞানে তাগার কোন নাম-নির্দেশ 
করিতে পাবি না গুকশিষ্/-সম্পর্ক আমাদের 
দেশে নৃভন নর) সেই সম্পানেন যত প্রকীর-ভেদ 
আছে-সাধন-গার্গ, অধিকার এবং শিষ্ের 
বাক্তিগত বিশিষ্ট চবিপ্র অন্সারে, তাহাতে যে 
বৈচিত্র্য ঘটে ভাভাও কিছু 1 বুঝিতে পারি; 
কিন্তু স্বামীজির সহিত ভগিনী নিবেদিতার এ 
সম্পক এমনই অপূর্ব বে, ভাহ। চিন্তা করিলে 
দেহবারী আত্মাব অনন্তলীল। একটা নৃতন রসরূপে 
আমাদের জদর-গোচর ৩এ। একদিকে স্বামীজির 
সেই দৃপ্ত পৌরুষ_-যে-পৌরুষ সকল মমতা, সকল 
চর্বলতাঁকে নিমেষে ভক্মীভূত করিয়া দেয়, আর 
একদিকে তেমনহ তেজস্বিনী নারী-সে তেজও 
বজ্ঞবেদীব .হামানলশিথার দত । স্বামী বিবেক" 
নন্দের সেই প্রজলন্ত পৌরুষই যে তেজক্ষিনী 
নিবেদিতাকে আকর্ষণ করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ 
নাই- ভগিনী নিবেদিতার চরিত্রে এই তেজ বে 
কি পরিমাণ ছিল, তাহা অন্তরজ্গগণ সকলেই 


জগ সাভিভো 


এবং 


জাঁনিতেন। রবীন্দ্রনাথ তাহার উল্লেখ 
করিয়াছেন, এমনও বলিয়াছেন যে, এই তেজ 
তিনি সহ করিতে পারিতেন না, তিনি 
লিখিয়াছেন-- 


৬৪ উদ্বোধন 


“"" নিতান্ত মৃদস্বতীবের লোৌক ছিলেন বলিয়াই 
ঘে নিতান্ত ছুর্বলভাবে তিনি আপনাকে বিলুপ্ত 
করিয়াছিলেন তাহা নহে । তীভাব মধো একট। 
দুদ্দান্ত জোর ছিল, এবং সে জোর যে কাহাবে। 


প্রতি প্রয়োগ করিতেন না তাহীও নভে। তিনি 
যাহা চাহিতেন তাঁভ। সমস্ত মন প্রাণ দিয়াই 
চাঁহিতেন এবং ভিন্ন মতে বা প্রকৃতিতে খন 


তাহী বাঁধ। পাঁইত তখন তাহার 'অসহিষ্তাঁও 
যথেষ্ট উগ্র হইঘা উঠিত |” 

এই যে তেজ, চিন্বের এই দুদ্দমনীর ত।--ইভাই 
ছিল তাহার জন্মগত, প্রকৃতিগত সম্পদ; ইহাই 
ছিল ভীডাঁর নিজ আত্মার মুলধন। শুরু নিবেক- 
নন তাহার অস্বদূ ষ্টিব বলে, এই বন্থটিকে ভাগার 
মধ্যে আবিষ্কার করিয়াছিলেন, এবং 
হোমাগ্ির মতই পবিত্র, তাঁতা বুঝিয়াছিলেন । 
কিন্ত ঠিক সেই কারণেই ইঠ) তত" কাাবও বশ্ঠত। 
স্বীকার করিবে 'ন। | বুবক নরেন্দের মধোও 
ঠাকুর রামকৃষ্। ঠিক এই বস্তই দেখিয়াছিলেন, 
এবং নরেন্দুও ঠিক সেই কাবণে বত। ক্বীকার 
করিতে চাঙ্কে নাই। অতএন গুরু ও শিষ্োের 
প্রথম দর্শনে বে অবস্থ। দাড়াঈয়াছিল_ উভভ ক্ষেত্রে 
তাহা প্রার এক । শেষে নরেন্দ্র বেমন নলিরাছিল 
--“আমাকে জঘ করিয়াছিল ভাভার (শ্রীরাম 
কৃষ্ণের ) সেই অদ্ু্ত প্রেম” ভগিনী নিবেদিতাঁও 
“ঠিক তাহাই বলিনাছেন। স্বামী বিবেকানন্দের 
সেই দু্ধ্য বীর বৈদান্তিকের প্রেম বে কিরূপ ছিল 
তাহা আমি অন্ত্র সবিস্তারে বলিয়াছি (“বাংলার 
ন্বধূগ” ) পর্বতের মত অটল, এবং পাষাণের 
মত কঠিন সেই পুরুষের অগ্তরে যে প্রেমের 
সুধানিস্তনিনী নিত্য প্রবাহিত ছিল তাহ! সকলের 
বোধগম্য হইত ন। ভগিনী নিবেদিতা এই 
প্রেমের স্পর্শ লাভ করিন্বাছিলেন-_-তেমন করিয়। 
বোধ হয় আর কেহ করে নাই ; কারণ সে প্রেম 
এমনই বে, তাহীকে অনুতব করিতে হইলে, 


উ5। যে 


[ সুবর্ণ জয়তী 


অগ্রিশিখায় দেহ সমর্পণ করিয়া তাহার জাল! 
সম্পূর্ণ অগ্রাহা করিতে হয়। 

ভগিনী নিবেদিতা তাহার গুরুর প্রতি যে 
প্রেমে আক্ষ্ট ইনাছিলেন তাার মূলে যদি 
নানীপ্ররুতিম্বলভ কোন আকৃতি মন্মীস্তিকরূপে 
বি্কমান থাঁকিয়। থাকে, গুরু বিবেকানন্দ তাঁহ। 
সমূলে উৎপাটিত করিয়াছিলেন ; নিবেদিতা নিজেরই 
পুণাবলে তীহীব গুরু সেই বাক্তিসম্পর্কহীন 
মভাপ্রেমের (যে প্রেমের "আমর ধারণাই করিতে 
পারি ন।) অপূর্ব রস আস্বাদন করিতে পারিরা- 
ছিলেন। আমব! জানি, স্বামীজির পুরুষ-মাত্মা 
গ্রক্ৃতিব বশ্তত। আদৌ শ্বীকার করে নাই; মায়াকে 
একেবারে উডাইব। ন। দিলে 9 তাহীকে জর কিয়া, 
বশ কবিয়া, তিনি সেবার নিধুক্ত করিয়াছিলেন, 
তাহ।কেই  কলাণী-মুন্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিতে 
চিহঘাছিলেন। ভগিনী নিবেদিতার মধ্যে যে 
নারীপ্রক্কৃতি ছিল, তাহাকেও তিনি কন্ারূপে 
গ্রহণ করিয়াছিলেল, পরন স্নেহে তাহাকে সেবার 
অধিকার দিাছিলেন। সেই বে স্তেত-ভগিনী 
নিবেদিতা তাহানেই তার নারী-হৃদরেব গভীরতম 
পিপাঁস। নিবু্তি করিয়াছিলেন । 

মঃ রোন। রোল লিখিাছেন 
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সর্বত্যাগিনী তপদ্ষিনী নারী গুরুর চরণমূলে 
কেবলমাত্র সেইটুকুর আশ্বাসে নিজের জীবনটাকে 
পুষ্পাঞ্জলির মত নিবেদন করিয়। দিয়াছিলেন । 

তিনি গুরুর সাঁক্ষীৎ সাভধ্য বাঁ সঙ্গ খুন 
মন্পই পাইয়াছিলেন__তীভীর ভারতবর্ষে আগন/ন্র 
পর মাত্র চাবি বৎসর শ্বামীজি বাচিযছিলেন, 
তাহার মধ্যে একবার কয়মাসের জন্বা অপর 
কয়েক জন গুরুভগ্মীর সঙ্গে, কাশ্মীরত্রমণ উপলঙ্গেন 
তিনি স্বামীজিব কিঞ্চিং নিকটে অবস্থান করিতে 
পাইয়াহিলেন। গুরুর নিকটে থাকিব কোন 
স্বধোগই ছিল ন।| প্রথম কিছুদিন স্বামীজি 
ঠাহার এই শিশ্যার প্রতি এমন অভিবিস্ত কঠোর 
ছিলেন যে, নিবেদিতার সে ছিল একরূপ অগ্রি- 
পরীক্ষা; শুন। যায়, সেই কঠোরতায় তিনি 'প্রার 
ভাঙ্গিয়। পড়িয়াছিলেন। তারপর তিনি প্রাণে 
'য কি বস্তু লাভ করিয়াছিলেন, তাহ! আমদের 
মত মানুনের পক্ষে ধারণ! করিতে যাওয়া ম্পদ্ধ। 
যাত্র, মামি চেষ্ট। করিরাছি, পারি নাই । মামার 
মনে হইয়াছে, সেই প্রেম মাননীয় ভাষায় প্রকাশ 
কবা সম্তব নয় (প্রকাশ করিতে গেলেই তাহাকে 
অশুচি করা ভইবে। বৌধ হয়, ভাঁভা জগতে 
একটি মাত্র কবির কাবাকষ্ননাক় কিঞ্চিং অন্ভি- 
রা্তি লাভ করিঞ্াছে £ সেখানে দে 'ও মনের সমস্ত 
মলিনতামুক্ত হইয়া, অথচ মানব-হৃদয়ের আকুল 
রোদন-রবে বন্দিত হইয়া, সেই প্রেম অতি উদ্ধ'লৌক 
হইতেও আমাদের চক্ষে দীপ্তি দান করে। 
বিয়ান্রিচের প্রতি মহাকবি দীস্তের সেই যে প্রেম, 
তাহার নাম কি? তাহা! ভগবস্তক্তির নীচে, ন! 
উপরে, না একই পদবীর? সেখানে প্রেমের 
বিষয় ও আশ্রয় অগ্করূপ বটে, কিন্ত এরূপ প্রেমে 
কি নারী-পুরুম-ভেদ আছে? বৈষ্ণব বলিবেন, 
আছে, কারণ, প্রেমের আশ্রন্মাত্রেই নীরীজাতীয় ১ 


নিবেদিতা ৬৫ 


তাহ। হইলে দরান্তেও সেখানে পুরুষ নভেন নারী | 
আমি ভগিনী নিবেদিতাঁর এই গুরুভক্তির মধ্যেই 
নারী-দয়ের স্বাভাবিক মনত কোন্‌ রূপে রূপান্তরিত 
হইয়াছিল ভাতার একটা অক্ষম মসম্পূর্ণ পরিচয়ের 
চেষ্টা করিয়াছি ; মানুষে ভাবায় তাহার অধিক 
অসম্ভব 1 "আবার, আমার মত মাঁজুষের 
সাধ্য কি নে, শাঁভাব মত মভীয়পী নারীর 
ভপোবীগ্য-মহৎ সেই অন্তরেব অন্তন্তলে প্রবেশ- 
লাভ করি! তথাপি সেই প্রেমের যে দিকটি 
একান্ত বাক্তিগত, দে দিকটি--অপর কেহ দূরে 
থাক, গুরুকে ভিনি দেখিতে দেন নাই, 
মে অধিকার গুরুনও ছিল না। ভাহার সম্পর্কে 
তিনি শেৰ পধান্ত কি কঠিন মৌন রক্ষা করিয়া- 
ছিলেন, তাহ ভাবিলে বিশ্মিত হইতে হ্য়। 
তাঁভার গ্রন্থে (01518506185 1 58 17107) 
তিনি গুরুর শেবজীবনের শেষ দিন কয়াটির 
কাহিনীও লিপিবদ্ধ করিরাছেন ; সব্দশেষে স্বামীজির 
ভিরোধ।ন-কথাও লিখিয়াছেন। কিন্ত সেইদিনের 
সেই ঘটনার একটি সংক্ষিপ্ত ও বথার্থ বিবৃতি ছাড়া 
এমন একটি কথাও তাহাতে নাই, যাগতে তাহার 
নিজপ্রাণেল এতটুকু চাঙাকারও শুনিতে পাওয়া 
বার়। সমগ্র গ্রস্থথানি পৃঠি করার পব পাঁঠকনাত্রেই 
উথানে পৌছিয়। যতটুকু উদ্দেল না হয়| পারে ন।, 
এবং সেই জন্থ বে সভান্তভূতি আকাঙ্ষ! করে, লেখিকা! 


তাভাতেও বিমুখ । আমারও রীতিমত আশীভঙ্গ 
হইয়াছিল। তারপর যখন ্বামীঞ্জির পৃথক 


ভীবন-কাহিনীতে তীহার দেই তিরোধানের বিস্তৃত 
বিব্রণ-গ্রশজে ভগিনী নিবেদিতার একটি 
আচরণের কথা৷ অবগত ভ্ইলাম, তখন নিজের 
বিমুতাকেই ধিক্কার দিলাম। মৃত্যুর পরদিন 
বেলা ১টা-২টা পর্যন্ত শ্বামীজির শবদেহ একটি 
কক্ষে শয্যার উপরে সমত্বে শায়িত করিয়া রাখ! 
হইয়াছিল; নিকটে ও দূরে তাহার সেই 
আকম্মিক দেহত্যাগের সংবাদ প্রেরিত হওয়ার, 


৬৬ উদ্বোধন 


এবং অস্ত্যেষ্রকালে সকলের উপস্থিতির যথাসম্ভব 
স্রযৌগ দিবার জন্যই এইবূপ বিল হইয়াহিল। 
ভগিনী নিবেদিতাঁও সংবাদ পাইলেন, তাহার 
পক্ষে সে কেমন সংবাদ? কে তাহা বুঝিবে ? 
বুঝাইবার প্রয়ৌজনই বা কি? পরে কেবল 
ইহাই দেখি যে, ত্বানীজির সেই শবদেহের পার্থ 
উপবেশন করিষ্প। একখানি পাথ। ভাতে লইয়। 
তিনি তীহাকে বাজন করিতেছেন । সে ঘুর্ঠি 
ধীর-স্থির, একেবারে নিস্তর্গ : চক্ষে অশ্রু নাই, 
অধরোষ্ঠগ একটু কাপিতেছে না। তিনি কেবল 
একমনে গুরুর দেহে ব্যজনী সঞ্চালন করিতেছেন ! 
তখনও সেই সেবার অধিকারটি তাগ করিবেন 
না। বুদ্ধের পরম শ্নেহাম্পদ ৪ নিত্যসহচর 
আনন্দের কথী। মনে পড়িল। তিনিও তাভার 
গুরুর মতাঁপরিনির্ববাণ সময়ে শোকাভিভূত হইয়া) 
ক্রন্দন করিয়াছিলেন । বুঝিলাম, সেই পুকষ 
অপেক্ষা এই নারীর প্রকৃতি আরও কঠিন, এ 
ধাতু অগ্নিতেও গলে নাঁ। তাহার অন্তরে কি 
হইতেছিল, তাহা! কল্পনা করিতে পারে কোন্‌ 
কবি, কোন্‌ সাধক, তাহা আমি জানি 
না। 
ক ন 

উপরে আমি যে প্রসঙ্গ 
করিয়াহি, তাহার প্রয়োজন ছিল। ভগিনী 
নিবেদিতার এই যে মত্মোত্নর্গ--এই জাতিকে 
তিনি যে এমন চক্ষে দেখিনাছিলেন এবং তীহাকে 
এমন করিয়া! বক্ষে তুলিয়া লইয়াছিলেন, তাহার 
কারণ সন্ধান করিতে হইলে, কেবল ব্যক্তির 
ব্যক্তিগত চরিত্র বা প্রকৃতির মধ্যেই তাহা 
পাওয়া যাইবে না। পদ্মফুল খুব বড় ফুলই 
বটে, তথাপি হূর্ের আলোক ব্যতিরেকে তাহা 
প্রস্ফুটিত হয় নাঁ। ভগিনী নিবেদিতা এই দেশকে 
যে এত ভাঁলবাসিয়াছিলেন, এমন করিয়া তীহার 
জীবনটাকে তাহার সেবায় বিলাইয়। দিয়াছিলেন, 
তাহা আদৌ সেই গুরুরই প্রীত্যর্থে। তাহার 
গুরু যাঁহাকে ভাঁলবাসিয়াছিলেন, তিনিও তাহাকে 
ভাল নাঁ বাঁদিবেন কেমন করিয়া? স্বামীজি যে 


১ 
একটু সবিস্তারে 


[ সুবর্ণ জয়ন্তী 


দৃষ্টিতে তীহার দেশকে দেখিয়াছিলেন, শিষ্যা 
নিবেদিতার চক্ষে সেই দৃষ্টি তিনি পরাইয়া 
দিরাহিলেন, তাহার নিজের হদরখাঁনিকেই এই 
শিষ্ার বক্ষগহ্বরে যেন বসাইরা দিযাছিলেন। 
নতুব।, এমন অভাবনীয় ঘটন। ঘটিত না। গুরুর 
সহিত একাত্ম হইগা, সেই গুরুর হৃদয়ে আপনার 
হৃদ নিঃশেষে গলার মিলাইন| দিরা, তিনি যে 
সেবাব্রত উদ্যাপন করিগাহিলেন, তাহা একাধারে 
এই দেশের এবং তাহার গুরুর সেবা। এমনই 
হর ; জগত্তের ইতিহাসে নর-নারীর যত মহাবস্ত্ববদীন- 
কাহিনী আছে--প্রেমই তাহার একমাত্র প্রেরণ] 
ই প্রেমের তত্জই একমাত্র তর্ড--আর সকলই 
জগতের পক্ষে মিথা। ( সেই প্রেমকে আমব। 
একটা সাধারণ বস্তুরূপেই জানি, কখনও বা সেই 
সাধারণ বন্তর একটা বিশেষরূপ দেখিয়। চমতকত 
হই: কিন্তু তাঁভার পবমরূপ _ সেই অপর ব্ষপ -- 
আমাদের বুদ্ধি ৪ সংস্কারের অতীত; ভগবদ্প্রেমই 
বল, আব গুরুতক্তিই বল, কোন নামেই তাহীকে 
বিশেষিত কর! যার ন|। নারী-পুরুষ, গুরু-শিষ্য _ 
এ সকল সম্পর্ক আনাদের সংস্কারের পোষকমীত্র ; 
প্রেম 'একরপ, তাগার ঢইবূপ নাই। যাতার অন্তরে 
এই প্রেম নাই, সেই বাক্তি ব্ক্তি-্বীতন্ধ্যের মঠিমা" 
কীন্তন করে, তাই গুরুবাদ ভাহার নিকটে "সার 
কিছুই নর-সেই ন্ান্তি-খবাতস্ত্যেব অবমানন1। 
আসলে গুরু বেআর কিছু নয়_-বৃহাতের বেদীমূলে 
মানুষের ক্ষুদ্র অহংকে বলি দিবার যজ্ঞযূপ, প্রেমের 
অমৃতপানে আত্মাক আনন্দ-স্বরূপে অধিঠিত করিবার 
পান্পাত্র, এবং তাভারই প্ররোজনে অছৈতের 
একরূপ দ্বৈতবিলাঁদ ইহা যাহারা! মানেন না. 
তাহারা, মানবতার উদ্ধে উঠিগাছেন, তাহাদের 
কথা স্বতন্ত্র; কিন্তু যতদিন মানুষ মামুষমাত্র, 
ততদিন এ হীনঘান অপেক্ষা এই মহাযানই 
তাহার প্রশন্ততর গদ্থা হইয়া! থাঁকিবে, এবং 
"ক্ষুপ্ত ধার। নিশিতা। ছরত্যয়ঠ” নয়--ভগিনী 
নিবেদিতার এ জীবন এবং তাহার এ অপূর্ব- 
সাধনাই মানুষকে সেই আশ্বাসে চিরদিন আশ্বম্ত 
করিবে । 





বেদান্ত ও সূফী দর্শন 
ডক্টর রম। চৌধুরী, ডি-ফিল্‌ 


বেদান্ত ও সুফী দর্শন যথাক্রমে ভাঁবতীয় ও 
ইস্লামীয়। তথা সমগ্র জগতের, দর্শনশাস্তের 
অন্যতম শ্রেষ্ঠ মতবাদ রূপে ঘুগে যুগে সম্মানা 
হয়েছে । উজ্জন্য এই ডা মতবাঁদের তুলনামলক 
আলোচনা সর্বতোভাবে শিক্ষীগ্রদ ৪ দর গ্রাতী, 
সনেহ নেই। 

“বেদীন্ত' বলতে বেরূপ “ুফী' মত বলতেও সেরপঃ 
কেবল একটী নতবাঁদই বুঝার না । উপরস্থ, 
বেদান্তেন হ্যায় হী দশনেও বহু নিভিন্ন মতবাদ 
বাঁ সম্পরদার দুষ্ট হয়। বেদান্তে কেবলাদ্বৈতবাদ 
। শঙ্কর ), বিশিষ্টাদৈতরাদ (রানীন্জ ),. দ্বৈতা- 
দ্বৈতবাদ. (নিথ্বার্ক),  দ্বেতবাদ, (মধব । 
শুন্ধাছৈতবাঁন (বল্পভ), . বিশিষ্টশিনাছ্বৈতবাদ 
(শ্রী), গুপাধিক ভেনাভেদবাদ (ভাস্কর ), 
অচিন্ত্য ভেদাঁভেদবাদ (বলদেব) প্রমুখ নানারপ 
মতবাদের বিস্তৃত প্রপঞ্চনা আছে। সমভাবে 


ফী মৃতবাদেও কেনলাদ্বৈতবাদ (সাণিস্তরি 
প্রভৃতি), বিশ্বীআববাদ ইবন আরনী প্রভৃতি ), 
দ্বৈতাদৈতবাদ (রদী প্রভৃতি), দৈতবাদ 


(কালাবাধী প্রভৃতি) প্রমুখ বিভিন্ন মতবাদের 
সমাবেশ দৃষ্ট হয়। তজ্জন্ট। স্থফী মতবাদের সঙ্গে 
বেদাস্তমতের তুলনাঁকালে এই সকল বিভিন্ন মতবাঁদকে 
স্বতন্ত্র ভাবে গ্রহণ করা কঠব্য | পুনরায়, স্ফী অদ্বৈত- 
বাদ প্রভৃতি যে বেদান্ত অদ্বৈতবাদ প্রভৃতির সঙ্গে 
সম্পূর্ণ এক নয়, সে কথাও সর্ব] স্মরণীয়, নতুবা 
ত্রমপ্রমাদের উদ্ভব হতে পারে। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে 
পৃথক ভাবে তুলনা কর! সম্ভবপর নয় বলে 
সাধারণ ভাবে ও সংক্ষেপে বেদাস্ত ও সুফী 
মতবাদের প্রধান প্রধান বিষয়ের তুলনামূলক 
আলোঁচন। কর! হচ্ছে। 


অদ্বৈতবাদী ব্যতীত অন্তান্ বেদাস্তসম্পরদায়গণ 
নিম্নলিখিত বিষয়ে সাঁধাবণভাঁবে একমত £- 

বর্গ বা ঈশ্বর 'একন্মোদ্বিতীযম্__সর্বোচ্চ সত 
কিন্ধ একমাত্র সভা বা ভত্ব নহেন। তিনি 
অনাদি ও অনন্ত, নিত্য ৭ সর্বব্যাপী, সচ্চিদানন্দ- 
স্বরূপ ৪. অশেঘকলাণগুণবিমণ্ডিত। অতএব 
তিনি স্গুণ, সবিশেন ও সক্রিয় । সকল হের- 
গুণবিবজিত সকল মন্গলগুণাধার-রূপে 
তিনি সপ্ুণ॥ সজাতীয় 9 বিজীতীন ভেদশূন 
হয়েও স্গগতভেদবান্‌ রূপে তিনি সবিশেষ; 
নিিকার ভযেও বন্ধ ও মোক্ষকতী রূপে তিনি 
সক্রিন। বঙ্গ জগল্লীন হয়েও জগদতিরিক্ত | 
জগতেব উপাদান কারণ এন অন্ত্ধামী দেবতা- 
রূপে তিনি বিশ্বচরাচরেব গ্রাতি অগুপরমাণুতে 
ওতপ্রোতভাবে বিলীন হরে আছেন। কিন্ত 
অনন্ত অসীম ব্রহ্ের পূর্ণ প্রকাশি একটী ক্ষুদ্র 
জগতে সম্ভবপর নর বলে ব্রহ্ম জগদব্যাপী হয়েও 
জগতের বঠিভূতি। ব্রক্ষ জগতের অভিন্ধ 
উপাদ।ন ও নিমিত্ত কারণ--জীব-জগং ব্রহ্মের 
পরিণাম বা কাধ। তথাপি বর্গ শ্বন্ং অপরিণত 
ও অপরিবতিতই থাঁকেন। ত্রহ্ষ স্বয়ং নিত্যতৃপ্ত 
ও আগুকান হয়েও, স্বগ্রয়োজন বাতীতই জীবের 
কর্মানুসাঁরে লীল|ভরে সৃষ্টি করেন । 

জীব স্বভাবতঃ ব্রন্ষেরই শ্ঠায় নিত্য ও সত, 
অনাদি ও অনন্ত এবং জ্ঞানস্বরূপ ও জ্ঞাতী, কর্তা ও 
ভোক্ত। ; পরিমাণে অণুঃ সংখ্যায় অনাদি ও 
অনন্ত; প্রকারভেদে বন্ধ ও মুক্ত। ঈঘৃশ 
জ্ঞাতৃত্ব, কতৃত্থ, ভোত্কৃত্ব, অথুত্ব ও অসংখাস্থ 
জীবের নিত্য ও স্বাভাবিক ধর্ম বলে সর্বাবস্থাতেই 
অনুস্থত হয়। তজ্জন্য মুক্ত জীবও জ্ঞাতাঃ কর্তা, 


হায় পি 


৬৮ 


ভোক্তা--অবশ্ত সাংসারিক অর্থে নয-_-অণু ও 
অসংখ্য । জীব ব্রঙ্গের গুণ, শক্তি, অংশ, কার্ধ 
ও পরিণাঁম। একূপে জীব সম্পূর্ণ ভাবেই ব্রন্ধা- 
শ্রিত ও ব্র্ধান্তগত। 

জগৎ জডশ্বভাঁব হয়েও জীবেরই ন্যায় নিতা, 
অনাদি ও অনন্ত, ব্রদ্ষের গুণ, শক্তি, অংশ, 
কাধ ও পরিণাম, এবং সম্পূর্ণভীবে বরঙ্গাশ্িত ও 
বর্গান্তর্গত। 

ব্রদ্মের সঙ্গে জীব-জগতের সঘন্ধ কারণের সঙ্গ 
কার্ষের, অংশীর সঙ্গে জীব-জগতের সম্বন্ধ কারণের 
সঙ্গে কার্ধের, অংশীর সঙ্গে অংশের, নিশেষোর 
সঙ্গে বিশেবখের, আত্মার জান্গ দেহের তা শক্তি 
মানের সঙ্গে শক্তিব সঙ্গন্ধের অন্তরূপ। অর্থাৎ 
জীবজগৎ বর্গের সঙ্গে স্বরূপতঃ অভিন্ন হয়েও 
ধর্মতত ভিন্ধ। মধ্বমতে অনন্ত ভীন-জগৎ বর্গ 
থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন, ভিন্নাভিন্ন নর । 

জীব বর্মীুসারে বারংবাঁৰ জন্মগ্রহণ কবে 
বিভিন্ন আকার ও অবস্থা প্রাপ্ত হয় ইহাই বন্দ। 
এই অনাদি সংসারচক্র বাঁ জন্মজন্মান্তব থেকে 
মুক্তিই মোক্ষ, স্বর্গ নয়, কারণ স্বর্গও অনিতা । 
মোক্ষ জীবের জীবস্তের বিনাশ নয়, পরিপূর্ণ 
বিকাশ। মুক্তি ছুঃখোভাঁবই কেবল নয়, পরিপূর্ণ 
আনন্দঘন অবস্থা । মুক্ত জীবও ব্রদ্ধ সদৃশ মাত্র, 
অর্থাৎ ব্রহ্ম থেকে ভিন্নাভিন্ন, অণু, সষ্ট্যাদিশক্তি- 
হীন, ত্রদ্দের সেবক ও ভক্ত। জীবনুক্তি অসম্ভব, 
বিদেহমুক্তিই একমাত্র মুক্তি 

অজ্ঞান বা অবিষ্তাই বন্ধের সূল কারণ। 
নিষ্কাম কর্ম, সদগুরুর নিকট শাস্্পাঠ বাঁ শ্রবণ, 
মনন ও নিদিধ্যাঁসন, তত্বজ্ঞান, ধ্যান, ভক্তি, 
ভগবত্প্রসাদ এবং ব্রঙ্গসীক্ষাৎকার মোক্ষের 
উপায় বাঁ সাঁধনাবলী। ব্রহ্ম অতীন্দরিয়জ্ঞান- 
লত্য) ইন্দ্রিয় বা বুদ্ধিগোচর নহেন। 
জীবজগৎ মিথ্যা, মীয়া মাত্র। 


একমাঁজ সত্য, 
রঙ্গ একমেবা 


উদ্বোধন 


[ সুবর্ণ জয়ন্তী 
দ্বিতীক্ম্‌ নিগুণ, নির্বিশেষ, নিষ্কিয় ও নির্বিকার । 
তিনি নিত, অনাদি ও অনস্ত, সচ্চিদানন্দন্বরূপ। 
্র্ধ মায়াশক্তি বলে গিথা। জগৎ স্ষ্টি করেন; 
অর্থাৎ মায়োপহিত সগ্ুণ বর্ষ বাঁ ঈশ্বরই 
জগৎলরষ্টাঁ জগতের অভিন্ন উপাদান ও নিমিত্ত 
কারণ, পরব্রহ্দ নহেন। জীব-জগত ব্র্মের বিবর্ত 
মাত্র, পরিণাম নভে | জীবের ন্টার ঈশ্বরও 
পাঁরমাঁথিক শুবে মিথ্যা । 

পারমািক দৃষ্টিতে জীব ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ধ 
এব্‌ং স্বরং ব্রগ্ধরূপে নিণতণ, নিবিকার, নিক্ষিয়, 
বিভু ও  একনেবাদ্দিতীয়ম। কিন্তু ব্যবহারিক 
সবে জীব এ থেকে ভিন্ন, এবং এতদ্রপে জ্ঞাতী, 
কর্তা, ভোক্তা, পবিচ্ছিন্ন। অণু ও 'অসংখ্য। 
অতএব জীবেব জ্ঞাতৃত্ব, কব্জি, ভোতৃত্ব, অথুভ্ধ 
ও অসংখান্ধ 'উপাধিক মাত, স্বাভীবিক ও নিত্য 
নর । 

পৃবেই উল্ত হয়েছে বে, জগৎ বরন্ের পরিণাম 
নর, বিবর্ত মাত্র। অতএব পারমাথিক দৃষ্টিতে 
জগৎ মীয়! মীত্র, সতা তত নয়। কিন্ত ব্যবহারিক 
দুটিতে জগত ঈশ্বরের পরিণাম বাঁ কাঁধ, এবং 
ঈশ্বর জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ । 

ব্যবহারিক দৃষ্টিতে জীব-জগৎ ঈশ্বর থেকে 
ভিন্নাভিন্ন। কিস্ পারমাথিক দৃষ্টিতে জীবজগৎ 
ও ব্রহ্ম অভিন্ন, অর্থাৎ ব্র্গহই একমাত্র সত্য 
বা তত্ব। 

অনাদি কর্মবশতঃ জীব দেহমন প্রভৃতি উপাধির 
সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে বারংবার সংসারে জন্মগ্রহণ 
করে ইহাই বন্ধ। এই অনাদি সংসারচক্র থেকে 
চিরমুক্তিই মোক্ষ বা চরম পুরুষার্থ, স্বর্গলাঁভ নয়। 
মোক্ষ জীবের জীবত্বের সম্পূর্ণ বিনাশ, অর্থাৎ 
মৌঁক্ষকালে উপাধিবিমুক্ত জীবাত্ম। পরমাত্মার সঙ্গে 
সম্পূর্ণ অভিন্নত। লাভ করে। অতএব ব্রন্ষের 
সঙ্গে একত্বই মোক্ষ। মোক্ষ কেবল ছুংখাঁভাবই 
নহে, চরম আনন্দাবস্থা | 


গা, ১৩৫৪ ] 


অজ্ঞান, অবিদ্া বা অধ্যাসই বন্ধের মূল 
কাঁরণ। ব্যবহারিক শুরে ঈশ্বর জীবের উপান্ 
দেবতা । কিন্ত পাঁরমার্থিক স্তরে জীব ও ব্রন্ধ 
এক ও অভিন্ন। উপাঁন্ত ও উপাঁসক ভেদ না থাকলে 
উপাঁসন। সম্ভবপর নয়। অতএব পরব্র্গ উপাস্ত 
নহেন, জ্ঞেয়। ব্রক্গজ্তান বা আত্মজ্ঞানই মুক্তির 
একমাত্র সাধন বা! উপায়। ব্রহ্ম অতীন্দিয়জ্ঞান- 
লত্য, ইন্দ্রিয় ব1 সাধারণ বুদ্ধিলভ্য নহেন। 

সংক্ষেপে ও সাধাব৭ ভাবে, বেদান্তের হ্যাঁ 
সফীমহেও ঈশ্বরই এক ও অদ্বিতীয়-_ভিনিই সর্বোচ্চ 
সতা। মতভেদে অর্থাৎ সাঁবিস্তরি প্রমুখ অদ্বৈত- 
বাঁদী সফীদের মতে তিনিই একমাত্র সত্য। এই 
মতানুসাবে শুদ্ধসভী! পরমায্স। অসভ্তায় প্রতিবিশ্বিত 
জল তথাকথিত জগবস্যষ্টি ত্র | কিন্তু আপাত- 
দষ্টিতে সত্রূপে প্রতিভাত হ'লেও জগত প্ররুতপক্ষে 
অসৎ্। অতএব জগৎ পরমাত্বা গেকে ভিন্ন 
নলে প্রাতীয়মান ভলেও বস্ততঃ পরমাত্ম-স্বরূপ-- 
দৃশ্ঘমান, জগত স্বপ্রবৎ, অলাতচক্রবৎ, কল্পনাবৎ 
মিথ্যা। সমভাবে জীবও ঈশ্বর থেকে অভিন্ন, 
ভিন্নরূপে প্রীত জীব জগন্ডেরই স্থান মিথ্যা 

কালাবাধি, হুজঘিরি প্রমুখ স্ুফীদেন মতে 
ঈশ্বর সর্বপ্রথম থেকে এবং সর্বদাই সগ্ুণ অনন্ত 
কল্যাণগুণবিভূধিত 8 কোনো কালে ও কোনে 
অবস্থাতেই তিনি নিগুণ, নিরিশেষ, শুন্ধসভীমাত্র 
নভেন। কিন্তু উবন্ুল্‌ আর্বী, জীলী, জামী 
প্রমুখ সফীদের মতে উঈশ্বর প্রথমে নিগুণ, পরে 
সগ্ত1। এই মতে, ঈশ্বরের ছুটী রূপ বাঁ অবস্থা 
(১) শুন্বন্বক্ূপ ব1 সত্তামাত্র। এই অবস্থায় 
তিনি নিগুণ ও নিবিশেষ, এবং ইহা তাহার 
 অনভিব্যন্ত, অপ্রপঞ্চিত রূপ যখন তার গুণীবলী 
তারই মধ্যে অপ্রকটিত ভাবে নিহিত হয়ে থাকে । 
এইরূপেই তিনি “কেবলাত্মা”, প্পরমাত্মা” প্রভৃতি 
পদবাচ্য। (২) সগ্তণ ও সবিশেষ রূপ। ইহাই 
ঈশ্বরের অভিব্যক্ত ও প্রপঞ্চিত রূপ-ধখন তিনি 


বেদান্ত ও সুফী দর্শন ৬৯ 


স্বীয় শুদ্ধ স্বরূপকে গুণাঁবলীরূপে প্রকটিত করেন । 
এইরূপেই ৭দেবতী”, “ঈশ্বর” প্রভৃতি পদবাচ্য | 

ঈশ্বর নিত্য, অনাদি ও অনন্ত, সচ্চিদানন্দ- 
স্বরপ। অধিকাংশ সথফীর মতে, ঈশ্বর জগল্লীন 
হয়েও জগদতিরিক্ত । অনন্ত, অসীগ ও সর্বব্যাপী 
বলে তিনি পৃথিবীর প্রতি ধুলিকণায়, প্রতি 
অগুপরমাগুতে নিহিত হয়ে আছেন। তথাপি 
অনস্ত, অলীম ঈশ্বর ক্ষুত্র-সসীম জগৎকে পরিপূর্ণ 
ভাঁবে ব্যক্ত করেও জগতেব বাঠিরেও বিদ্যমান ৷ 
মভভেদে সমগ্র ঈশ্বরই ভগতে লীন হয়ে আছেন। 
অর্থাৎ, ঈশ্বর জগল্লীনই মাত্র, জগদতিরিক্ত নহেন, 
এবং সমগ্র ঈশ্বব ও জগৎ এক, অভিন্থ ও 
সমপরিমাঁণ। ইবনুল আরবী প্রদুখ বিশ্বাত্মবাদী 
সুফীরা এই মতের সমর্ক। পুনরার মতভেদে 
ঈশ্বর জগল্ীন নহেন, কারণ ভিনি স্বয়ংই জগৎ। 
জীলী প্রমুখ একাত্মবাঁদী স্থফীগণ এই মতের 
প্রপঞ্চক। পুনরায়, মতভেদে, ঈশ্বর সম্পূর্ণ ভাবে 
জগন্বহিভূতি জগল্লীন একেবারেই নহেন। ইহ 
সনাতন ইসলামপন্থী স্ফীদের মত। পঞ্চমত;ঃ 
কোনে। কোনে। স্ফীর মতে, ঈশ্বর জগন্লীন বা 
জগদ্বহিভূতি কোনোটাই নহেন, অর্থাৎ তিনি 
পাথিবপদবাচ্য নহেন। 

অধিকাংশ হুফীৰ মতে ঈশ্বর জগতত্রষ্টা। 
তাদের সাধারণ মত এই যে, ঈশ্বর শূন্ত থেকে 
নিমেবমধ্যে জগত সৃষ্টি করেন মতভেদে, জগৎ 
ঈশ্বরের স্বরূপ বা গুণাবলীর বাহিক অভিব্যক্তি । 
এই মতানুসারে অব্যক্ত' সুক্ষ পরমাতআাই ক্রমাদ্বরে 
স্থল বিশ্বপ্রপঞ্চে পরিণত হন। হাল্লাজের মতে 
এই বিশ্ব-চরাঁচর ঈশ্বরের প্রেম ও আননোর মৃত 
বিকাশ । পুনরায়। মতভেদে অসতে সতের 
প্রতিবিষ্বনই জগৎ। ইহা সবিস্তবি প্রমুখ 
অগ্বৈতবাদী হুফীদের মত। 

অধিকাংশ স্ফীর মতে, জীবজগৎ ইশ্বরের 
অভিব্যক্তিরূপে ঈশ্বরেরই ন্যায় সত্য। মততেদে 


৭, উদ্বোধন 


অর্থাৎ অগ্বৈতধাদী সথফীগণের নতে জীব-জগৎ 
মিথ্যা স্বপ্নমাত্র | 

ঈথবের সঙ্গে জীব-জগতেৰ সম্বন্ধ বিষয়েও 
বিভিন্ন সুফীমত দুষ্ট হয়। প্রথমতঃ, কালাবাধী। 
হুজয়িরি প্রমুখ সনাতনপন্থী সুফীদের মতে ঈশ্বর 
ও জীব-জগত স্বব্ূপতঃ 'ও গুণভঃ উভয়ভঃই নিত্য 
ও সম্পূর্ণ ভিন্ন॥। সেজন্য মুক্তভীনও ঈশ্বর ভিন্ন 
ও ঈত্বরদীস। দ্বিতীরতঃ জীদী প্রমুখ একাত্মবাঁদী 
সুফীদের মতে ঈশ্বর ও জীব-জগৎ শ্বরূপতঃ ও 
গুণতঃ সম্পূর্ণ অভিন্ন, এবং ভীন-জগৎ ঈশ্বরেরই 
শ্যায় সত্য । তৃতীগতঃ, সবিস্তারি প্রমুখ 'অদ্বৈত 
বাদী সুফীদের মতে ঈঙবর ও জীবৰগৎ প্ররূপতঃ 
ও গুণতঃ সম্পূর্ণ অভিন্ন, কিন্ত জীব-জগৎ মিথ্যা । 
চতুর্থতঃ, দূনী প্রমুখ ছৈতাদ্বৈতবাদী স্ুধীদেব মতে 
ঈশ্বর ও জীন-জগং ্বরূপর্ত ভিন্ন, কিন্তু গুণনঃ 
অভিন্ন । 

মুক্তির স্বরূপ সন্বন্ধেও নাঁনারূপ স্ধী মতবাদ 
আছে। সনাঁতনপন্থী হফীদের মতে, মুক্তির অর্থ 
ঈশ্বরের সঙ্গে মিলন ব। একত্ব নয়-কিম্ত একদিকে 
পাথিব আসক্তির সমূল ধ্বংস এবং স্বতন্ব ইচ্ছ। 
ও প্রচেষ্টা * পরিহার, অন্যদিকে ঈশ্বরের প্রতি 
অন্থরাগ ও সর্বাংশে তার আজ্ঞাধীন দাঁসরূপে 
অবস্থান মাত্র। বিশ্বাত্মবাঁদী ও একাত্মবাদী সুফীদের 
মতে মুক্তির' অর্থ পরনেশ্বরের সঙ্গে মিলিত হয়ে 
তার সঙ্গে স্বরূপতঃ ও গুণতঃ অভিন্নত্ব লাভ; 
অর্থাৎ একদিকে জীবের জীবস্ব ও জীবোচিত 
গুণের বিলগ্ন; অন্যদিকে ইশ্বর স্বরূপলাভ 'ও 
ধশ্বরিক গুণম্ডিতরূপে সংস্থিতি। দৈতাদতবাঁদী 
সফীগণের মতে মুক্তির অর্থ ঈশবের সঙ্গে 
মিলিত হয়ে তাঁর গুণাবলী মাত্র লাভ, স্বরূপ 
লাভ নয়। : 

ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত জীবের ্বীপ্ন স্বতন্ত্র 
সত্তার বিলোপ ঘটে কি না, সে বিষয়েও সুফীগণ 
ভিন্নমত । একমতে ঈশ্বরে স্বতন্ত্র সততীহীন শাশ্বত 


[ সুবর্ণ জী 


জীবনই মানবজীবনের চরম লক্ষ্য মুক্তিকাঁলে 
জীবসন্ত। ঈশ্বরসত্তায় বিলুপ্ত হ'লে জীব অনন্তকাল 
ঈশ্বরেই স্থিতি করে, অবশ্য স্বতন্ত্র সত্ীবা্‌ 
ব্যক্তিরূপে নয়। ইহা বাঁয়াজিদ্‌ প্রমুখ স্ফীদের 
মত। অন্ত মতে ঈশ্বরে স্বতন্ত্র সভাশীল 
অস্তিত্বই শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য। ঈশ্বরের সঙ্গে মিলন 
হবাৰ পবগু মানবের মান্বত্ব বা স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের 
বিনাশ ঘটে না। ইহা হাল্লাজ, রূমী প্রভৃতির 
মত। 

সব স্ফীমতেই জীবেশ্বরের নিত্য সধ্ন্ধ 
উপাঁসক-উপান্ত স্ঘন্ধ। যে সব সুফী দর্শনের 
দিক থেকে জীবেশ্বরের অভিন্নত্ব স্বীকার করেন, 
তীরাও ধর্মেব দিক্‌ থেকে জীবকে ঈশ্বরভিন্ন ও 
ঈশ্বরোপাসক রূপে গণ্য কবেন। অধিকাংশ 
স্ধীর মতে ঈশ্বর ও জীবের মধ্যে উপাস্ত- 
উপাসক সম্বন্ধ ব্যতীত প্রেমিক-প্রেমিকা 
সম্বন্ধও বিছ্বামান। মতভেদে অর্থাৎ 'সনাতিনপন্থী' 
ফী মতে ইভাঁদেব সম্বন্ধ 'প্রতৃ-ভূত্য সম্বন্ধই 
মাত্র। 

অধিকাংশ হুফীর মতে জীবনুক্তি সম্ভব । 
অর্থাৎ, মানব পাথ্িব জগতেই ঈশ্বরের সহিত 
মিলিত ভতে পারে । অবশ্য, এই মিলন প্রায়ই 
ক্ষণস্থায়ী মাত্র। ভাবোন্মত্ত সমাধি অবস্থার 
অবসান হলেই একত্ব উপলব্ধির অবসান 
ঘটে, এবং ভেদত্রম ও সাধারণ পাঁথিব জীবনের 
পুনরুদয় হয়। মতভেদে অর্থাৎ সনাতন-পন্থী 
স্ফীমতে ইঈথরের দর্শন ইহলোঁকে নয়, পর- 
লোৌকেই কেবল লভ্য | 

সুফীমতে অনুতাপ, দারিদ্র্য, সংযম, সন্ন্যাস, 
ধৈর্য, সন্তোষ, ঈশ্বরে বিশ্বাস, অতীন্রিয় অধ্যাত্ম- 
জ্ঞান, প্রেম, সমাধি ও মিলন সাঁধনমার্সের 
বিভিন্ন সৌপাঁন বা! উপায়। কিন্ত প্রকৃতপক্ষে 
ঈশ্বরামুগ্রহ বাঁ ভগবৎপ্রসাদই মুক্তির মুল 
কারণ, যেছেতু উপরি উক্ত নৈতিক সাঁধনাবলী 
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্বপ্রচেষ্টালভ্য হ'লেও পরিশেষে তা” ভগবদনু- 
গ্রহেরই ফল। নাঁমজপ, প্রাণায়ান, ধ্যান গ্রস্থৃতি 
মুক্তির সহকারী অঙ্গ। ঈশ্বর ইন্দ্রির বা 
বুদ্ধিলত্য নহেন, অতীন্দ্রির অন্থুভবলভ্য। 
ুমুক্ষু প্রথমে গুরু থেকে সাধনমার্গের নিগুঢ় 
স্বরূপ শিক্ষা করেন। কিন্তু পরিশেষে প্রত্যেকেই 
ঈশ্বরের থেকে সাক্ষাৎ ভাবে বাণী ও 
আলোক প্রাপ্ত হ'তে পারেন। 
অধিকাংশ হ্ফীর মতেই নামাজ, তীথধা ত্র। 
প্রস্থতি বাহিক আচাবানুষ্ঠান অপেক্ষা আন্তর 
পবিভ্রতাই অধিকতর প্রয়োজনীর। সনাতন 
ইস্লামপহী হফীদের মতে অনন্যা কোরাণো পরিষ্ট 
আচারালু্ঠান ও ক্রিনাপদ্ধতি অবহেল। কর। 
মহাপাপ; এবং সাধারণ মানব, ঈশববমিলনেক্ছু 
সাধক ও ঈশ্বব সম্মিলিত ভক্ত সকলের পঞ্গেই 
ইহা অবস্ত কর্তব্য 'ও সমভাবে বাধ্যতামূলক | 
কিন্ত অধিকাংন স্ফীর মতেই ভগনংসন্মিসিত 
রে পক্ষে বাহিক ধর্মাচার নিশ্রয়েজন, বরিও 
লোকশিক্ষার জন্য তিনি খ্ষেচ্ছায় ত” পালন 
করেন। সুফীদের মতে ঈশ্বর এক এবং প্রত্যেক 
মানবই সেই একই ঈশ্বরের স্বরূপ লে নাননে 
মানবে, মুসলমানে অনুমলমানে, সম্প্রবায়ে সন্প্রনারে 
কোনে। ভেদ নেই। পরমতসহিষ্ত। ও বিশ্বপ্রেম 
স্ফীমতের প্রধান বৈশিষ্ট্য । 
সংক্ষেপে ও সাধারণ ভাবে, ব্দোন্ত ও 
সফীমতের প্রভেন এই রূপ £- সুফীগণ কর্ম- 
বাদী নন এবং জন্মজন্মান্তরবাদ স্বীকার করেন 
ম1$ কিন্তু বৈদার্তিকেরা সকলেই কর্মবাদী ও 
গন্মজন্মান্তরবাদী | অধিকাংশ স্ুফীরা অসৎ 
কাঁধবাদী, অর্থাৎ শুন্য থেকে জগংস্থষ্ স্বীকার 
করেন; কিন্তু বৈদীস্তিকেরা সকলেই সৎ- 
কার্ধবাদী। অধিকাংশ হুফীর মতে জীব-জগৎ 
অনিত্য » কিন্ত সব বৈদাস্তিকর্দের মতেই জীব-জগৎ 
ব্দ্ববূপে বা ত্রহ্থোর গুণ, শক্তি ও অংশরূপে 


বেদান্ত ও সুফী দর্শন ৭১ 


ব্রন্গেরই হার নিত্য । অধিকাংশ ুষফী অবতার 
বাদ বিরোনীঃ কিন্ফ বৈদীস্তিকের। অবতীধ স্বীকার 


করেন। ঈশ্বর কেবলই জগল্লীন, জগদতিরিক্ত 
নহেন, ইভ কোনে বেদান্সম্প্রদারেরই মতন 
ঈশ্বর পূর্বে নিপুণ, পরে সপ, ইহা কোনে। 
বেদান্তস্প্রদীরের মত নর়। বেদান্তিকদের 
মতে ভর ত্রদ্ধ সর্বদাই নিগুণ (শঙ্কর), নর 
বর্ম সবদাই সগু৭ (রামান্জ প্রস্তুতি )। 


কুফীরা। সকলেই মরমিরাবাদী ১ কিন্ শঙ্কর রামানুজ 

গ্রভ়তি বৈদান্তিকগণ প্রজ্ঞাবাদী। অর্থাৎ ফী 
ও নেদীন্ত অতীন্দিন্বাদ উভয় 
মতেই ঈশ্বব ন| বক্গন্ঞান ইন্জিন ও বুদ্ধিলভ্য 
নর। কিন্ত বেদান্তমতে ঈশবরোপলন্ধি বুদ্ধি প্রভূত 
না হনে৪ ভ্ঞানমূলক। সাধারণ “বুদ্ধিশক্তি” 
বাতীত নানবের অপর একটা শ্রেরঃশক্তি 
মাছে বাকে “গ্রজ্ঞাশক্তি বলা চলে; এবং এই 
শক্তির সাহাধোই ব্র্ধ প্রমুখ অতীন্রিয় লোকোত্বর 
তত্ত সন্ধে জ্ঞানপাভ ভয় । প্রজ্ঞা কিন্ত বুদ্ধি ভিন্ন 
হলেও বুদ্ধিবিরোরী বা বুদ্ধিনিবৌধকারী নয়, 
উপরন্ত বুদ্ধিবই চরনোত্কষ ব। শ্রেষ্ঠ অবস্থ। | 


মতই 


উভন 


এই ভাল “প্রজ্ঞাবাদ” | কিছ স্ফীমতে ঈ্বরৌপ- 
লদ্ধি বুঝ্ধিপ্রস্থতও নর, জ্ঞানমূলকও নর, 
সম্পূর্ণনপে আবেগমনক | এই হৃদরই অনুভব 


বুদ্ধি জ্ঞান থেকে নে সম্পূর্ণ ভিন্ন তাই কেবল 
নর, বুদ্ধিবিরোরী 9 বুদ্ধিনিরোৌধকারীও সমভাবে । 
বুদ্ধিশক্তি সম্পূর্ণ বিনুপ্ত হ'লেও হৃদর ঈশ্বরা- 
লোকে আলোকিত হনে তীকে সাক্ষাৎ অনুভব 
করে। ইহী “রমিয়াবাঁদ”। 

উপার লিখিত সংক্ষিপ্ত বিবরণী থেকেই স্পষ্ট 
প্রতীরমান হবে বে, বেদান্তের সঙ্গে স্থবীমতের 
সাধারণ ভাবে অনেকাংশে সাদৃশ্ঠ বিদ্যমান আছে। 
কিন্তু বদি কোনো বিশেষ বেদান্তসম্প্রদারের 
সঙ্গে কৌনো বিশেষ সুফীসম্প্রনায়ের 


তুলনা করা৷ বানু, তা ভলে সবীর্জীণ সৌসাদৃশ্ঠ 


৭২ উদ্বোধন 


আবিষ্কার করা অসম্ভব, উপরস্ক বৈসাদৃশ্তও 
যথেষ্ট দৃষ্টি গোচর হয়। যথ! সাবিস্তরি শক্ষরের 
ম্যায় জগতের মিথ্যাত্ব প্রচার করলেও, তাদের 
পরম্পর প্রভেদ মুলগত। রুমী ও হাল্লাজ 
রামীল্জ নিধার্কের হ্ায় দ্বৈতাদ্বৈতবাদী হলেও 
তীদের মধ্যে বত প্রভেদও বিদ্যমান । কালাবাধী 
ও হুজিষিরি মধ্ের ন্টায় দ্বৈতবাদী হ'লে অন্ান্ত 
বিষয়ে ভিন্নমত | ইবন্‌ আরবী প্রমুখ বিশ্বাত্ম- 
বাদীর বল্পভের ন্যায় জগতের সত্ান্বে বিশ্বাস। 
হ'লেও ঈশ্বরের জগদ্বহিভূতিত্বে বিশ্বাসী 
নহেন |. পরিশেষে, সুফী মরমিয়াবাঁদ 
বহুলাংশে বৈধ মরমিয়ীবাঁদের সমতুল হ'নেও 
অধিকাংশ শৃফী মরনীগণ দশনেস দিক থেকে 
অদ্বৈতবাদী ও বিশ্বীত্বনাদী ; কিন্তু বৈষ্ণব মরনীগণ 
অচিন্ত্যতেদীভেদবাঁদী ও ঈশ্বরীধিকত্ববাদী | অতএব, 
বেদান্তদতবিশেষের সঙ্গে স্ফী মতবিশেষের 
সর্বাংশে সাদৃশ্ত স্থাপনের চেষ্টা বৃথা, কেবল 
সাঁধারণ সাঁঘৃশ্েই আমাদের সন্থষ্ট থাকতে হুবে। 
সাধারণ ধারণা এই বে স্ুফীমত সর্বাংশেই 
অগ্বৈতবেদান্তমতান্রূপ । এই ধাবণাও ভ্রমমান্র। 

বস্তুতঃ, স্থধীমতবাঁদে বিভিন্ন বেদান্তসঙ্জাদায়, 
বৌদ্ধমত এবং যোঁগদর্শন বিভিন্ন তত্বাবলীর 
সমাবেশ দুষ্ট হয়। দর্শনের দিক্‌ থেকে সুফীর1 
সাধারণত: অদ্বৈতবৈদান্তিকদের ন্যায় ঈশ্বরের 
একত্ব ও জীবেশ্বরের অভিন্নত্ব স্বীকার করেন। 
তৎসত্বেও ধর্মের দিক থেকে স্ুফীরা বৈষ্ণৰ 
বৈদান্তিকদের ন্যায় জীবেশ্বরের তিন্নত্ব ও উপাঁসক- 
উপান্ত সন্বন্বেরই প্রপঞ্চনা করেন। পুন্রার 


[ সুবর্ণ জয়ী 


তৎসত্বেও অতীন্দ্রিয় অগ্নুভূতির দিক্‌ থেকে সুফীরা 
বৈষ্ণব মরমিয়াঁবাদীদেব ন্যাঁ় ভাবার অবস্থায় 
জীবেশ্বরের উন্মাদনবন, জ্ঞাঁনমূলক নম, একত্ব 
স্বীকার করেন। ইবনুল আবরবী, সাঁবিস্তবি, 
জামী প্রমুখ স্ুফীগণ ক্ষণবাঁদী বৌদ্ধগণের শ্াঁয় 
জগতের ক্ষণিকত্বও প্রপঞ্চনা করেছেন । 
যোগদর্শনের প্রীণায়াম, আসন, ধ্যান প্রততি 
প্রক্রিয়াও স্ফীরা সাঁধারণভাঁবে গ্রহণ করেছেন, 
অবশ্য পদ্ধতি বিশেনে তাঁদের নিজেদের বৈশিষ্ট্য 
বহু আছে। 

জগতের জ্ঞানভাগারে শফী সাধকের দান 
অল্প নপ্ন। দর্শনের দিক থেকে ঈশ্বরে একত্ব, 
জগতের ঈশ্বরননত্ব ও প্রতোক মানবের 
ঈশবরম্ববপত্ব, ধমের দিক থেকে ঈথর ও মানবের 
মধ্যে স্মধুর প্রেম ও গ্রীতিব বন্ধন; নীতির দিক্‌ 
থেকে অর্থশৃন্ত বাহ্থাড়ৰর ও শাচারানুষ্ঠান 
'অপেক্ষা আস্তর পবিত্রতা ও অকপটতার উপর 
গুরুত্ব আরোপ উদারতা, পরমতসিষুতা 
বিশ্বগ্রেম ও অভিংসাই স্ফী মতলাদের মর্সোথ 
নাণী। এরূপে দর্শন, ধর্ম ও নীতি সকল দিক্‌ 
থেকেই সুফী সাঁধকেরা চরম শীর্ষে আরোহণ 
করতে সমর্থ হয়েছিলেন ! বিশেৰ বিশেষ বিষরে মতভেদ 
থাকলেও, সাধারণভাবে এই তিন দ্দিক থেকেই 
সুফী মতবাদের সঙ্গে ভারতীয় মতবাদের পূর্ণ 
সাদৃশ্ত বিদ্বমান ; এবং মহাঁপ্রাণ সুফী তক্তগণের 
নহতী ও কালবিজধ্রিনী বাণী ভারতের পুণ্য- 
শ্লোক খমিদেরই সাম্য মৈত্রী ও অহিংসার উদাত্ত! ও 
পৃত। বাণী মাত্র। 





অপীমের শ্যায়শাস্ত 


ল্নলিনীবান্ত গুপ্ত 


নিউটন স্থূল পদীর্ঘেব গতিবিবি সদন্ধে কতক গুলি 
নিরম বেধে দিরেছিলেন।  ইউকিড স্কুল পবার্থ বে 
ক্ষেত্রেন উপন্‌ বিচবণ কবে তার বিবির পর্রিম৭ 
সম্বন্ধে ব্ণিন দিবেছেন। গ্রীক দাঁশানক 
আরিষ্ততন আবার আনেন ধন্ম সঙ্গদ্ধে কদেকটি 
সুত্র নিপিবন্ধ করেছিলেন | এই বে ভিন ব|জোর 
বিধিবি |ন | এক বকন অকাটা নন।তন 
অবাভিতারী বলে গ্র্ণ কব। হরেহিল। এনা 
সন দিরেছে গোড়!কান ভত্জ, ভিন্তিন ছক--- 
এদের এড়িয়ে বা এদেপ বিরে।দী “কন জ্ঞান 
বা সত্য থাকতে পারে ন।| 'এদেন মেনে নিবে 


তবে, এদেন মেনে নিনেছে বলেই নাজযের জ্ঞান 
বিজ্ঞানসৌণ নাগ। তলে দীড়াতে গেবেছে, 


মানবেন বুদ্ধি, অভিজ্ঞত। সনভাসন্ধ হনে উঠেছে । 

কিন্ধা কিছুদিন বান২ সন্দেতেব অবকাশ 
হয়েছে, শুধু সন্দে ন্য় নিপরীত ও বিরোধী 
সত্য বিধিবিধান মেনে নিতে হচ্ছে, পুরাতনকে 
সর্ধবতোৌভাবে ন। হোক মনেকখানি নাকচ করে, 
অন্ততঃ অনেকখানি কোণঠেস। করে । 

নিউটন থে বলেছিলেন প্রত্যেক জিনিমেব 
আছে নির্দিষ্ট ভন বা] পদ্দার্থপরিমাণ 
এবং জিনিবের গতিবেগ থেকে ভার স্থান এবং 
স্থান থেকে গতিবেগ হুবহু গুণে বের করা যায় 
--এ স্থত্রকে আর অচল অব্যয় সা বলে মানা 
চলছে ন|। এ-সত্য সত্য মেটা-দে।ট। স্থল খণ্ড 
সম্বন্ধে আর তাদের অপেক্ষাকৃত কম গতিবেগ 
স্বন্ধে। কিন্তু খণ্ড বখন বিছ্যাৎকণা আর 
গতিবেগ যখন আলোক-রশ্মির বেগের মত কিছু, 


৩ 
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তখন নিউটনের সুত্র আব থাটে ন।। অন্য 
কথার সান্তেব সীনার মধ্যে যে নিগরদ সত্য, 
অনান্েক অসীনের নধো ন্ত। আর সত্য ন্র। 
অতিন্ষ্দ আন অতিবৃহৎ অনন্তের অনীমেরই অঙ্গ | 
নিউটন বে প্রভোক আখু বা পনার্গথণ্ডের যথা 
নিদিষ্ট ভর "আছে বলেহিলেন, কাধাতঃ দেখা গেল 
নে এক শ্তানে মনস্থান সে-বকন নি্দি্টত। কিছু 
নেই | গ্রিশিবের গতির সঞ্দে জিনিবের ভর 
বেড়ে যারা নজরে পড়ে না সচরাচর 
ভিনিষ ঘখন মোটা। ও গতি তার মন্দ$ কিন্তু 
গভি ঘখন ভর আঁলোৰ বেগ তখন ভর হয় 
বহুগুণিত-আঅ|ৰ এনন গতিবেগ যদি কল্পন। 
কর! যাঁণ যার মাত্রা অসীম, তবে সে গতিবেগে 
চলে ঘে অথ তার ভরও হবে অসীম। বিছ্যুতের 
বাঁ আলোব কণ| | “ইলেকট্রন” ও “ফোঁটন” ) 
পরিমাণ অকিঞ্চিংকর-__সে-পরিমাণের তুলনায় 
তাদের ভর অন্যধিক বেশী। তারপর নিউটনে 
স্থান (কাল) ও গতিবেগের থে নির্ণীত অন্যোন্ত- 
সম্বন্ধ, বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রে দেখা বায় সে নির্ণয় 
অসম্ভব। স্থান ঠিক হিসাব করলে, গতির ঠিক 
হিসাব ভর নাঁগতির মাত্রা স্পষ্ট হলে স্থান 
হয়ে যাস ঝাপনা। সেখানকার স্থান ও গতির 
জ্ঞান বিশেষ নির্দিষ্ট কোন একটি ব্যষ্টির নয়, 
তাঁ হল বহু ব্যষ্টিব সম্মিলিত একটা। গড়পড়তা 
স্থানের ও কালের হিসাব । 

তারপর ক্ষেত্রের জ্যামিতিক আদ্বতনের 
কথা। জিনিষ সব দীড়িয়ে আছে, চলাফের 
করে একট অবকাশের মধ্যে। এই অবকাশ, 


৭৪ 


আয়তন বা ক্ষেত্র হল সমতল । জিনিষ যেখানে 
বে-ভাবে থাকুক বা৷ চলুক, এই স্থিতি গতি তার 
ঘটে সর্বদা সমতলেরই উপর । অবস্তা বিভিন্ন 
সমতল আছে, সমতল আড়াআড়ি পাশা-পাশি 
থাকতে পাবে । এই সমতলের ধন্মই নিয়ন্ত্রি 
করে সমতলের উপরে জিনিষের স্থিতি ও গতিধশ্ । 
ইউক্লিড দিয়েছেন এই সমতলেব মূল গুণ বা 
ধন্ম--জ্যামিতির স্বতঃপিদ্ধ, প্রতিজ্ঞী, প্রতিপাদ্য 
ইত্যাদি হল সেই গুণাবলীর স্থুত্র সব। এই 
ইউক্লিডের উপর প্রতিষ্ঠিত নিউটন । ইউক্লিডের 
একট। সুত্র হল এই থে ত্রিভুজের তিনটি কোণ 
মিলে দেয় ছুই সমকোঁণের পবিমাঁণ অর্থাৎ ৯৮৭ 
ংশ (ডিগ্রা)। কিন কথা উঠল জিনিষ বে 
সমল ধরেই আছে পা চলে তাঁ নিশ্চয়তা 
কি? *পষ্টই চোখে দেখি গোলক (5101616 ) 
বলে একটা বস্ত আছে এবং ত। সমতল নর, 
বক্রতল। ফলতঃ বক্রতলকে কেটে কেটে হৃম্ব 
করে দেখি বলেই তাঁকে মনে হয় সমতল। 
আসলে জিনিষ বক্রুতনেই আছে ও চণে_ 
ইউক্লিড দিয়েছিলেন একটা মনগড়া তথ্যের 
কথ! যদিও ক্ুদ্রতর পরিমাপে তার উপযে!গিতা 
আছে, যেমন নিউটনের কুত্রাবলীর 'আছে। 
আর এই বক্রতলের ধন সম্পূর্ণ অম্থ রকমের, 
কারণ এখানে ত্রিভুজের তিনটি কোণে মিলে 
১৮* ডিগ্রী দেঁয় ন।। আরও, বক্রতল পৃথিবীর 
উপরকার দ্রাঘিমাগুলিকে সমান্তরাল মেনে নিতে 
হয় কারণ পর-পর প্রত্যেকটি তাঁরা অক্ষরেখাঁর 
মঙ্গে ৯০ করে দীড়িয়ে- অথচ তাঁরা সকলে 
মিলেছে ছুই মেরুতে । আগে আমরা জানতাম 
আলোরশ্মি চলে সমতলে খজু রেখায় কিন্ত এখন 
নব্য বিজ্ঞানে বলে তা নয়, আলে। সোজ। চলে 
বটে কিন্তু বিষমতলের বাঁক অনুদরণ করে_ 
কারণ সমস্ত অবকাশই হল সম নয়, বিষম 
বাঁ বঙ্কিম । 


উদ্বোধন 


[ সুবর্ণ জয়ন্তী 


ঘস্য কথায়, মামাদেব মোট দৃষ্টি জিনিষকে 
'অন্ুভব্গমা সীমার মধো ধরে রেখে তবে তার 
পরিচর গ্রহণ করে--নিউটন ও ইউক্লিড তাই 
আমাদের দৈনন্দিনেৰ শান্্। কিন্ত যে মুহুত্তে 
মীমার সীমান। দূরে সরে যাব, তখনই এসেছে অচ্য 
বৰণের শান্শ_মসীমান শান । সীমার বিধান 
অনুসারে ব। ঘটে না, ঘটতে পাঁরে না, অসীমার 
মধ্যে ঠিক তাই ঘটে, এমন কি তা ছাড় 
অন্ঠকিছু ঘটে নাঁ। বুদ্ধিজগতে মসীমের অঙ্ক- 
শান্থ তাই এত আঁশ্যাজনক, এন বিভ্রান্তিকর। 
আজকালকাব অঙ্কশাঙ্্ে অপীমের সমস্তা একট। 
অতি প্রধান স্তন অধিকবি করে বয়েছে | কয়েকটি 
সহজ ৪ সাণারণ। উদাহলণ ধরা বাক । 'আমব। 
জানি কোন নিদ্দিছ্গ সংখা|কে শন্ত দিয়ে গুণ কণলে 
কল হয শন : কিন্রু অসীমকে শল্গ দিযে ৭ কবলে 
কি তর? অঙ্গশা্ বাছে ফন হে পারে 
এমন কি “এক” (সংখ্য।) | কিংব। শন্যকে 
শন দিরে গুণ কবলে (শল্গ অথ অসীম ক্ষুদ্ধ) 
ফল হয় এ একই । আরও, ধরা যাক একটা 
সরপ রেখ।_সরল বেখা অথ অসংখ্য বা অসীম 
সংখ্যক বিন্দুর সমষ্টি, সেই সরল রেখাবট 
থানিকটা একটা অংশ বদি গ্রহণ কৰা যায়, 
ঙবে সেই অংশের মধ্যেও রয়েছে সেই একই 
অসংখ্য বিন্দু-তা। হলে এদিক দিযে অংশ আর 
সমগ্র হল সমান। আরও একটি উদ্দাহরণ। 
পূর্ণ সংখ্যা, এক হতে বরাবর অসীম পধ্যস্ত 
চলেছে-আবার, তার সঙ্গে সঙ্গে গুণে চলি 
যদি কেবল বুগ্ম বা! অুগ্ম সংখ্য! কিংবা মৌলিক 
সংখ্যা তার্দেরও প্রত্যেকটি শ্রেণী সমানে চলবে 
অনীম পর্যন্ত, তাহলে সংখ্যায় এ সব শ্রেণীই 
সমান দাড়ায়! এখানেও দেখি অংশ সমগ্রের 
সমান। 

মনের, চিন্তার জগতে যদি উঠে গ্ীড়াই 
সেখানেও পাঁই অনুরূপ কথা । আরিস্ততল যে 


মাথ, ১৩৫৪] 


স্ঠায়ের অঙ্গ কটি বেঁধে দিরেছিলেন ত হল 
সসীম বুদ্ধির তথ্য- ইন্দরিক্-পরিচিতির উপব থে 
জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত, তা ছাড়িয়ে বেশি দূর যেতে 
পারে না সে তথ্য। আবিস্ততলের প্রথম 
স্তর হল, একট! জিনিষ 'একই স্থানে কালে সেই 
জিন্ষিই থাকে (কক, & 1 4১), দ্বিতীয় 
পুত্র হল একটা জিনিষ অন্ত গ্রিনিন নিজের 
নিপবীত হতে পাবে না (ক নর নাক, 4 
91796 1700 48), তৃতীয় সুত্র ভল একটা 
দিনিষ বুগপৎ সেই জিনিষ এসং আন্ত গিনিব 
ঠতে পারে না (ক হদ্র ক, নয় নাক) '£ 
সবই সভা সীম। ও সীগানার ক্ষের-মনের 
তর্কবুদ্ধির ক্ষেত্রে । কারণ মনের ধন্মই 'এই নে 
এক সনষে টি জিনিষ 'এক সঙ্গে পাঁরণ করতে 
পারে ন।। সান্ত বৃদ্ধি জিনিনকে গ্রহণ কবে একটি 
একটি কৰে পৃথক ভান কালের পারুম্পয্যে অথবা 
দেশেব স্থটনভেদে। বহুর সানগ্র্যকে বুগপৎ 
গুণ তাঁর সামথ্যবহিভূতি। কিন্ত অপীম ও 
'অনন্ত সম্বন্ধে এ নিরম প্রনোজ্য নগ। অনন্ত 
ণ| ত| অন্ত ও সান্ত যুগপৎ, অপীন বা তা 
অধীন ও সীম বুগপৎ। ভগবান সাকার ও 
নিবাক।র, রঙ্গ সপ্তণ ও নিগু৭ বুগপত | নিগু ণে। 
গ্ুণা)। তৎ তল সং 9 অপৎ বুগপত। বৈদিক 
পমি এমন বস্থ ব। অবস্থার কথা বলছেন। 
ন সদাসীৎ নাসদা সীত্তদ।। 
“আছে” ছিল না আবার “নাই”ও ছিল ন। 
সেখানে, মতা ও ছিল ন।. অমৃতত্ব ও নর 
ন মৃত্যুরাসীদমতং ন তঠি। 


অসীমের ন্াস্সশান্ ৭৫ 


উপনি্ষদের বস্তণও এমন বাঁচতে বিপবীভ ধন 
সঙ্গিবি্ট ঘুগবৎ 
তদেজতি তন্ৈজতি তন্দ রে তস্তিকে | 
তা চলে আবার তা ঢচলেগড নাঃ ভা 
তাই আবার কাছে। 
এখানে জ্ঞানের বিধিবিধান বিপর্ধ্যস্ত 


দুবে 


হে 


বার। তাত এমন জিন্ষিকে যদি নল তুগি 
জান, হবে তুমি কিছুই জান না, আব যদি 


বল জান না, ভনে হব অট্টত জান-- 
ধহ্ুাগতং তশ্ত মত মতং বস্তা ন বেদ সঃ। 
অনন্তের অসীমের ধন্দুই এই যেন দন্দ 
সমাস অর্থাৎ সকল নিবেপ বৈপরীত্য সমানে 
সেধরে আছে; হাদি ন। হত ভবে অনন্ত অপীন 
সে কখন হত না, হত সান্ত সমীন। 
দশনে-দশনে সম্প্রদায়ে সন্প্রদারে বিরোধের হেত 
ঠিক এইখানে । আমাদের সসীম মনবুদ্ধি 'একটি 
উপলব্ধিকে একটি সিদ্ধান্তকে সত্য বলে গ্রহণ 
করলে, অন্যব্ধি বিবোধী বা বিপ্বীত উপ্লব্ধিকে 
সিদ্ধান্তকে সত্য বলে স্বীকার কর। তার পক্ষে 
সন্তব নর়। গনবুদ্ধির কল্পন। এই রকম একদেশ- 
দর্শা--ভি্ নয়" ছাড়া সে চলতে পাবে ন।। 
কিন্ত অনন্ত অনন্ত কারণ ত হল ঘুগপঙ এক 
এনং সমগ্র। 
আধ্বাঞ্ষিকীই বলতে পাঁরে - 
পূর্ন পুর্ণমা দায় পুর্ণমেবাঁবশিষ্যতে। 
পূর্ণ থেকে পূর্ণ বদি ডলে নাও বে পূর্ণ 
অবশিষ্ট থাকে । 


৪ বহু, খণ্ড অনস্তেন এহ অনুরূপ 


সত্যের পথ 


এস ওয়াজেদ আলি, বি-এ ( কেন্টাব ), বাঁর-এট-ল 


বড়ই পরিতাপের বিষয় বে বিশ্বমানবত। 
নিয়ে যদিও আমরা অনববত কথ। বলে যাচ্ছি, 
বিদেশে কে কোথায় গণন্বার্থের বিরুদ্ধে, বিশ্ব 
শান্তির বিরুদ্ধে কাজ করছে তাদের তীব্র সম 
লোচনায় নিজেদের উত্তেজিত করে তুঁলছি, কিন্ত 
আমাদের এই নিজের দেশে, অর্থাৎ ভারতবর্ষে 
ন্যায়লঙ্গত ভাবে কি করে শান্তি থিরঞে 
আনতে পারা বামন, দেশের সর্ব প্রতিষ্ঠানকে 
সাধারণ মানুষের, সর্বব*সন্প্রনায়েব মঙ্গলের সাধনায় 
সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত কর যার, ভার আলোচনার 
ষথোঁচিত কৃতিত্ব আমর। দেখাতে পারহি ন।। 
মহাত্ব। গান্ধী অবশ্ত শান্তির বাণী অবিরাঁম 
প্রচার করে যাচ্ছেন এবং দেশের লোককে 
শান্তি এবং মৈত্রীর পথে ফিরে আসবার 
আহ্বান নিত্যই জানাচ্ছেন। কিন্তু তাঁর কথা 
আপাতত; অরণ্যরোদনেই পর্যবসিত ভচ্ছে। 
একথ|। স্বতঃসিদ্ধা যে, দেশে যশনিন না এক্য 
এবং মৈত্রীর আদর্শ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয় ততদিন 
আমাদের মঙ্গল নেই। এই শ্কা এবং মৈত্রী ন। 
এলে আমাদের স্বাধীনতা থেকে মঙ্গল আসবে ন1, 
পক্ষান্তরে পে স্বাধীনতা অশেধ দুঃখেরই কারণ 
হবে। কি উপায়ে এই একান্ত প্রয্োজনীর এঁক্য 
এবং মৈত্রী কিরিয়ে আনতে পার। যেতে পারে 
তাঁই নিয়েই এখাঁনে দু-এক কথ। বল যাঁক। 

আমাদের দেশে ব্হু ধর্মমত আবহমান কাল 
থেকে চলে আনছে, আর ধর্্মমতের এই বহুত্বই 
হল ভারতবর্ষের বৈশিষ্ট্য । ভারতের দুইজন শ্রেষ্ঠ 
নরপতি অশৌক এবং আকবর ধর্মমতের এই 
বনত্ব মেনে নিয়েছিলেন, আর এরই উপর নির্ভর 


করে রাষ্ট্রের অতুলনীয় সৌধ গড়ে তুলেছিলেন। 
বহু শতাব্দী পরে আবার আমাদের তীদেরই 
পদাঙ্ক অচুসরণ করতে হবে।  পবমনের 
প্রতি তাদেরই মত সতিষুতত।, ভিন্ন মতাবনখীদের 
প্রতি তীদেরঈ মত উদারত| দেখাতে হাবে | 
বামকৃষজদেন মালযেব সেবাঁকে, নব নারায়ণের 


সেবাকে, জীবনের প্রধান আঁদর্শকূপে গ্রচাঁর 
করেছেন । তার সেই মহান আদর্শকে অকপট 


মনে গ্রহণ করতে ভবে, আব মা্ঘবেব মঙ্গলের 
কাছে, তা সে মাল্ব বে ধন্মবলদ্বীই হোক ন। 
কেন, একান্ত ভানে 'আজ্বনিযেগ করতে 
তবে। 

সর্ব দেশের, সর্ব ধন্মেব এবং সর্বব জীতির 
উর্ধে আছেন ভগবান, সে কথ। একান্ত ভাবে 
স্বীকাঁব করতে হবে, আর অশেন ঘত্বু এবং 
নত্রভার সঙ্গে আমাদের অন্তরের মধ্যে তব 
ইর্গিত, তীর নিদেশ খুঁজে বের করতে হবে, 
এবং অবিচলিত পদে সেই নির্দেশ মেনে চলতে 
হবে। যখন কোন দেশ, কিংবা জাতি ক্ষমতার 
গর্বে, স্বার্থের গোছে ভগবানকে তুলে, অহ- 
মিকাঁকে পথ-বত্তিকাঁরূপে গ্রহণ করেছে, তখন 
তাদের পতন ঘটেছে। ইতিহাসের এই চূড়ান্ত 
শিক্ষা! সর্বদা! মনে রেখে ভগবানের পথে অর্থাৎ 
স্যার এবং সত্যের পথে আমাদের চলতে হবে । 

দুঃখী জনের স্বার্থকে, নরনারায়ণের বাঁকে 
আমাদের সব কাঁজের, সব সাধনার মাঁপ-কাঠি 
করতে হবে। রাষ্ এখন আমাদের হাতে, 
রাষ্্রের নিযন্ত্রভার এখন আমাদের উপর; 
আমাদের এখন বিচীর করে দেখতে হবে, যাঁ 


শিব-উম। 
শ্রযুক্ত নন্দলাল বস্ত্র কতৃকি কুষ্ণবর্ণ মর্মর প্রস্থরে অস্কিত ও শ্রমুক্ত মঙ্গল ভাক্কর কত ক খোদিত 
( অগ্যাপক জ্রীবৃত্ স্বনীতিকমার চট্টোপাধায়ের সৌজন্যে ) 


উদ্বোধন, এব জান্তী এক গু হণ 
১৩৫৪ বেঙ্গল অটোটাইপ কো' 





মাঘ, ১৩৫৪] 


আমরা করছি, যা করতে দেশবাসীদের আমর। 
বলছি, তা থেকে ছুঃথী জনের মঙ্গল হবে কিনা? 
বদি তা থেকে ছুঃঘী জনের মঙ্গল হবার প্রকৃত 
সম্ভাবনা থাকে, তাহলে দে কাজে আমাদের 
আত্মনিয়োগ করতে হবে ; আর ত। যদি ন। হর, তা 
হলে মে কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে । 

শরীরকে ম্ুহ্থ এবং সবগ কনে ভোলবার 
উপদশে এখন অনেকেই দিবে থাকেন! আমার 
মনে হয়ত মনকে আজকে সুস্থ এবং সবল 
করে তোলবার প্রয়োজন ভাব চেয়েও বেশা। 
মনের বিকার থেকেই এসছে আজ মানুষের 
এই ছুদ্দশ।। এর প্ররৃত ধধ ভচ্ছে মনের 
স্বাস্থ্য । গনের স্বাঙ্থের মানে কি? 

হিংস।-বিদ্ষ পরিহার কবে গশ্তীগত সংকীর্ণত। 


থেকে মনকে মুক্ত করী, ভূমার উদার 
বাতাদে মনকে প্রফুল্ল কর, চিরন্তন সতোর 
সঙ্গে আত্মার নিবিড় সংবোগ স্থাপন কনা, 


দেহের ক্লেদ এবং 'আবিলতার ভিন যে বত 
প্রচ্ছন্দ আছেন তীকে দিব্য দৃষ্টির সাভাব্যে 
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চেনা, আর তীর সেবায় তৎপর হওর়।। এই 
সবই হচ্ছে সুস্থ মনের পরিচায়ক । এই 
স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনতে হবে আর একে ভগবানের 
সেবা, মানুষের সেবার নিয়োগ করতে হবে । 

মানুষ এখন একটু বেশী করে মোহাচ্ছন্ন 
ভম্লেছে, আর এখুগের রাজনীতি, অর্থনীতি, 


বিজ্ঞান এমন কি দর্শন পধ্যন্ত 'এ মোঁতকে 
আরও গভীর কৰে তুলছে । ভুলে যাওয়। 


ধন্ম-নীতিকে "আবার ফিরিরে আনান প্রয়োজন 
আমি বিশে ভাবে জন্তভব করছি । 
পাঠ ব্নবেন, সব কথ। 'এথন শুনবে কে? 
আগার মনে ভর, কেউ | কেউ শুনবেই, 


আব এখানে কেউ ঘদি না শুনে তাতেই 
ব| কি আসে বান? আগাব দায়িত্ব তে। 
কেবল সাণারণ মানবে প্রতি নর? আমার 
দাণিত্ব বে ভগবানের প্রতি, আমাব দারিত্ব 
যে ভুগার প্রতি. আমান দাঁরিত্ব যে চিরন্তন 
সত্যের প্রতি । দে স্কানে মামাব কথ 


নিশ্চন পৌছে বাবে । 


শিব-রুদ্র 
কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়, বি-এ 


তুমি ধু মৃত্যু ন5,  সৃত্যুপ্য় তুমি নহাকীল, 

তুমি শুধু ক্র নহা. শিব তুমি বিশ্ব-লোকপাল। 
নহ্‌ শুধু ফণিধর চন্্রলেথ| শোভে ভাল "পরে" 
নয়নে কৃখান্ু বটে জটাজালে হিমগন্গ। ঝরে। 
অষ্ট অট্ু হাসো বটে হাস্ত তর কুন্দেন্দু-সুন্দর, 
কণ্ঠে তুমি ধর বিষ বাণী তবু অযৃত-নিঝ র। 
শ্মশানে সংসার তব ইন্দ্র তবু পদ সেবা। করে, 
চিরনিঃস্ব দীন তুমি  অন্পূর্ণী পত্রী তব ঘরে। 

হে ম্মরারি ত্রিপুরারি ক্ষিখোদ্ধত দীপ্ত তব রোষ, 
তবু তুমি ভোলানীথ দয়াময় চির আশুতোষ । 
হে সংহার. মহাঁকাল, কুদ্র তোমা নাহি আর ডরি, 
রূঢ় বাহ আবরণে মঙ্গলের স্তর আছে। ধবি। 
ত্রিশূলে দুরিছ তুমি বিশ্ব হতে ব্রিতাপ অশুতে, 
নিত্যেরে অমৃত করি বিষ তব দহিছে অঞুবে। 
অষ্টহীস্ত উম্মি ক্ষোভে শঙ্ক! তুমি জাগাঁবে কতই ! 
মাভৈঃ সাস্বনা তব নাচে তায় তাখৈ তাখই। 


তোমার চণ্ডিম। মীঝে বাঁৎসল্যের চন্দ্রমখ যে ভয় 
খগ্টোভ-জীবন ঘন নিভে জলে ভয়ে ভরসায়। 
ল(লসার লোল বক্ষে নিত্য তব প্রচণ্ড তাগুব, 
তোমার চিভীগ্রি-তৃষ্ণ। তৃপ্ত করে দেহের থাঁগুব। 
তোমার পিনাক হতে নিত্য ছুটে বজ্র অভিশাপ, 
বাম্প হয় ভশ্ম হয়. বিশ্বগ্রাসী, বিশ্বত্রাসী পাপ। 
কে বলে তোমার ধর্ম ধ্বংস মাত্র, বুঝে সেত স্থূল 
হুঙ্কৃত শাসন-ব্ প্রতিকূলে কর অনুকূল। 
তব শূল-বশীভূত সে যে হয় স্থির সহায়, 


মোর। তারে ধ্বংস ভাবি মুট় কণে করি হাঁয় হায়। 


শক্তি লভে রূপান্তর তব তেজে, স্থির বাঁধক 
তোমার মঙ্গল ব্রতে হয় তব উত্তর-সাঁধক। 

হে শঙ্কর, ত্রাণ তুমি, মুক্তি তুমি এসংহার লোকে, 
ত্রিপুরের দ্রোহ হ'তে রাখ নিত্য আস্মার ছ্যলোকে 
বাঁসনা-পিশাচী নিত্য পীড়িতেছে তোমার সন্তানে, 
ক্ষিপ্র করে তাই রুদ্র আকর্ষিছ তারে বক্ষপানে। 





কোন্‌ পথে? 
স্বামী পবিত্রানন্দ 


এক সমরানল নির্ধাপিত হইতে না হইতেই 
অন্ধ এক সগরের অন্ফুট ধ্বনি শোন। যাইতেছে । 
বিভিন্ন দেশ আগামী বুদ্ধের জন্য প্রস্তুত 
হইতেছে । বিগত যুদ্ধের প্রদিদ্ধ সামবিক নেতা 
জেনারেল আইসেনাওয়ীব সম্প্রতি এক বক্তৃতার 
মাইন করিয়া আমেরিকার সমস্ত বুবকমগুসীকে 
সমরবিদ্তা শিক্ষা কপিবার জন্য বাঁধা করিতে 
উপদেশ পিয়।ছেন 1 সাগর মতে আন ভবিষ্যতে 
আবার ভীবণ বুদ্ধ দ্সারন্ত পারে। 
তাহাতে আমেৰিক। পুথিবীব অন্যান্ত দেশ হইভে 
কতকট। বিচ্ছিন্ন হইলেও ধুন্ধেব বিভীষিক। হতে 
পরিত্রাণ পাহিবে না। সুতরাং পূর্ব ভইভে 
বিপদের জন্য প্রস্তুত হওয়া বাস্নীর | 

কে কেহ বলেন, আগামা আট দশ 
বৎসরের মধ্যে নৃতন বুদ্ধ বাপিবে । অন্যান্ত লোকে 
বলেন, তাহার পূর্বেও বুদ্ধ আঁবন্ত হইতে পারে। 
আবার কোন কোন বিশেষজ্ঞের অভিমত, 
যে কোন মুহুর্তে নূতন খুদ্ধেব ঘোবণ। হইতে 
পাঁরে। পৃথিবীর প্রধান প্রধান্‌ কয়েকটি দেশও 
জাতির মধ্যে বিদ্বেষাগ্নি এখন এত গুবল এধ- 
ইহা ক্রমেই এত বদ্ধিত হইতেছে যে, বে কোন 
সময়ে ইহা দাবানলে পরিণত হইতে পারে । 

যুদ্ধ শেষ হইপ্রাছে, এই কথাই ন। বল। 
যায় কি? আকাঁশ হইতে বৌমা বর্ষণ হইতেছে 
না বটে, যুদ্ধের নব নব পরিস্থিতির উত্তেজন।- 
প্রদ সংবাদে দৈনিক কাগজের পৃষ্টা পুর্ণ হইতেছে 
না! বটে, কিন্ত বর্তমান ইউরোপের নিষয় যদি 
চিন্তা কর। যায়, পুর্ব্ব-এশিয়ার ঘটনাবলী বদি 
মনোযোগ পূর্বক পাঠি করা যায়, তবে পরিফাঁর 
মনে হয়, এই পরিস্থিতি যেন যুদ্ধেরই আর এক 


১০০, 
ভহতে 


রূপ । প্রকান্ঠ বুদ্ধ নূর বলিগ্না ইহা অধিকতব 
ভীবণ। 

বে জান্মেণী কিছুদিন পূর্বেও অতি প্রবল 
শক্তিশালী হিল, তাহাকে নিশ্পেধিত কৰিনার 
চেষ্ট। চলির|ছে--সদগ্ জীর্ষেণী এখন 'একটি 
বুদ্ববন্দীৰ বিরাট কাবাঁগবে পত্রিণৃত হইন্নছে । 
পূর্বদিকে জাপান জাতির মেরুদণ্ড এবপভাবে 
হাপিয়। দিবার আরোঁজন ও ষড়যন্ত্র চলিতেছে 
যাহাভে 'আগারী এক শত বংসত্রের মধ্যে 
ইহা মস্তক উত্তোলন না করিতে পারে। 
বিগন্ত বুদ্ধে জাঙ্মেণা ৪ জ।পান বু অনার 
কাধ করিরাছে এই কথ। কেহই অস্বীকার 
করিবে ন।-(ধুক্তশক্তিই কি নির্দোষ ছিল?) 
কিন্ত তাহ। বলিণ। সদগ্র দেশ ও জাতি 
স্বাধীন আকাঙ্ষা এবং সংক্কতিকে চাপিয়া রাখা 
কখনও  থুক্তিসঙ্গত নহে। তাঁগাৰর ভবিষ্যং 
ফলও ভাল হবে আশ। কবা বার না। 
বর্তনান সদরে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে 
পৃথিবীব বিভিন্ন স্থানের মধ্যে দুরত্বেৰ ব্যবধান 
মার নাই নললিলেই হয়। তাহাতে বিছিন্ন 
দেশের মধ্যে স্তন ক্রমশঃই একীভূত হইতেছে । 
স্রতরাং একটি দেশ বাঁ জাতিকে বেশী দিন 
দাবাইর। রাখ! আর সম্ভবপর নছে। নিধ্যাতিত 
জাতি বখন স্বযোগ লাভ করিবে এবং নুতশ 
বলের সন্ধান পাইবে, তখন তাহা ছ্র্দমনার 
তেজে প্রতিহিংসা! লইতে চেষ্টা করিবে । এইরূপ 
চিন্ত। করা৷ অগ্রীতিকব হলেও ইহা অবিসংবাদিত 
সত্য। ইহ। প্রকৃতির অলঙ্ঘনীয় নিয়ম-_-এক 
দিন বে প্রপীড়িত, নির্যাতিত, সেই এক দিন 
প্রবল শক্তিশালী হুর গ্রতিশৌধ লইবার স্থৃবিধ। 


মাঘ, ১৩৫৪ ] 


9 স্থুযোগ লাভ করিবে । বিশেষতঃ আন্তজ্জীতিক 
বাঁপারে কোন্‌ জাতি কোন্‌ সময়ে কোন 
জাতির শক্র হয়, কোন্‌ দেশ কোন দেশেক মিত্র 
হয়, তাহার কিছুই স্থিরতা। নাই । 

বিগত যুদ্ধের পরাজিত দেশ গুলিকে শ্ভিভীন 
কিয়! রাখিবাঁর জন্য বিজেতা দেশসমূহাকে ও 
কতই না শক্তি ক্ষম কনিতে তইতেছে। এই 
শক্তি ও অর্থ অন্কা অনেক সংকাধ্যে ও সদুদেশ্টে 
নায়িত হইতে পাঁবিত। পবাঁজিত 
নক্তসান অবস্থা দর্শন কবিয়। যে কোন লোক 
নিরপেক্ষভাবে যদি চিন্ত। করেন, তবে শিনি 
তাহাদের প্রতি, স্ান্চভূতিসম্পন্ন হুইবেন। 
থু 'আঁবশ্ু ভয়, 'অনেক সময় মুসিমেয় কতিপ্ 
লোকের অহ্মিকা, »ঠকাবিতা বা দবশিসদ্ষিব 
জন, কিন্ত তাহার কল কবিতে হয় 
সমস্ত দেশকে-খুদেব অবস্থা এবং যুদ্ধের পববন্তী 
কাঁলে। এক জন প্রত্যক্ষদর্শী সম্প্রতি বলিয়াছেন, 
গাশ্মেণীর সীমান্দ গ্রাদেশেব অবস্থা প্রা ১৯৪৩৬ 
সালে বঙ্গদেশেন ভিঙগেন অবস্থা হইতেও 
শোঁচনীয়। বাংলাদেশের দুভিক্ষেন বব চাঁলি- 
দিকে ছড়াইপাঁ পড়িধাছিল, কিন্ত জান্মেণীর 
আভান্তরীণ অবস্থার সব সংবাঁদ বাহিনে প্রকাশিত 
হইতে পারে নাঁ। ইতালীর অবস্থাও প্রীয় 
উদ্দপ | 

যাহার) যুদ্ধে জয় লাভ করিয়াছে, তাহীরাঁও 
মনেক ছুর্বল গিয়াছে । ইংলগ্ডে খাগ্ভাকষ্ট, নৃক্্ 


পেশগুলিব 


ত্োগ 


সঙ্কট, অর্থনৈতিক জমস্ত। দেশের নেতৃবৃন্দকে 
চিন্তিত করিয়া তৃলিয়াছে। আমেরিকাতেও 


এখন প্রাক্‌-ুদ্ধের স্বাভাবিক অবস্থা ফিবিরা 
আসে নাই। 

এই সব কারণে বুদ্ধের নামে সর্বত্রই জন- 
সাধারণ আতঙ্কিত হইয়। উঠে। কিন্তু সাধারণ 
লোক ত আর স্বেচ্ছায় যুদ্ধে যোগদান করে না? 
হাগরা ধুদ্ধে যোগদান করিতে নাধ্য হয়। 


কোন্‌ পথে? ৭৯ 


জাতীয়তা ও স্বদেশপ্রেমেব নামে মিথ্য। প্রচার 
দার অনা দেশ ও জাতিব 'প্রতি ঘে,বিদ্বেষ 
ভাবের কটি করা ভব, জনসাধারণ তাহার 
কদলে পতিত হইর। যুদ্ধে সম্মতি প্রদান করে। 
বিগত ঘদ্ধেব সমন নিভিন্ন জাতিব মধ্যে বে 
বিদ্বেগ্ির কষ্টি তইয়াছিল, সমস্ত ইউরোপকে 
আদ্দেক ধ্বংস কবিয1 ভাভ। নিঃশেমিত ভব নাই 
ইন্দন পাইলেঈ' ভাঁভ। পুনরার ছিগুণবেগে প্রজলিত 
হইবে | তাহার জনা ইচ্গনও দিন দিন সঞ্চিত 
ভইাতোতে | 

যাতাপ| শ্পু নিজের ন্বাথেব কথা চিন্তা 
ববেন না, পবন্ধ দেশে জনা, 
মানজ্াতঠিব গন্গ শানেন, 'এরপ লোক পৃথিবীর 
বত্তমান পবিছিভি দূশন কবিণী আতঙ্কিত হইয়া 
উঠিধাছেন ৷ হনে কি সাশাতাস পবংস নিকটনত্তী ? 
সমস্ত নাননজাঁতি কি পশ্ভজেন স্তরে নামিয়। 
পরস্পবের নিনাশেব কাঁণ হবে? ইভাঁর প্রকৃত 
জনান কেহই দিতে পাবিতেছেন ন| | 

অনেকেব অভিনত আগামী যুদ্ধ আরস্ত হইলে 
বেধা দিন ভাহ। স্থায়ী ভইবে নাঁ অগ্নি কয়েক 
দিনেব মধোই সংঙারের প্রলয়মণ্ট পধাবণ করিয়া 
ই] সমাপ্ত হইবে | ধ্বংদ করিবার আর কিছু 
থাকিবে ন। বলিয়াই যুদ্ধ শেষ হইবে । আগামী 
যুদ্ধেব প্রধান অন্থ হইবে, 'আপবিক বোম।। এই 
বোনা সঙ্গন্ধে 'অবিশ্ান্ত গবধণ! চলিয়াছে, সুতরাং 
আঁশা কর। বার, ইহার প্রচগ্ুতা আরও প্রবল 
ভইবে | বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলাফল বেশী দিন 
লুক্ীয়িত বাথ। সম্ভবপর নহে; প্রত্যেক দেশের 
বৈজ্ঞানিকই উপধুক্ত সাচাষ্য পাইলে নৃতন নূতন 
গ্রণালীর আশধিক বোমা বাহির করিবে। আর 
সে সাহায্যের অভাবও হইবে না। সুতরাং যুদ্ধ 
আরম্ত হইলে ছুই পক্মই লমান বেগে আঁপবিক 
বোম প্রয়োগ করিবে । তাহাতে যুদ্ধ বেণী দিন 
চলিতেই পারে না। যতদিন নূতন নূতন মারণাস্ 


সনস্ঃ সমস্ত 


৮০ উদ্বোধন 


আবিষ্কীর কবিবার এরূপ তীব্র প্রতিযোগিতা 
চলিবে, কতদিন বলিতে ভইবে, মান্নজাতি 
ধ্বংসের পথে দ্রুতবেগে চগিয়াছে । 

কিন্তু এই ধ্বংসেব গত্তিরোঁণ কর্পিবাঁর কি 
কোঁন উপায় নাই? মাঁননজাঁতি কি নাই এত 
অসভায়? মানববুদ্ধিব মধ্যে যেমন প্বংসের বীজ 
নিহিত আছে, কছ্গনী শক্তিও ইহার নব্যে তেমন 
বিচ্কমান | সমদে এক শক্তির 
বিকাশ হর মাত্র। স্ততরাং সানুম কেবল পশ্ববৃদ্তি 
বৃদ্ধির জন্ঠই চেষ্ট] করিলে, 'অন্ত কোন উচ্চ ভাঁবের 
অভিব্যক্তি তাগীর মো ভইবে না, এবপ হইতে 
পারেন! ইহা ঠিক যে বর্তমান সমগ্ে আস্মপিক 
ভাবেরই ক্রীড। পরিলক্ষিত ভইভেছে | কিছ সমগ্র 
মানবজাতির সম্মুখে অন্ত পন উচ্চ আদশ নাই 
তাঁহ| নিশ্চিতরূপে বলা যান ন।। 'আমর। নেব 
সমর দেখিভে পাই না! লি বে থেজাতি কেন 
ছূর্বলতব জাতির উপর অহ্যাচার ৪ অবিচার 
করিতে অগ্রসর ভইয়াছে, সে-জাতির মধ্য হইতেই 
প্রতিবাদ উখিত তঘ, ছুববলেব উপর সবলেপ 
অত্যাচার কর। দূষণায় ৭ লঙ্জাকর ? হউতে পারে, 
এই প্রতিবাদ ক্ষীণকণ্ঠ-ইভাঁ গল্সার রারনীতির 
কোন পরিবর্তন সাধন করিতে পারে নাঃ কিন্তু 
তবু ইহা বলিতে হইবে যে, এই প্রতিবাদ প্রমাণ 
করে যে শাম্গবের মধ্যে সভাতার বীজ সম্পূর্ণ 
লুপ্ত হয় নাই) আশ1 করি এই ক্ষীণ রশ্মিই এক 
দিন আমাদিগকে দিনেন আলোর সঙ্গান প্রদর্শন 
করিবে । 

ধাহারি। ধন্মচচ্চ। বা ধন্মাসুশীলন করির। থাকেন, 
তাহারা বলেন, “পৃথিবীর এই পরিস্থিতির মূল 
কারণ__লোকে ধঙ্দকে অবজ্ঞী কত্রিয। থকে, 
ঈশ্বরের অন্তিত্ব তাহারা স্বীকার করে না, ঈশববের 
প্রতি তাহাদের ভক্তি বিশ্বাস নাই ।” পৃথিবীর 
বর্তমান সমন্ত। সম্বন্ধে প্রতেঃক ধর্মের লোকই এই 
এক কথ| বলিয়া থাকেন! বদি ধর্মের ভিত্তি 


এক এক এক 


[ সুবর্ণ জয়ন্তী 


শিথিল হওয়াতেই জগতে সভাতার প্রাসাদ চর্ণ 
ভইনার উপক্রম ভইয়াছে, তাঁত! হইলে প্রথম প্রশ্ন 
এই পাঁড়ায়_ধর্শের ভিন্তি শিথিল হইল কেন? 
ধের প্রতি জনসাপারণ 'আস্তাতীন হইন কেন? 
ধর্শেবি প্রতি জনসাঁধাবণ উদামীন, যেহেতু টৈনন্দিন 
জীবনে তাহার ধর্মেস কোন প্রধোজ্জনীতী উপলব্ধি 
করিতে পধিতেছে না| বেজিনিষ কেতাঁর কৌন 
উপকারে লাগিতেছে নাঁঘন্ততঃ ক্রেভীগণ তা) 
মনে কবে নাঁসেই জিনিৰ জোর করিয়া বাঁজাৰে 
চালান সন্তবপর নতে। খিশ্ের বেলা তাতাই 
হঈনেছে | ধন্মেব যে বন্তনান রুপ, তাভাব কোঁন 
প্ররোজনামত। আছে বলিয়। অধিকাংশ লোকই 
স্বাকাঁর কবি রাজী নভে | 

ধন্য এক কনাসাজ্যেব সখপিণাত্র কগ। 
বলে, কিন্ত পাশ্ভন জীবনের সঙ্গে ত|হার প্রাণের 
কোঁন সঙ্বন্দ নাই । মানুন যখন বাভিগত জীবনে 
ব1 সামাজিক ন্ষিয়ে কঠিন পরীগ্গারি 
তথন ধন্ম তাভাকে কোন ভকন লাহাঘা প্রান 
করিতে সম্থ হইনেছে না) স্রহরাঁং ধন্মে টি 
চিন্ত/নাল, দু্টচেক্তা ও নির্ভীক লোকদের কোন 
প্রকার আগ্রত নাই। বাতার। ভীরু, দুর্বল-নক্তিদ, 
জীবন-সংগ্রথমে সহজেই পরাঁজর শ্বীবার কবে, 
ভাভাঁবাই ধশ্মের সহজ আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নিজদেব 
দর্বলতাঁন বৃশ্চিকদত্শন হইতে বৃক্ষ! পাইতে চেষ্টা 
করে। র 

ধশ্মের প্রন্তি বহু লোঁকের যে উপরোঞক্জি এই 
আভিমত, ভাতার জন্য বাচার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের 
নেতা, প্রধানতঃ তীহাঁরাই দারী ; তাহারা ধর্মকে 
এরূপ শক্তিসম্পন্ন করিয়া তুলিতে পারিতেছেন 
না, যাহাতে সাধারণ লোক ধর্মের উপকারিতা 
নিশ্চিতরূপে হৃদয়ু্গম করিতে পারে। ধর্মোর 
দাঁশশনিক ব্যাখ্যার দ্বারা লোক সন্তুষ্ট হইতে পাঁরে 
না-লোক চায় তাহার প্ররূত ফনাফন প্রত্যক্ষ 
করিতে । লোকের এই আশ! ও আকাজ্ষা ধশ্খ 


হত ইয্‌। 


মাঘ, ১৩৫৪ ] 


তৃপ্ত করিতে পারিতেছে না। অতীতযুগে কোন 
কোঁন বিশেব শক্তিসম্পন্ন লৌক পুথিবীতে জন্ম- 
গ্রহণ করিয়াছিলেন বটে, ধাহাঁদের জীবনে ধন্মের 
আদর্শ মূত্ত হইয়া উঠিরাছিল, কিন্থ তীহীব। 
এত (প্রাচীন ঘুগেৰ গানুষ ঘে তাহাদের কথ! 
স্মবণ করির1! অনেক লৌকই কোনপ্রকাঁৰ উদ্দীপন 
9 অন্থগ্রেরণী লাভ কৰিতে পাঁবিতেছে ন।। 
নপ্তমানে প্রা গ্রতোক ধন্মই যে রূপ পবিগ্রত 
করিঘাছে, ভাভাঙে তাহাদের 'পতিষ্ঠাতাঁর উপদেশ 
কিংবা আদরে কোন ছাপ নাই। ধর্ম 
স্তাপিভাব বিধান 9 ধঙ্দোন বন্টগাঁন আকাবেন 
সপে আকি-পাভাল । 'গ্রভেদ- এই ঢই 'এর মধ্যে 


কোন সম্বন্ধ বাচির কৰা কঝষ্টসাধা। একজন 
গতিহাসিক লিখিধাছেন, নীশ্ুখুষ্ট বদি 'এখন 
ফিবিয়। আসিতেন, ভবে খুষ্টান ধন্মবাজকগণ 
তাতাঁকে খষ্টসপ্প্রদাদেব মধ্যে গহন কবিিভেন 
কিন। সন্দেহ। বুদ্ধদেব যদি এখন জন্ম গ5৭ 
করিতেন, তনে তিনি দেখির। 'আশ্ধা।ক্ষিত 


হইতেন যে তাহান উপদেশ ৪ শিক্ষার কি পধিণভি 
হইরাছে। নেদাজের উ৯৮ উপদেশ এন হিন্দু 
সমাজেব নক্তমান অবস্থার মধো কত পাথক্য! 
ইনলাম ধন্মেন মানে ভাব্তবর্ষে যে সন শোণিত- 


কোন্‌ পথে? ৮১ 


বহুলোক সত্যকে অস্বীকার করিলেও সত্য 
সভাই থাঁকিয়। যার। একজন লোকও যদি 
সতাকে প্রতাক্ষ করিয়া থাকে, তনে সভা নিনগু 
হর নাতালা অন্ত আর একজনের নিকট 
'প্রতাপ্গীভূত ভইবে এবং সাহাব জীবনে কার্ষাকনী 
মআমন। ইভ অন্গীকান কনিতে পাবি না 
বে জগতে বেসন নগ্ামাঁনন আদর্শ জীবন যাপন 
করিগাছেন, নাঁনব্ভীরনেব উচ্চতন আদর জীবনে 
প্রতিফলিত কবি শিঘ|ছেন, তীহাঁদের জীবন 
9 কাষ/প্রণাণীর মল ভিছ্ডি ছিল ধর্খদ। তীহার। 
ধম্জীনন বাপ” কনিয়। গিযাহেন বলিলে কথাটি 
ঠিক বলা হঈন না-তীাঘগ ধশ্মকে গঠন করিরা 
গিনাভেন | ভাভার। আদর্শ জীবন দাঁপন কবির! 
গিয়াছেন ; সেই ভীবন ও. উদ্াবণের ইঙ্গিত 
হউতে তাদের অনুগামী ভক্তগণ এবং দেশ, 
সমাজ ৪ জাতি যে শিক্ষ। লাভ করিকাছে, 
তাহার নাম দেওয়। ইগ্রাছেধর্শা। সেই 
লোকোন্তৰ পুকষগণেৰ আদর্শে নাভারা নিজেদের 
জীনন গঠন কবিভে পারিয়াছে অথন। তাহার 
জনা 'অদনা করিতেছে তাভাবা ধাম্মিক 
জীবন ঘাঁপন করিতেছে বলা যায়, অন্তান্ 
লোক নিশেন কোন ধন্মসম্প্রদায়েব অন্তভূক্ত 


হইবে । 


চে। 





গত এ নশংসত। হইতেছে ভাভ|র গভীবভ। ছেদ 
পবিয। 'একান্থ শিউরবপ ইম্লাম 
ধর্মেন আসল বপটি আঁনিদ্দান কর। অনেক লেকে 
পক্ষেই ভুঃসাব্য হইয়াছে। শিরপেক্স ভাবে চিন্তা 
করিলে বলিচে হইনে কোন ধশ্মহি বর্তনান কালে 
হার প্রকৃত শিক্ষ/ কার্যে পরিণত করিতে 
গারিতেছে ন|| ফলে ধশ্শকে বাদ দির অথব! 
ধর্মের বন্ধন হইতে সগাঁজ ও দেখকে নিম্মুক্ত 
করিয়া সমাজনেতাগণ দেশ ও সমজকে 
পরিচালিত করিবার প্রয়াস পাইতেছে। এই 
নীতি অনুসরণ করিয়া তাহারা সফল হইতে 
গারিবে কিনা সে প্রশ্ন আলাদ।। 

১১ 


হুগনানে 


এ 





হলে অথবা ধন্বেব আম্গানিক নিশম- 
পুলি পুজ্যানুপুখরূপে পালন কৰিলে আসল 
ধন্ম হইতে তাহারা অনেক দূরে অবস্থিত। 
বর্তমান সননে যাঁগার। ধন্মকে বাঁচাইনা রাখিবার 
আন্দোলন করে এবং ধরা বিলোপ হইয়া গেল 
ব্সিযা। অ(তঙ্ক ও উত্তেজনাঁব স্থষ্টি করে, তাহাদের 
মধ্যে অনেকেই ধন্বা বলিতে বুঝে একট! 
আন্নষ্ঠটানিক নাপার, অথবা পরকালে সুখ 
স্বাচ্ছন্দ্য লাভেব জন্য একগ্রকীল “জীবন-বীমী”_ 
অর্থাৎ পাঁরত্রিক জীবনে সুখ ভোঁগ কবিবার 
আশায় এই জীবনে কিছু সৎ কাজ করা। 
বলা বাহুল্য, এইবপ ধর্থপ্রণীলী সমাজের 


৮২ উদ্বোধন 


উপন্ধ কৌন রকম প্রন নিস্তাব কবিতে 
পাবে না। 

বঙ্মুজীনন গড়ির উঠে, ভগবান ন। পবমাতার 
অস্তিতধে বিশ্বাস এলং স্টাভাঁনা প্রতি অন্বাগ, 
"ভক্তি ও প্রেমেব উপর। কাহার অন্তবে কতটুকু 
সত্যিকার বিশ্বাস ন। ভাঁলবাস!র উদয় হইরাছে, 
বাঁভির হনে তাহা প্রভাঞ্চ কল। বাম না 
কিন্তু এ বিশ্বাস বা প্রীতির বতিরিবাক্তি ভয় 
সাঁধকেব জীবনে নিঃস্বাগপরতা,  নিভীকতা, 
পবিত্রতান ভিতর দিয় | ভগবানের 
উপর বিশ্বীা আছে, অণচ সংসাঁচসদ নাই, 
কাধ্যকাণে সে স্বাগ্পর, ভীরু 
কাপুরুষ-ইহা সম্ভবপর নচে। আগচ আমর 
কত ৃষ্টান্ত দেখিভে পাই, বাহিরে খুব ধম্মজীবন 
যাপন করিতেছে, কিন্তু উপনে|ক্ত দোবগুলি অতি 
মাত্রায় বিদ্যমান । আনন এমন অনৈক লোক 
আছে, বাভার। গজ্জার প্রার্থনার যোগদ।ন কবে 
না, পরমাত্মবিষয়ক আধ্যাত্মিক তত লয়! 
মস্তিদ 'আ(লোড়ন করে না, কিন্। দৈননান 
জীবনে তাহারা ভয়হীন, পরের ভন্কা সর্দস্বভাগ 
করিতে শদাই প্রস্ততশিজব লিনা ভাতদের 
কিছুই নাঁই, জীবনের সব শক্তি নিয়োগ করিতেছে 
তাহারা অন্যের মঙ্গলের জন্য । এই ছুই শ্রেণীর 
লোকের মধো কাভারা বেশী ধম্মপর|রণ? 

প্রত্যেক সভ্যতার নুলেই গকে, কোন ন| 
কোন উচ্চ আদর্শ। কোন দেশ ব| জাতির 
মধ্যে বতদিন নৈতিক ব| আধ্যাত্মিক উচ্চ 
আদর্শ বিদ্ঝমান থাকিবে, ততদিন সেই দেশ বা 
জাতি নিশ্চয় বাঁচিয়া গাকিবে। ইহ সকলেই 
একবাঁক্যে স্বীকার করিঘা! থকে, দুঃখ 
দৈন্ত অত্যাচার প্রাপীড়নের মধ্যেও ভারতবর্ষ 
বাঁচিন্না আছে__যেহেতু ভারতবাঁসী তাঁহ!দের উচ্চ 
আদর্শ ভুলিয়া যাঁর নাই। এ আদর্শ অনেক 
সময় ন্সীণপ্রভ হইয়াছে, কিন্ত তাহা একদম 


একজনের 


্ রা 
দেড সব, 


এত 


[ সুবর্ণ জয়ন্তী 


নিন হস নাউ। উচ্চ 'আদশের প্রতি এ 
অন্রাগই ভারতবর্ষের জীবনশক্তি রক্ষা করিয়াছে, 
বাহার বলে সমস্ত 'গরতিকল অবস্থার সঙ্গে এই 
জাতি অনবরত সংগ্রাম করিতে সমর্থ হইরাছে। 
সথগ্র মাননজ।তিব ভবিষ্যৎ ততদিন আঁশাগ্রদ 
বতিন অন্ততঃ কতিপব লোকও তাহাদের 
জীবনকে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক 'আদশেব উপর 
দঢ করিতে চেষ্টা করিবে । চিন্তার শক্তি অপরি- 
সীম-চক্ষুগ্রা ন। তইলেও ইহার 'প্রভাঁন 
অমোপ !। একজন শীবনে আদর্শ জীবন যাপন 
করিলে তাহার কলে অনেক লোকের প্রাণে 
উচ্চ আদমের আকাঞ্খ। জাগিয়া উঠে এবং 
বখন এ আদশ ভাতে তাহারা বিচ্যুত তয়, 
তখন ভাঙগদের সনে ট্রঃখ, পরিতাপ ও 
অন্ুশেচিন! স্টপস্থিত তয় । এইরূপ লোকের সংখা 
পৃথিবীতে বত বুদ্ধি পাইবে, তত বিভিন্ন জাতি 
ও দেশের মব্যে কলভ এল" দ্বার্থেব সখবাতি কমি 
বাবে ।  পুথিবীর সম্মুথে যেসমস্তা উপন্িত, 
ভাঙার সমাধ|ন একমাত্র এই ভাবেই হইতে পাঁবে। 
গ্রীক নৈচ্ঞ/নিক আঁকিমিডিস বলিম্াছিলেন, 
“পৃথিবীর নতিবে ঘদি আমি দাড়াইঠে পারি াম, 
তবে ভারশগ্ক (1৮৪1) ম[হাঘ্যে সমস্ত পুথিনীকে 


আমি একই 'মঠি সহজে উত্তোলন করিনে 
পারিতাঁন।” নৈতিক জগতেও সে কথ প্রযোজ্য । 


একজন যদি সত্যিকার আদর্শ জীবন যাঁগন 
করিছে পারেন, তবে তিনি সমগ্র জাতিকে উদ্দধে 
উত্তোলন করিতে পারেন এইরূপ লোকেব সংখ্য। 
বদ্ধিত হইলে পুথিবীতে বুদ্ধ-নিগ্রহের আশঙ্কাও 
সেই পরিমাণে হাস পাইবে। 

কিন্ত প্রশ্ন হইবে, সমস্ত পুথিবীর নৈতিক 
ভার ব্হন করিবার শক্তি ধারণ করে এবপ 
অসাধারণ পুরুষ কোথায় পাওয়া! যাইবে? ইহা 
শুধু কবির কল্পনা নয় কি? উপনিষদে আছে, 
যখন হৃর্যের কিরণ অনৃশ্ত হয়, তখন চন্দ্রে 


মীঘ, ১৩৫৪ ] 


আলোক আমাদিগকে সাহাব্য করে; বখন চন্দ্র 
অন্তমিত হয়, তখন নক্ষত্রবাঁজি আমাদিগকে জ্যোতি? 
গ্রদান করে। সমগ্র পৃথিবীকে অত্যাচার, অবিচার, 
বর্ধরতার হস্ত হইতে রক্ষী করিবার জন্য কোন 
মহামানব দৃষ্ট না! হইলেও বহুলোঁকের সম্মিণিত 
চেষ্টার সেই কাধা কতকাংশে করা বাইতে 
পারে । 

সন্দেহ হইবে, এইন্দপ আঁদর্শবাঁদী পুরুষ 
পৃথিবীতে কত জন দুষ্ট হন? সাঁধানণতঃ 
পৃথিবীতে তিন শেণীর মানন লিগ্ঠসান। প্রথন 
শ্রেণীর লোকের ধা, বিন! গ্ররোজনে আন্বোর 
অপকার করাঁ। ইহাতে নিজের কোন লাভ 
নাই তবু 'অন্তের অনিষ্ট সাধন করার মধোই 
ইহীদেব আনন্দ। দ্বিতীয় শেণান লোকের এক 
মাত লক্ষ্য, কিভাবে স্বীপ স্বাথ সিদ্ধি কবা বায় 
জীবনের প্রতিক্ষণ তাঁগাদের চিন্ত। কি প্রকাবে 
আপনার ইষ্ট সাধিত ভইবে। উভীন শ্রেণার 
লোক জীবন ধাঁবণ কবে, অন্যোব উপকাঁর ও 
কল্যাণেন জঙ্া, তাঁভার! অন্োধ ঢঃখ-দৈনোন ভার 
নতন করিরাই জীবন পাঁত করিঘ। বাঁয়। শাহার| 
নিজের দেঠে অন্সেব জন্ত জীবন বাঁপন করিয়া 
বায়। এই শ্রেণীর লৌক যে একেবাঁবে নাই 
তাজা বল যায় না। এই আদশ সম্পূর্ণভাবে 
কাধ্যে পরিণত করিতে না পাঁরিলেও এই আদশেব 


কোন্‌ পথে? ৮৩ 


প্রতি তাহাদের জীবনের ব্বাভাবিক গতি--অন্ততঃ 
এরূপ লে|ক ত অনেক দৃষ্ট হর। 

পৃথিবীর বন্তনান সমস্তার সমাপীন কাহীব। 
কবিবে ?--পৃথিবীন গুরুভার কাহারা বহন 
করিনে ? বাহার শুধু নিজের জন্য চিন্তা! ন। 
করিব অন্তের ভাবনা ভাবিয়। থাঁকে, বাহীরা। 
শুধু নিজ দেশের স্বার্থের জন্য বাগ্র ন। হইয়া 
অন্য দেশেব্‌ শ্বার্থকেও তাহার সঙ্গে মিলিত করে, 
বাচাবঝা। অপল জাতির অনিষ্ট করিঘ। নিজ দেশের 
স্বাগ সাধন করিতে প্রস্তুত নভে । জগতে শান্তি 
ভাভারাই আনয়ন করিবে, বাহাহা। সমগ্র মানৰ- 
জাতির শ্বার্থ-চিন্ত। কধির। থাকে । 
এই শেণার লোকের সন্মিণিত চিন্ত। ও প্রার্থনা, 
মাশী ৪ আকাক্সণ, চেষ্টা 9 উদ্ঘম পুথিবীর 
সম্মুথে আগত প্রাব দাঁনানলেপ উপর বারি পিঞ্চন 


একবে গে 


করিবে | পুথিবীকে রক্ষী ভাভারাতি করিবে, 
ঘাভারা শিজেদেব স্বার্থ বিসজ্জন দিয়। সমগ্র 


মানবজাতির কল্যাণের জন্ত ঝ'পাইয়1 পড়ে, যাঁহাদের 
চিন্বারাশি গণিতশাক্্েন নিরম মাঁনিরা চলে না, 
বাহাব। মনে করে, আত্মত্যাগেই নিজকে সম্পূর্ণকূপে 


লাঁভ কল বান। এই শ্রেণব লোকের প্রভাবই 
ক্রদশঃ নিশান লাভ কির নান্বজাতিকে 
প্রকৃত পথে চপিত করিবে। এইবপ লোকের 


সংখ্য। উত্ভবোভ্তব বদ্ধিত হইবে শ।কি? 


চোখের জল 


অধা!পক শ্রীস্থরেশচন্্র সেনগুপ্ত, এম-এ 


শুধু আমান আছে চোখের জল, 
এই মোর সম্বল _ 
আমি তাই দিরে, ম। কর্ষে। পূজী, 
সেই মোর পুষ্প বিন্বদল। 
তোর ধৌত কর্ধেনো চরণ যুগল, 
আমার অশ্রু জলে, 
অ্থ্য দেবো, মী, তোর পারে, 
€ আমার ) দুঃখের বোৰা। ঢেলে । 


মা, আমার তুই বা দিয়েছিস্‌ 
তাই নে মাগো, 
মামার অর কি আছে বল? 
গ্রহণ কর, মা, আমার পুজা, 
আমাৰ ব্যথার শতদল, 
আমার এই থে মা সম্বল । 


হ্যায়কপ্পতরু 


অধ্যাপক শ্রীশীতাং শুশেখর বাগ্ছি, এম-এ, বি-এল, সাংখ্যতীর্থ 


পুরববমীনাংসা দর্শনের ১১৫ স্ুত্রের শানর 
ভাষ্বেব ব্যাখ্য। বুহতীতে গ্রভাকরমিশ্র অথ্যাতি- 


বাদ প্রদর্শন করিগাছেন।» এই  বৃহভীন 
ব্যাখ্যাতে শ।লিকনাথ দিশ্র প্রভাকব্সম্মত 


অথ্যাতিবাদ সুবিশদরূপে প্রতিপাঁদন করিয়াছেন । 
প্রভাকর মভামুবরী ন্রবিবেক-গরন্থেও ভবনাথ- 
গিএ অতি বিভভৃওভাবে আলোঢন। করিএ। শুট্রপাদ- 
সন্মত অন্যথাখ্যাতিবাদের প্রত্যাখান করিয়াছেন 
ও অথ্যাতিবাদের সমর্থন কণিয়াঁছেন।২ নর- 
বিবেকের টাক। বিবেকতত্ত গ্রন্থে রবিদেব এই 
অথ্যাতিবাদেৰ বহস্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। 
অনেকে অজ্ঞতী প্রযুক্ত ভট্টপাদকে বিপবীত- 
খ্যাতিবাদী মনে করিয়া থাকেন। কিন্ত 
বিপরীত-খ্যাতি ও অন্তথা-খ্যাতি ভিন্ন বপ্ত নহে। 
একটি খ্যাতিই এই উভয় নামে প্রসিদ্ধ। 
তাৎপধ্যটাকা গ্রন্থে বীঁচম্পহিথিশ্র নৈর।রিক- 
সম্মত অন্যথাখ্যাঁতিবাঁদ প্রদর্শন করবার জন্ত 
যথাহুঃ. অন্যথাখ্যাতিবাদিনঃ এইবূপ বলির 
ভট্টপাদবিরচিত শ্লোকবা্িকির কারিক। উদ্ধৃত 
করিয়াছেন |: কারিকাঁটি এই ৫ তস্মদ বদন্তথ।- 
সন্তমন্থ। প্রতিপঞ্ভতে ৷  তাহ্রিরালহকনজ্ঞ[নমস- 
দীলম্বনঞ্চ তৎ॥ শ্রোকবঙিক, ২৫০ পুঃ কাথা 
স্ং। অন্কথাখ্যাতি প্রদশনের জন্য বাচস্পতি 
মিশ্র ভট্টপাদীয় কারিক! উদ্ধত করাত এবং 
“ভট্টপাদূকে সুম্পষ্টভাবে অন্তথাখ্যাতিবাদী বলিয়] 
নির্দেশ করায় তিনি থে অন্তথাখ্যাতিবার্দী ছিশেন 

১. বৃহতী, পৃ ৬৫ 

২. নয়বিবেক, পৃঃ ৮৯:৯৫ 

৩ তাৎ্পধ্যটাকা, পৃঃ "৩ ( কলিকাতা সংস্কত সিরিজ সং) 


ইভাঁতে কোনও সন্দেহ নাই। বস্ততঃ খিবেচন। 
করির! দেখিলে নৈরাঁঘ্িকগণকেই নিপরীভখ্য|তি- 


বাদী বলা উচিত। কারণ ন্যায়ভাধ্যকার 
বাতস্যায়ন তত্জজ্ঞানকে অবিপরীত জ্ঞান বলির! 
নিদ্দেশ করিয়াছেন । অবিপরীত বস্তকেই তত্ব 


ব্পিয়াছেন। ইহাতে স্পষ্ট বুঝিতে পরা বার 
বিপরীতচ্জান্ অতওজ্ঞান | ইহাই মিথ্যা-জ্ঞান।5 

এস্কলে আনাদের ছুঃখের সহিত বলিতে 
হইতেছে বে মুদ্রিত তাংপধাটাকাতে প্রদশিত 
শ্লোকবান্িকের কাপ্িকাটি বিকলার্গ ভাবে 
উদ্ধত হইযাহে। আপাত দৃষ্টিতে ই! ভটপাদের 


কাকা বলিয়।ই মনে ঠয় নী। কাবিকাটিকে 
গঞ্চপগ্ঠাত্মক করি কি9তকিম।কার করা 
হইরাছে। তত্রচিন্তামণির প্রত্যক্গ-খণ্ডে 
গঙ্জেশে।পাধ্ার 'প্রভাকরসন্মত অথা।তিণাদের 


স্ববিস্তুত আলোচনা করিয়। খণ্ডন করিয়াছেন । 
এজন 'আঁমাঁদের প্রাচীন নৈরার়িক" 
সম্প্রদায় এই অথ্যাতিবাদের সঙিভ বিশেষ ভাবে 


দেশের 


পরিচিত ছিলেন! ভট্টপাদ ও প্রভাঁকরমিশ্র 
উভরেই শাবর্ভাষ্যের ব্যাখ্যাতাী।  ভট্রপদ 
বাঠিককাঁর নানে প্রসিদ্ধ এবং প্রভাকব টীকাঁকার 
বা নিবন্ধকার নামে প্রসিকধ। বিধিবিবেকের 
ন্ারকণিক টাকাতে বাচম্পতিমিএ প্রভাঁকরকে 
টাকাকার বলিব) উল্লেখ করিয়াছেন। 


। স্টায়কণিকী, পৃঃ ৪৮, কাশী সং) এই বাত্তিক- 
কার ও টীকাকাবের ব্যাখ্যের গ্রন্থ শ(বরভাষ্য। 
এক শাবরভাষ্য অবলগ্বন করিয়। বান্তিককার ও 
টাকাকার পরম্পরবিরুদ্ধা দুইটি মত প্রদর্শন 

৪ বাৎস্তায়ন ভাবত, পৃঃ ২৫ (কলিকাত| সংস্কৃত দিরিজ সং) 
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করিয়াছেন। উভরেই স্বন্থ সিদ্ধান্তের অম্থকুলে 
শববস্বামীর বাক্যকেই উদ্ধৃত করিয়াছেন। 
সংস্কৃত ভাষার এমনি চতুরঅতা আছে যে, একটি 
সংস্কৃতবাক্য হইতে বিভিন্ন অর্থ অনায়াসেই প্রদশন 
করা বাইতে পাঁবে। 

জৈমিনিহত্রের ভাষ্যে শবরস্বামী 
“্পরিনিশ্চিতা বুদ্ধিঃ কথং বিপধদিধ্যতি” এইব্ধপ 


১১৫ 


বলিয়াছেন। এই ভাম্/বাঁক্য অবলপ্ধন করিয়াই 
গ্রভাকর অখাঠতিবাদ প্রদর্শন করিযাছেন। 
প্রদশিত ম্বাক্যটি অখাতিবাদের মুল, 


একথ| ভবনাথমিশ্র ও ন্যবিবেকে বশিয়াছেন ।« 


প্রভাকরদ্তে ভমজ্ঞান স্বীকার করা হয় না। 
ইহার মনে জ্ঞাঁননাতই প্রনী॥  লোকপ্রসিদ্ধ 
শুক্তিরজতাদি জ্ঞনিও ভ্রম নহে। কিন্ত শুক্তি 


ও রজতের বিবেকাখাতি মান্। ধিবেক শব্দের 
অর্থ ভেদ এবং 'অখা।তি শব্দে! অর্থ “ন। জানা” 
বা ্আগ্রহণ” ॥ এজন্। বিবেকাখ্যাতি ও ভেদাঁ 
গ্রহ একই ক! । শুভ্তিরজতাঁদি শ্রমে, গ্রাভাকর- 
মতে বিবেকাখাতি মাত্রই স্বীকার করা হয়। 
অন্থাখ্যাতিব।দিগণ ভ্রমজ্ঞানকে একটি বিশিষ্ট 
স্গান বলির! হ্বীকার করেন। অখ্যাতিবাদে 
বিশিষ্টবিষয়ক একটি জ্ঞান ম্বীকার কব! 
হর ন, কিন্কু অগৃহীতভেদ জ্ঞান্দয় স্বাকার 
করা হয়। ইং বতম এইরূপ চাক্ষুৰ ত্রমে 
ইদংবিষয়ক চাক্ষন অনুভব ও প্রমুষ্টতভাঁক- 
রগতবিষরক স্থৃতি, এই ছুইটি জ্ঞান মানা ওয়। 
স্মতিমাজই তত্তোল্লেখিনী হইয়া থাকে । অর্থাৎ 
'তদ্‌ রজতস্ত এইরূপ স্মৃতির আকার হইলেও 
শ্রমে দৌধপ্রবুক্ত তত্তাংশের উল্লেখ হর না। 
এজন্য প্রমুষ্টতভ্তাক স্থৃতি বলা হয়। প্রদ্শিত 
অনুভব ও স্থৃতি ছুইটি জ্ঞান এবং ইহার বিষয়ও 
ভিন্ন। অনুভবের বিষম ইদ্ম্‌ ও স্মৃতির বিষয় 
বজত। দোষ-প্রঘুক্ত এই জ্ঞান্ঘরের ভেদ গৃহীত 
€« নুয়বিবেক, পৃঃ ১৯৬ 


হামুকলপতক ৮৪ 


হন না এবং জ্ঞান্থয়েব ৪ বিষনুদ্ধনেরও ভেদ 
গৃচীত হয না। ইহাই 'অধ্যাতিবাঁদীব কথা।। 
এই দুইটি ভ্ঞানের একটি জ্ঞানও ত্রমরূপ 
নহে। কেবল দোষ প্রযুক্ত হছেদের গ্রহণ ন 
হগয়ার উক্ত জ্ঞান নিসংবাঁদিনী প্রবৃত্তির 
জনক হইঘা থাকে । বিসংবাঁদিনী প্রবৃত্তির জনক 
হর বলিখাই এই প্রবঙিব জনক জ্ঞানকে লোকে 


ত্রম বলিয়া মনে করে। বস্ত্রতঃ কোনও জ্ঞানই 
ভ্রম হইতে পারে ন।। ইহাই অখাতিবাদীর 
বক্তনা।  ভাংপধাটাকাগ্র্ডে এই অখ্যাতিবাঁদ 


বিশদভাবে প্রদ্ণিত ইউযাছে ৪ তাহার নিরলনও 
প্রদশিত হইখাছে 1১. এইকপ শামহী-গ্রস্থের ২৭ 
পুষ্ঠাতেও ( নির্ণসাগন সং) এই 'অখ্যাতিবাঁদ অতি- 
বিস্বতভাবে প্রদশিত হইয়াছে এনং ২৮-২৯ পৃষ্ঠাতে 
এই অথাতিনাদেব নিবসনও 'প্রদশিত হইয়াছে |" 
ব্রহ্মসিপি-গ্রন্থে আচাধ্য মণ্ডনমিশ্র এই অখ্যাতি- 
বাঁদেব সমগনে ও শিরসনে মে অপাধাবণতাঁ প্রদশন 
করিয়াছেন, তাহা অপর কোনও গ্রন্থে নাই। 
এই অধ্যাতিবাঁদ পণ্ডিতসম।জে স্ুপ্রসিদ্ধ হইলেও 
আনব। এই প্রনান্ধে অধ্যাতিনাঁদ সঙ্ধন্ধে ছুই একটি 
নঙন কথা বলিব । 

মহামতি নগ্ুনগিএ্র তাহাব বিধিবিবেক-গরন্থ 
জীবের সর্ধক্ঞত। নিরসন প্রস্তাবে একটি নৃতন 
সিদ্ধান্তের অনতাবণ। করির।ছেন | তিনি বলিয়াছেন 
-চক্ষবাদি ইন্দিন দান] প্রমাতা। কেবল যে বর্তমান 
বিধয়েরই গ্রহণ করিয়া থাকে এরূপ নঙ্ে। 
চক্ষুরাঁদি উন্দ্রিরখারী বস্তিমীন বিষঘ্বের মত 
অভীতাঁদি বিবির "2 দূরস্থিত বিষয়েরও প্রত্যক্ষ 
হইয়া থাকে। জৈমিনি যে চক্ষুরার্দি জন্য 
প্রত্যক্ষকে বিগ্ুমীনবিষরক জ্ঞানের জনক বলিয়- 
ছেন, তাহা! সঙ্গত নহে। ইন্রিয়বার বিদ্বমান 
বিষয়েরই প্রত্যক্ষ হইলে বোগী পুরুষের অতীতাি- 

৬. তাৎপ্/টাকা। পৃঃ ৭১৭২ 

শ. ভামতী (নির্ণরদাগর সং 


৮৬ উদ্বোধন 


বিষয়ক প্রত্যক্ষ হইতে পাঁরিত নাঁ। আর তাহাতে 
যোগীর সর্ধজ্ঞতাও সিদ্ধ হইতে পারিত নাঁ। 
সর্ধব-বিষয়ক প্রত্যক্ষ জ্ঞান দারা ঘোগী সর্বজ্ঞ 
হইয়া থাকেন। ঘোগীৰ সর্বজ্ঞতী সমথনের জন্য 
চক্ষুরাদদি ইন্দরিয়েব বর্তমানবিধর-গ্রাহকত্ব নিরন 
স্বীকার না করিয়া! কোনও দার্শনিক সম্প্রীয় একপ 
বলেন বে লক্র ন কালতোহপি নিয়মন্চক্ষুরাদীনাম্”। 
এই দার্শনিকগণ স্বীয় সিদ্ধান্তের অন্রকলে বলেন 
যে, রজতার্দি ভ্রমে অবর্তমান রজভাদিও উপলন্ধ 
হইয়া থাকে । রজতাদি ভনে অবিগ্রনান 
রজতাদির চাক্ষুষ উপলব্ধি-__সকলেরই অন্ুভবসিদ্ধ | 
চক্ষুরাদি অতীতাদি রজতের প্রত্যক্ষ করিতে 
পারে, তবে আব ইন্দরিরেব বিগ্মমীনৌপলম্তন 
নিরম, যাহা জৈমিনি, ১।১৪ ক্চত্রে বলিরাছেন, 
তাহা স্বীকার কর! যাঁর না। এব্ূপ৪ বল। 
যাঁয় না যে, রজতাদি ভ্রমের বিবন প্ুক্তিকাদিই 


বটে; কিন্তু রজতার্দি নতে। রজতাগ্াকার 
জ্ঞানের বিষধর রজতাদি না হইগী শুক্তিকাদি 


হইবে, ইভ অসম্ভব । অন্যাঁকার জ্ঞানের বিষয় 
অন্য হইতে পারিলে, জ্ঞান মাত্রেই অনাণ্ীস 
ইইয়া পড়িবে । আঁর তাঁভাভে প্রনুত্তিমাত্রের 
বিলোপ হইয়া বাইবে। এজন্য ইই। সকলকেই 
স্বীকার করিতে হইবে বে, রজতাদ্দিবিষরক চাক্ষুষ 
ভ্রমের বিষয় অবর্তমান রজভাঁদিই বটে ; কিন্ত 
শুক্তিকাদি নহে। মগ্ুনমিশ্রের এই উক্তিসমূহেব 
বিবরণ প্রসঙ্গে বিধিবিবৌকেৰ টীক] স্যাুকণিকাতে 
বাঁচম্পতিমিশ্র বলিয়াছেন যে, জৈমিনিপ্রদশিত 
ব্যবস্থার উন্মালনে কোনও প্রাভাকরগন্ধী দার্শনিক 
প্রদশিত বূপ যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন মখনমিশ্র 
এম্থলে যে দর্শিনিক দৃষ্টি প্রদর্শন করিয়াছেন, 
তাহ কোনও প্রাভাকরগন্ধী দাঁশনিকের। ইনি 
প্রভাকরের মত আংশিকভাঁবে সমর্থন করিরাও 
জৈমিনিপ্রদশিভ ব্যবস্থার উচ্ছেদই সমর্থন করিয়। 
৮ বিধিবিষেক, পৃ১১৫২ 


[ ন্ুবর্ণ জয়ন্তী 


থাঁকেন। প্রভাঁকর জৈনিনিমতান্ুবায়ী। তিনি 
জৈমিনিপ্রদশিত ব্যবস্থার বিরোধ করিতে পারেন 
না। এজন্যই এই দার্শনিককে প্র/ভাকরগন্ধী 
বলা হইয়াছে কিন্তু প্রভাকর-মতান্যারী বলা 
হর নাই। এই প্রীভাকরগন্ধী দীর্শনিকের নাম কি 
ও তীহার গ্রন্থই বাঁ কি? কোন্‌ গ্রন্থে এই প্রাভাকর- 
গম্ধী দার্শনিক এই সমস্ত কথা বলিয়াছেন, তাহাঁর 
কোনিও উল্লেখই বাঁচস্পতিমিশ্র ল্লায়্কণিকাতে 


করেন নাই । আঁমর। অতঃপর এই বিষয়ে' 
আলোকসম্পাত কবিতে চেষ্টা করিব । 
এন্সলে বিধিবিবেকের টাক! ন্যায়কণিকাঁতে 


ঝাচস্পতিমিশ্র বলিয়াছেন যে, চক্ষুাদি ইন্জরিয়ের 
বিছ্যমানোপলম্নস্ব নিয়ন এই প্রাভাকবগন্ধী 
দার্শনিকগণ স্বীকার করেন ন।। কাবণ “ইদং 
রজতম্” ইত্যাদি চাক্ষব জমে অবিগ্কমান রজতাদিরই 
উপলব্ধি ভইঘ! থাকে । বনি বলা বার--“ইদং 
বজতম্” এইরূপ ন্রম পুরোনত্তী শুক্তিকাকেই 
বিষর কবিঘা খাকে। কিন্কু অসঙ্গিঠিত-দেশ ও 
অসপ্নিহিতকাল রজতের উপলব্ধি, ইহ। কিরূপে 
ইনে ? রজত সন্গিহিতদেশে বাঁ সন্গিহিতকাঁলে 
নাই । অসন্নিহিত দেশবৃত্তি ও মসন্িহিভ কাঁল- 
বুজি বজন্চের চাক্ষুষ উপলব্ধি কিরূপে হইবে? 
'এ জন্টাই বূজ্তন্রমে অসন্গিতিত দেশকাঁলবৃত্তি রত 
চক্রিন্দ্িঘ দ্বারা বেছ্ঠ হয়, এরূপ বল। যাইতে 
পাঁবে না। সঙ্গিহিতদেশ-কীলবৃন্তি বস্তই ইস্দডিয় 
বেছ্ ভইরী থাঁকে_ ইহাই নিরম। এইরূপ নিক্বম 
সিদ্ধ আছে বলিয়া! যোঁগীরও সর্বিষরক এক্জিয়ক 
প্রত্যক্ষ সিদ্ধ হইতে পাঁরে না। 

এতদুত্তরে এই প্রাভীকরগন্ধী দীর্শনিকগণ 
বলেন বে, “ইদং রজতম্” এইবপ ভ্রান্তি রজতের 
চাক্ষুষ উপলন্ধি। ইহা সম্গিষিত দেশ-কালবৃতি 
শুক্তিকাদদির উপলব্ধি নহে। 'শুক্তি-রজতা্দি ভ্রমে 
শুক্তিকাদি সমিহিতদেশকা।ল-বৃত্তি বলিয়াই শুক্তিকাঁদি 
রঙ্গত ভরের বিষয় হইবে এনসপ বলা যায়. 


মাথ, ১৩৫৪ ] 


ন।। কারণ অন্ঠ। বিষয় অন্যাকাঁর সংবিদেব বিষয় 
ভইতে পারে না| যদি অন্তাকার সংবিদেব বিষয়ও 
অন্ধ হইতে পাঁরিত, তবে বিষক্গতার নিরমই থাকিতে 
পারিত ন।। ঘটাঁকার জ্ঞান9 পটবিষঘক হই 
পড়িত। "আর তাঁভাতে ঘট।থীর প্রবৃত্তি হতে 
পাঁরিত না। এইকপে কোন্‌ জ্ঞানের নিঘম কে 
হইবে? তাঁভার নিয়ম ন। থাঁকাঘ সকল জ্ঞানই 
সমশ্তবিষ্যক তইতে পারিত। আর তাহাতে 
আবত্বসিদ্ধী সর্বজ্ঞতাঁ সকলেরই হইয়া পড়িত। 
বোগার সর্ধজ্ঞতার খণ্ডনের জনক মীমাংসকগণ যে 


প্রয়াস করিবা থাকেন, ভাহাঁও নিতান্ত বার্থ 
ভইয়ী পড়িত। কারণ সর্ধজ্ঞানই সর্বব্ধিমিক, 
ইভাই সিদ্ধ হইয়াছে |  এজন্টি জৈমিনি- 


মতান্টুযায়ী নীন|ংসকগণকে ইভা! অবশ্যই স্বীকার 
কবিতে হইবে বে, রজতাকাঁর বিজ্ঞানের নিম 
বজতই ব্টে। নিজ্ঞান বদাকাব তইনে, বিষয়ও 
তাহীই ভইবে। রজভাকার বিজ্ঞ।নেব বিষ 
শুক্তি, ইহা কিছুতেই ব্লী যায় নী। যে জ্ঞান 
বাহার বেদনরূপ নভে, তা] সে জ্ঞানের বিষয় 
হইতে পারে নাঁ এরূপ স্বীকার করিলেই ভ্ঞান- 
মাত্রই 'অনাশ্বাস হইন। পড়িবে । অ্গাক।ন মংবিদ 
বদি অন্বিষ়ক হইত, ভবে সংবিদের স্বার্থ 
নাভিচাঁর অর্থাৎ স্ববিষয় না থাঁকিয়াও জ্ঞান 
হইতে পারে এইরূপ ব্বীকান কবর সমস্ত জ্ঞানে 
অনাশ্বাস প্রসঙ্গ হইয়া পড়িত। আঁব তাহাতে 
কোনও প্রজ্ঞাবান্‌ পুরুষেরই কোনও নিয়ে প্রবৃত্তি 
না নিবৃত্তি হইতে পারিত নাঁ। সুতরাং রঞ্জত 
চাক্ষুষ ভ্রমের বিষয় রজতই বটে, শুক্ভিকা নহে 
ইহা অবশ্ঠই বলিতে হইবে। 

ইহাতে শঙ্কা এই যে “ইদং রঞ্জতম" এইরূপই 
রজতভ্রমের আঁকার ভইয়! থাকে | কিন্তু রিজতণ্‌, 
এইরূপ ত্রমের আঁকার নহে। এরূপ হুইলে 
কোনও নির্দিষ্ট বস্ততে রঞ্জতার্থীর প্রবৃত্তি 
হইতে পারিত না| ইহা রজত-__এইরূপ জাঁনিত্বাই 


শ্যায়কল্পতর ৮ 


রজভারাঁ পুবস্থিত বস্ততে এরবৃন্ত ভইয়। থাকে । 
কিন্ত উদ্রাসীনভাবে “রজতম্” এইরূপ জ্ঞান 
দ্বার পুরপস্থিত বস্ততে রজতাীর প্রবৃত্তি হইতে 


পানে না| এজন্য ইদম্‌ নম্র সহিত 
বজতেব অভেদ জ্ঞান হল, ইভা শ্বীকাঁর 
করিতে হইবে ।  উদম্‌ বজতম,এইরূপ ভ্রম 


ইদম নস্থ সহিহ বজতেন 'অভেদব্ষয়ক, ইাই 
বলিতে ভাবে আব ভাভীহে উদং রজতম্‌+_ 


এইনপ ভ্ঞ/নেব ভরঘত্ব অবশ্যই ক্সীকার কবিতে 
ভইনে | কারণ ইদন-বস্ পুরঃস্থিত শুক্তিকা। 
ভাভাতে বজতের অভেদ নাই । অথচ ইদং 
বজতম্‌ এইন্সপ ভ্রমে এইবপ 'এই অভেদ্র ভাসমান 
তইয়া থাকে । : এতছুন্তবে প্রাভাকরগন্ধিগণ 
বলেন, রজতন্রমে ইদং বস্তর সহিত রজতের 
অভেদগ্রহ হয় না। অর্থাৎ রজতের সহিত 
ইদং নম্বর সাঁমানাধিকরণ্য-নিষয়িণী ভ্রান্তি 
নভে।. কিম। দোঁধবশতঃ ইদং বস্ত্র সহিত 
রজতের ভেদাগ্রহ হই়। থাকে। ইদং বস্তুর 
সঠিত বজতের  অসামানাধিকরণ্যের  অগ্র্ 
হঈস| থাকে । দোষবশতঃই এইরূপ হইরা 
গাকে। হহ5 বদি 'গ্।1ভাকবগণ এরূপ বলেন 


যে, ইদং নস্থব চান্সঘ 'পরত্যক্গ 'ও রজতের স্থতি 


হইলে দোযবশতঃ এই জ্ঞানদরের ভেবা গ্রহ হইয়! 
থাকে। 

এইরূপ বল| নিতান্ত অসঙ্গত। রজত চাক্ষুষ 
প্রত্যক্ষেব বিষ্য়। বজতভ্রমে রজত ্মর্ধ্যমাণ 
ভইতে পারে না। কিন্তু চক্ষুরিক্রিয় দ্বার। 
সাক্ষাৎ ক্রিযমাণ । স্বতি পরোক্ষ জ্ঞান। 
রজতভ্রম বজতের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষরূপ। চাক্ষুষ 
প্রত্যঙ্গকে স্বতি বল। নিতান্তই অসঙ্গত। যদি 


বলা ধায়, রজতত্রমে রজতের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের 
সামগ্রী নাই বলিয়া রজতের স্থৃতিই বলিতে 
হইবে। এরূপ বল নিতান্ত অসঙ্গত। রজতন্রম 
যে রজতের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ, ইহা সকলেরই 


৮৮ উদ্বোধন 


স্বসংবেদনসিদ্ধ। রজতের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষরূপ 
কাধ্য সর্বান্ুতবসিদ্ধ বলিয়া এই কার্যে 
উপপাদনের জন্ত সীমগ্রীও সকলেরই কল্পন| 
করিতে হইবে | সামগ্রী নাই বলিগ। সর্ববান্থভব- 
সিদ্ধ কাঁধ্যের অপলাঁপ করা! যাঁর না। কাধ্যের 
জন্যই সামশ্্রীকল্পন।। কাধ্যগ্রমিত হইলে 
সামগ্রীও অবশ্যই আঁছে-_বুঝিতে হইবে। স্কৃতবাং 
রজতের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষরূপ কাধয থাকিতে সামগ্রী 
নাই_ইহাঁ অবধারণ কোন রূপে হইতে পারে 
না। কাধ্যান্ুসারেই সামগ্রী কলিত হই। থ|কে। 
কাধ্যনিরপেক্গভাবে সনগ্রী কলপন। করির। সেই 
কজিত সাঁমগ্রীন অভাব প্রধুক্ত 'পিত কাঁ্যের 
পরিত্যাগ কোনরূপেই সম্ভ(বিত নহে। সুতরাং 
রজততভ্রমে রজত চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের জন্ট তাহার 
অন্গুকুল সামগ্রী অবশ্যই বলিতে হইবে । 

যদি বল। যার়--অবর্তমান রজতের চাক্ষ্য 
প্রত্যক্ষের কারণ কে হইবে? অসন্নিহিত দেশ- 
কালবৃত্তি রজতের চাক্ষুষ উপলব্ধির কারণ ত কেহই 
ভইতে পারে না। এতগন্তরে 'গ্রাভাকরগন্ধী 
দীর্শনিকগণ বলেন বে, চাক্ষম  গ্রতাঙ্গমাত্রেব 
কারণ চক্ষুঃ। গ্রত্যক্গমাত্রেব কাঁবণ মনঃ__ইই। 
সকলেরই শ্বীকৃত। চক্ষতে ও মনে নে প্রত্যক্ষ 
কারণতা আছে, তাভা সকলেরই স্বীকাধ্য। 
এজন্য ক১গ্র-সামথ্য চক্ষু বা মনই রজতপ্রত্যঙ্গের 
কারণ- ইঞা স্বীকার করিতে হইবে । নদদি বলা! যাগ, 
রজত ত বর্তমান নহে। অবর্তমান রজতের 
প্রত্যক্ষ চক্ষুঃ ব। মনঃ দ্বারা হইবে কিরূপে? 
চক্ষুঃ বাঁ মনঃ অবর্তমান বস্তকে ত শ্রহণ 
করিতে পারে না। এতদুন্তরে বক্তব্য এই যে, 
অবর্তমান রজতের প্রত্যক্ষ যখন সর্ববীস্ুভবসিদ্ধ 
তখন চঞ্ষুঃ অবর্ভমাঁন রজতকে গ্রহণ করিতে পারে 
নাঁ-এইরূপ কিছুতেই বলিতে পারা যাঁয় না। 
সুতরাং চক্ষুঃ অবর্তমান রজতারদদিরও গ্রাহক বলিল 
চক্ুরাদি ইন্রিযব বিদ্যমান কালীন বস্তরই গ্রাহক হইন্বা 


[সুবর্ণ জয়ী 


থ|কে এইরূপ নিয়ম অমঙ্গত। অসন্পিহিত দেশকাল- 
বৃভ্তি বস্তুও ইন্দিযবেগ্ত হইয়। থাকে । এীন্ডরিয়ক প্রত্যক্ষ 
কাল ব1 দেশের দ্বারা নিয়মিত হইতে পারে না 
বিধিবিবেক ও ন্যারকণিকাগ্রন্থে এই প্রাভীকর- 
গন্ধী দার্শনিকের মত বাহা প্রদশিত হইয়াছে । 
তাহাই চিতস্খাচাধা গ্রাণীত তত্রপ্রদীপিকী-গ্রন্থেও 
প্রদশিত হঈরাছে । চিতস্ুখাচাধ্য এই দার্শনিককে 
প্ভ।করগন্শী না বলিগ্না “গুরুমতপরিমোষণ- 
নিপুণ্বমতি” বলিয়ীছেন৯। অর্থাৎ এই দীর্শনিকটি 
গুরুপ্রভীকবেব সিদ্ধান্ত অপহরণে নিপুণ বুদ্ধি। 
বাচস্পতি এই দার্শনিকটিকে বাহা। বলিয়াছেন 
চিৎুখাচাধ্য ও ভক্যন্তরে তাহাই বলিয়াছেন । চিৎ- 
স্থখাচাধ্য বলিয়ান্েন এই দাশনিক আধুনিক। ইহার 
মতানুপারে এইকপ বলিতে হবে বে, ইদং রজতম্__ 
এইবপ রজতের চাক্ষুষত্রমে প্রভাঁকর যেমন ইদম!কারি 
চাক্ষষবৃ্তি ও রঞজভাকার ন্মৃতির ভেদাগ্রহ স্বীকার 
করিয়া থাকেন এবং অন্রভূয়মান ইদম্‌ বস্তর ভিত 
্ধ্যম।ণ রজতের ভেদগ্রহ স্বীকার করিয়া থাকেন । 
এই মতে হাহা স্বীকার করিবার আবশ্যব 


নাই । বজততভ্রমে দইটি জন স্বীকার বাঁ 
আবগ্তকত। নাই। প্রতাকর দুইটি ভ!ম স্বীকার 


কবিয। এ দুইটি জ্ঞানের ভেদাগ্রহ নিবন্ধন প্রবৃভতি 
উৎপন্ন হম বলেন এনং উক্ত জ্রনিদ্বয় নথাঁণ 
ইহাও নলেন। 'ইদম্‌ রজতম্তঠ এইরূপ একটি 
জ্ঞান স্বীকার করিলে অন্গথাখ্য।তিবাদিগণের মত 
ভ্রমজ্ঞান শ্বীকাঁৰ করিতে হইত--এইরূপ ব্লেন। 
কিন্ত এই প্রাভাকরগন্ধী দাঁশনিক “ইদম্‌ রজতম্, 
এইরূপ ভ্রম একটি জ্ঞানই স্বীকার করেন। 
কিন্তু একটি জ্ঞান স্বীকার করিলেও এই জ্ঞানকে 
ভ্রমরূপ বলেন ন1। ইদং রজতম্-ইহা একটি 
জ্ঞান এবং ইহ! চাক্ষুষ জ্ঞান। এই চাক্ষুষ জ্ঞানের 
বিষর সন্মিহিত ইদম্‌ বস্ত ও বিপ্রকৃষ্ট রজতবস্ত । 
সঙ্গিকষ্ট ও বিপ্রকষ্ট বস্তদন্-বিষয়ক একটি চাক্ষুষ 
৯. চিত্তুখী। পৃঃ ৭৩ 
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জ্ঞান উৎপন্ন হইব্রা থাকে । একটি চাক্ষুষ জ্ঞানেই 
পরম্পর অনংস্থষ্ট ইদম্‌ বস্ত ও রজত বস্থ ভাসমান 
হইলেও দৌধবশতঃ একাটি জ্ঞানের বিষ দুইটির 
ভেদাগ্রহ-প্রধুক্ত অবথার্থ ব্যবহার উৎপন্ধ হইয়া 
থাকে! প্রভাঁকর যেন অন্ুভূরমান ও স্মধ্যমাণ 
বস্তদ্বরের ভেদীগ্রহ রজতভ্রমে স্ত্বীকার করেন। 
এই দার্শনিক তা স্বীকাব করেন ন1| কিন 
একটি চাক্ষুষ জ্ঞানে ভাসমান বস্থন্মেব ভেদা গর 
স্বীকার করিরা ইদং রজতম্‌ এইরূপ পবিকল্পক 
চাক্ষুষ ভ্ঞান স্বীকার করেন। গৃহানাণ বস্তুগনের 
অভেদ্‌ গৃহীত হয় ন। বলিঘ। উঠব নেও 
ভমজ্ঞান স্বীকার কগিতে হয় না। 


বে সমস্ত 
প্রাচীন অন্ঞণাখ্যাতিবাদিগণ এই গ্রহাম।ণ ৪ 
স্মধ্যমাণ বস্দ্বরেব অসং সসগ্‌ ভাসমান হয় 
বলেন, ইহার মতে তাহা বলিবার আবগ্তকতা 
নাই। ইহার মতে দোবধশত) অসংদগেদ 
অগ্রহ বাঁ ভেবের অগ্রহ, ইহাই শ্বীকর কন। 
হয। সুতরাং এই দাঁশনিক ভেদীগ্র£ খ্বীকার 


করার এবং সমস্ত জাঁনকে বথাথ বলা 'প্ভঞব- 
নতাগবারী হইলেও প্রভাকপের স্টার ভ্রমে জ্ঞানদ্বণ 
স্বাকার করেন ন|, একটি জ্ঞান শ্বাক!র করেন। 
গ্রভাকর অসন্গিহিও বন্ধ দ্কতি স্বীকার কবেন। 
ইনি অসন্গিহি বস্তরও পীন্রিয়ব প্রভা স্বীক1ৰ 
করেন। ইহার নতে ভ্রম স্থৃতির দাগ সম্পাদিত 


১হ 


শ্ারকল্পতরু ৮৯ 


হর নাঁ। কিন্ত অগ্গভব দাঁরাই সম্পাদিত ভইয়া 
থকে ।১* 

চিতস্ুখীর টীকা নরনগ্রপার্দিনীতে 
্াারকল্পতকতে মাছে বলা হইয়াছে । গ্রন্থকারের 
নাম বল। ভয় নাই। মনে হর এই ন্যার- 
কল্সতকু গ্রগ্থানি ্টারমতের হইলেও উগাতে 
প্রীভাকপনীনাংলারহই  অচুবস্্ন কর। হইয়াছে 
বলিন! উচ্াকে  প্রাভাকরগন্মী বলয়! উল্লেখ 
কন। হে । প্রভাকন ভ্রনভ্ঞান স্বীকার 
কবেন না। কিন্ত 'প্রভাকর 
বোল সর্নজ্ঞতাৰ নিবোধী। ইনি বৌগার সর্বব- 
জতার মগ্কল। এই আারকল্পতরু গ্রন্থের 
কোন উল্লেগ অন্ত কোনও দীর্শনিক গ্রন্থে 
দেখিতে পাছছু। থান ন। এবং এই ন্যারকল্পতরুর 
সিদ্ধান্তের অগ্ুকলে প। গ্রতিকলে কোনও গ্রন্থকার 
আলোচন। করিয)ছেন, একপ জান? বাঁয় নাই। 
আঁনাদের দেশে ঝাহাবা (প্রাচীন ভারতীন দাঁশনিক 
সিদ্ধান্তে আঁলোচন। করেন, তাহারাঁও এই স্তার 
করতককাবের নিশষ কোনও উল্লেখ করেন নাই । 
শিণিষ্ঠ চিণ্ডে গাচান ভারভীএ দার্শনিক গ্রন্থের 
আলোচন। করিলে বড নভন সংবাদ জানিতে 
প্রা নাইনে । আমরা এই বিবয়ে নখাথ পণ্ডিত 
গণেণ দৃষ্টি 'আকষণ কপি। 


পৃ ২২ 


এই মতটি 


ভইগা।ে 


ইনি কৰ্ন ন। 





চিআথা। 


আরব দর্শনের উপর গ্রীক দর্শনের প্রভাৰ 


অধ্যাপক শ্রীমাথনলাল রায় চৌধুরী, শাস্ত্রী 


ইসলান প্রবর্তনের গ্রথম চাঁধিশত বংসাবের 


মধ্যে আরবী ভাবার দশন শানে পরিধি 
অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। তৎকালীন আঁরবগণ 
গণিত, পদার্থবিষ্ঠা॥ জ্যোতিয, চিকিৎসাশান্, 
এবং তকশাস্ত্রকেই দশন আখ্যা দিত। তাঁহা'র। 
সমস্ত জ্ঞানকে ছুই ভাঁগে বিভক্ত করিত 
প্রথম ভাগে ছিল সাঠিহ্য, ঘ্িতীর ভাগে 


সাহিত্য বাতিবেকে মাচখের অঙ্ক সমস্ত জ্ঞান 


ও শান্ত । সীহিত্যন্গেতে 'গীবণী ভাবার 
কোবাণ, কোরাণেব টাকা এবং পিশ্লেধণমনক 


গ্রন্থেরই প্রাধান্ক ছিল। পারস্তবিজনের পববন্ী 
ঘুগে ইন্দৌইরাণার সাহিত্য দারা আরব 
সাহিত্যিকগণ যথেষ্ট অনুপ্রাণিত হইয়াছিল বটে 
কিন্ত তখনও কোবাণশান্েরই প্রাধা ছিল। 
কোরাঁণ-অতিরিক্ত জ্ঞানের জন্য আঁববগণ শ্রীক- 
রোঁমান সাহিত্যের উপ নিভর কবিভ। 
মদিনা শহর হইতে যখন ইসলাঁধকেন্দ্র সিরিয়া 
প্রদেশের দামাক্কাস শবে স্থৃনীন্তরিত 
তখন আরবগণ বিশেষ ভাবে গ্রীকরোমান 
হ্কতির সংস্পর্শে আসির। পড়িল, পুর্ব-রোনান 
সাম্রাজ্যের কেন্দ্র ছিল দানাস্কাস_সেইখানেই 
বহু শতাব্দী হইতে প্রাচীন গ্রীক-বোঁনান সভ্যতার 
সঙ্গে পশ্চিম-এশিয়ার চিন্তাধারার সম্মেলন ভইতেছিল। 
আরবগণ প্রথম যুগে অত্যন্ত বেনা ধন্দ-বিশ্বাসী 
ছিল বণিয়। তাহার কোরাণ ভিন্ন অন্য 
কোঁন পাঠ বস্তর অস্তিত্ব আস্থা স্থাপন 
করিতে পারত না।  ভাঁতাঁর। বিশ্বাস করিত 
যে কোরাণ ভিন্ন জ্ঞানের অন্ত কোন উৎস 


১ 
ভইল, 


নাই, এবং ইসলাম ভিন্ন আন্ত কোন সত্য নাই। 
স্ৃতরাং মুসলিনগণ উন্নততর  গ্রীক-রোমান 
সভ্যতার সংস্পর্শে আসে কিন্দু পৌন্ুলিকদেব 
শাগ্ের অন্গ্রেরণায় কৌন প্রকার সাহিত্য 
টি করিতে শ্বীকাৰ করে নাই । তাভাব! আ্রীক- 
দিগকে পৌগুলিক বলিরা শ্রদ্ধার চর্সে দেখিত 


না ,কারণ গ্রাকগণ অলিম্পিক দেবতার পুজ। 
করিত।  রোনান বাঁজধানী বাঁল্বেক নগরের 


দবংসাঝশষের মধ্যে ইসলাগেন হস্সচিহ্ন এখনে। 
দশকের ্রণ। উদ্রেক করে।  ধর্শের উন্মাদন।ন 
আনব বিজেডবৃন্দ থে বিধাট পনংস সীধন 
করিরাছিল তাহার চি দেখিলে বে কোন 
ভদ নন বিদ্রেহ করে| আীকদেব সৌন্দধ্যপ্রীতি, 
বোমকদের আরবজাতির প্রাণে কোন 
আবেদন স্ষ্টি কবে নাই | আঁরবগণ সৌন্দঘা- 
বোধ এবং অপাথিন চিন্ত।কে ভাঁভাদের জাবানে বিরাট 
স্থান দের নাই, কারণ এই গুলব সঙ্গে ধঙ্মেব 
কেন সম্বন্ধ ছিল না। প্রথম ঘুগে 
শরীক দশনের পঙ্গে। সকনিবাসী শিবক্ষব আরব 
সন্থানদের কোন প্রভাব বিস্তাৰ কণা 
সম্ভবপর হয় নাই । ারপর গ্রীক দশনের হঙ্সা তথা 
অন্রধাবন কখিবার মতন মনঃশক্তি আরবদের 
ছিল না। বর্দিও কখনো বা আরব প্ডিতগণ 
গ্রীক দঁশনিকদের সঙ্গে তক বাঁ নিতগ্াঁয় প্রবৃও 


নতিন। 


ত্য 


খনে 


ভইতেন, ভাহার। শরীক ত।কিকদের তর্ক-ধাব। 
অনুসব্ণ করিতে পারিতেন না আুতরাঁং থে 


চিন্তাধারার সঙ্গে গ্রতিবোগিভার তাহারা পর।জিঠ 
হইতেন তাহার সঙ্গে অসহযোগ আরঙ 


মাঘ, ১৩৫৪] 


করিতেন । ফলে, আরবগণ গ্রীক পণ্ডিতদের সংস্পর্শ 
ত্যাগ করিয়। চলিতেন এবং অন্যের সঙ্গে ধর্মাতিরিক্ত 
কোন আঁলোচিন। না কবাই সিদ্ধান্ত কবিলেন। 
মন্কদিকে গ্রীক-রৌমান পণ্ডিতগণ আরনী- 
ভাষা শিক্ষায় মনোনিবেশ করিত প|গিলেন 
এনং অচিবকন মধ্যেই অনেকেই মাবণী শানে 
স্ুপগ্ডিত হর উঠিলেন। শাহাদেল মধ্যে কেহ বে 


ধর্শীস্তর গ্রহণ করিলেন এবং ইসলাম সংস্কৃতি 
অন্চষারী আরবা ভাষাব নপা নিয়। কোরু'ণ 
হাদিস গাভৃতি বন্মগ্রন্ত অন্ুমীলন করিতে 
লাগিলেন ।  পব্োক্ষে এই সমস্ত গ্রাকবোমান 
ধন্মীস্তরিতদেব মণ্য দিঘ। গ্রীক মতবাদ আরব 
সাহিত্যে স্থান লা কবিতে লাগিল । 
সিরিয়াবাসিগণ মাসিদোন।বিগঠি আনেকজ। গুর 


গ্রতিষঠিত আলেকঞাব্দিয়।, র্টিয়োক প্রুক্তি 
শবে ১০০০ বৎসর পধ্যন্থ গীক খোনক ভাবপাবাঁন 
মন্তুগরাণিত হইয়াছিল । 
ঘুগে সিখিয়াবাসিগণ খষ্টাণ দশনের সঙ্গে গ্রীক 


খুষঠণশ্। গহণেন পণবন্তী 


দর্শনের সমঘ্বয় করিম্াছিল। ক্রমশঃ সিরিরার 
উদ্ভব প্রান্তে নেষ্টোবিযান খুষ্ঠান পণ্িভগণ 


গ্রেটো। এবং এবিসটটনেৰ চিন্ত!পারার অঞ্ত প্রাণিত 
হইয়াছিল, এবং দর্গিণ প্রান্তিকগণ মিশরের 
নিউ গ্লাটনিজম দানা উদ্দ্ধ হইয়|ডিল; মুসলিম 
বিজয়ের অব্যবহিত পুর্নকালে সিধিযাব প্রধান 
শহবগুলিতে রেনক সাঘাজ্যের অস্থায়মন যুগে 
গ্রীক চিন্তাধারার প্রভাব বিশেষ ভাবে পবিল্গিত 


তইত। এডেস|, নিসিবিস 19 হারান নগবে গ্রীক 
নুফীদের বছ শিক্ষাকেন্ত্র বিগ্ঘমান ছিল। 


রোমান সম্াটগণ গ্রীক নগরগুণি জয় কবিলেও 
গ্রীক সংস্কৃতি বাঁ শিক্ষ। পথুণদস্ত কবে নাই। 
আরব বিজয়ীদের মত রোমাঁনগণ চিন্ত। ও ভাবের 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে নাই । 
তাহার। বহুভাবে আঁপনাফ়িত করিয়াছিল । 
রোমান সাম্রাজ্যের সিরিয়ার প্রজীবর্গ গ্রীক ভাঁষা, 


গ্রীক সভ্যতাকে 


আরব দর্শনের উপর গ্রীক দর্শনের প্রভান ৯১ 


সাঁভিভা, দর্শশ। বিজ্ঞান আলোচনা কবিয়। 
গ্রীক সাচিন্যকে ব্তধ। সপদ্ধ করিরাছিল 1 গ্রীক 
সাণ্ত্যি সংগ্রহেন প্রতি পিরিয়ানগণ বিরাট 
আগ্রন্গ গ্রকাশ কবিত। সিবিরান ব্যবভাঁব- 


জীবিগণ বোঁনান ব্যন্ভাঁবশাপ্রকে স্ুুশঙখল ভাবে 
লিপিন্দ্ধ করিঘ।ছিল | সিরিয়ানাসী গ্রীষ্টানগণ 
খঙ্গান এন্মুগঞ্চগুলিকে নৃভনকপে সুমজ্জিত করির়া- 


ছিল; পঈিনেলেস নানা গ্রকাব টীকা ও সার- 
সংগ্রচ গ্রীক দর্শনে শন্টকরণে রূপান্তবিত 
কপিন।ছিপ | বস্তহ ভমধ্য সাঁগরেব 
ভীববগী দেশগুলিতে গ্রাক'বামান সন্যতা 
বিকাশেব অন্তহম কেন্দরপে সিরিগা প্রদেশ 
সর্দাপেক্ষ। বেশী কাজ করিষাছিল।  ইসলম 


ধল্স ও আববী ভব গ্রহণ কপ সত্বেও নেক 
দিবিগানাসী হাতাদে প্রাচীন আবেমিক ভাষ। 
ভাগ কৰে নাই। এখনে। দমঙ্গাসের চতষ্পাঙ্শে 
এবং দাঁকভা পন্দতেব সনিদেশে ।মরোনাইউগণ 
ভাগদের ধন্মশান্সে আবেমিক ভাষা বাবভাঁব 
কবে আেমিক ভাষার 'প্রাথনা-মস্ 
উচ্চানণ কুর। দাঁগাস্কাসে খিলাফিতেন রাজধানী 
কিছুকাল মধোই  সিরিয়াবাঁসিগণের 
সংস্পশে মপিয়। মরুবাসী আববগণেব জাতিগত 
নৈশিষ্টয অনেকাপশে ক্ষত তইতে লাগিল] এই 
সন্ত গাক হাব।গন্গ ধ্মান্থরিত সিবিয়াব।সীদ্দিগকে 
ওমাইবাদ খলিক। ঝাজকাধ্যে নিনুন্ত করিলেন । 
আরবগণ প্রধানত; তরবাঁবী, রক্ত, যুদ্ধ, জয়, 
পরাজয় বুঝিত | বাঈ-সংগঠন বিধি-ন্যবস্থা প্রণয়ন 
ইত্যাদি ব্যাপাবে তাঠাঁবা ন্বদীক্ষিত স্থানীয় 
মুপলঘাঁনগণের উপর নির্ভর করিতে লাগিল। এই 
সমস্ত নঙাগতদের মধ্য দিয়! ক্রমশঃ বিভিন্ন দেশের 
বিভিন্ন সংস্কৃতি আরব সাহিত্য 'ও চিন্তাকে সমৃদ্ধ 


“লহ 


স্তাগনেন 


করিয়াহিল। আঁরদ বিজেতৃগাণব মধো যদ্ধজয় ও 
ধর্মপ্রচীরের প্রথম উন্মদন। শিথিল হইয়। 


আঁগিলে সিরিয়াবসিগণ আরবী সাহিত্যের ম্ধ্য 


৯২ উদ্বোধন 


দির গ্রীক-রৌমান চিন্তা পবোক্ষে প্রচার করিতে 
লাগিব ।  সিশিয়ার মুসলিম গণ্ডিতগণ আরনী 
ভানায় গ্রীক সাহিত্য, দর্শন, বিদ্ঞান, চিকিতসা, 


জোতিঘশান্সাদি আনুনাদ আবন্ত করিলেন। 
ওমাইবাদ বংশীন খনিফাঁগণ চিকিৎসার জন্ক 


ইউনানী অথাৎ গ্রীক চিকিৎসক শিনুন্ত কবিতেন: 
গন্থাগীন সংগঠনে আরদ খলিফাদের একট। 
বিশেষ আগ্রহ ছিল। প্রত্যেক খলিফাব একটা 
বাক্তিগত গ্রগ্সংগ্রহ ছিল । সেই সমস্ গ্রন্থগাবের 
পরিচালক নখ গ্র্।গাবিক ভিল গীক 1 পোগাকান 
মা সর্বাপেন্সী র্দল, কাব্ণ মতা আনিনের 
সম্মুখে রাগ-রূপেই দেখা দেয় সেই এপন মুহুর্তে 
মহাঁশক্তিশালী নান্যও টিকিৎসাকর উপর নিভর 
করেন। স্তরাঁং বাক্তিগত জীবনে চিকিৎসকের 
গ্রভাব অপরিসীম । ওমাইঘ়াঁদ গলিফ|গণ চিকিৎসা 
সুব্যবস্থার জন্ত ইউনানী ব গ্রীক চিকিতসী- 
শা আরবী ভাষায় অন্তবাদ আশু কলেন। 
বাগদাদ নগবেও 'আব্বাসীব খলিফাগণ ভার ঠীণ 
চিকিৎসকগণের সংস্পর্শে আসিনা ভাবার গঞ্থ|দি 


অনুবাদ করান, তাঁচাব ফলে ভাঙতেব সংস্কৃতিব 
সঙ্গে অতি অল্প কাঁলেন মধ্যেই যোগাবোগ 
স্থাপিত হয়। "মাইয়া যুগেও এই ভাবেই 
পূর্ব-ইউরোপেপ সঙ্গে অঠি নিকট সম্ব 


দি হইনছিল । 

আঅ|রবী ভার একট। বিশেষত এই বে, সে 
অন্কের ভাষাকে সম্পূর্ণ আগন কবির। লইতে 
পারে এবং ধাতিকে এমন ভাবে বপাস্তরিত 
করিয়া ফেলিতে পাবে বে মুলশব্ষের কে।ন 
চিহ্ুই থাকে না। আরবজাঁতি খুব সাহনী, 
এবং ভ্রমণশীল। তাহারা ধর্মের 9 দেশ-জয়ের 
উন্মাদনায় নাঁনা দেশ পরিভ্রমণ করিত এবং 
প্রাচীন ফিনিসীয় জাতির মতন বেখীনে যাহ। 
গ্রহণযোগ্য, তাহা! আহরণ করিত, ক্রমশঃ উহাকে 
আপন সাহিত্যে স্থান দিত। কিন্ত তাহাদের মন 


সুবর্ণ জনস্তী 


ছিল সং্স্কৃতিক্ষেত্রে অত্যন্ত মন্দার ২ ভাভার। 
সাঁধাব্ণতঃ কোন বিদেরী বা বিধর্ী গ্রন্থকাবেব 
নিকট ক্কতজ্ঞত! প্রকাশ করিত নী, ঝা 
ভীঙগদের গ্রন্থে অপবেন নান উল্লেখ করিত না। 
অনন্ত লেখক বনি সুসলন!ন 
কোন কোন ক্ষেত্রে নাম উল্লেখ করিত ; ভাভাও 
খুন স্বচ্ছন্দ মনে নন। অথচ এই ব্যাপারটা 
অনশ্রা আশ্চধ্য থে মনারব মুসলমানই আরবী 
ভরা ৪ সাহিত্যকে সর্না।পেঙগ। সমদ্ধ করিয়াছিল 
আরন নুসনগানগণ ক্রমশ; বিদ্শী ও বিধন্মী 
চিকিংস।, জো|তিন গগ্াদিৰ অনুবাদ আর্থ 
কলিল , কাবণ, আল গ্রগ্কবণে নাভার। বিদেশী 
নিপন্মী ধন্মগ্রগ্ক লিখিতে সাহস করিত না ; তাভাতে 
ইসলাম ধন্মের অপনানন। তইত।  ধর্মপ্র।ৎ 
মুসলনানের পক্ষে অন্ত ধল্মব আলোচনা কবাও 
অথচ পণ্ডিতের চিন্তাবাজা ধর্ধপীমাকে 
সর্দদ]ই অভিক্রম করির। বায়। স্রাং বিধন্থী 
শাক্ষেব মলগ্রন্থ ম। শিখিয়া তাহাব। নিধম্মা 
গ্াদির অন্থুবাদেন মধ দিয়! ভ্দ্রানপিপাসা তপু 
করিতে লাগিল। 

এই সমস্ত অশ্গবাদকদেব মধ্যে ইস|ক ইবন্‌ 
হনাইন, ঠাভার প্র গনাইন ইবন্‌ ইসাক, 
ঢাবি, ইন কাঁআানী এবং মাঘ ইব্‌ন 
উয়সূস বিখা15। ভাহর। প্লেটো, সজেটিস, 
পিথ।গোরাস, গ্রটিনাস গ্রভৃতি পিতগণের সমস্ত 
পুস্তক মম্বাদ কর্ণিলেনশ। আরিস্টটলের তক 
শান্্রকে আব্বগন খুন শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখিত এবং 
তর্কশপ্র (আল্‌ মন্তেক ) বলিতে তাহার। “আল্‌ 
আরিস্তেকে1”ই বুঝিত। একদ। আল্‌ ফাঁরাবীকে 
ভিন্ঞ/স। করা হইল--“আঁপনি শ্রেষ্ট, ন। আরিস্তে। 
শ্রেষ্ঠ?" ফারাবী নিঃসঙ্কেছচে উত্তর দিলেন-_-ণজানি 
বদি আরিস্তোন সমর জন্ম নিতাম তবে আমি 
তাহার সর্বশ্রেষ্ঠ ছাত্র হইতাম।” গ্রীক 
চিকিৎসকগণ দাঁমাস্কাস, এ্টিয়োক, এডেগ|, 


ভহাতেন। তবে 





গাপ। 


মাপ, ১৩৫৪ ] 


টায়ার, সিডান জেরুজালেম প্রস্ততি নগরে 
চিকিৎসা-বিষ্ভালর স্থাপন করিলেন। বভ আববী 
ছাত্র শিগ্প। লাভের জন্য সেই সমস্ত প্রতিষ্ঠানে 
প্রনেশ করিত। ঠাহাদের জন্ত গ্ররোজন হইল 
চিকিৎপাশান্ষেব মন্বাদ।  অন্ুবাঁদ জংক্রাগক 
জিনিষ। একবার আরন্ত ভইলে ভাঙার সীম! 
নির্দিষ্ট থাকে না| চিকিৎস।-শান্বের সঙ্গে সঙ্গে 
দর্শন, বিজ্ভীন, োতিঘ 'গ্র্টিন অনাধ গতিতে 
অন্রন1দ চলিল | 
বাঁগদাদে আরনীস খিলাফতেল বাঁজধানী 
স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গেই ব্র্গক ( আল্‌ ববমেক। ) 
নানীর একটা ভারভীঘ পনিবান এধান সগ্থিজ 
পদে নিবুক্ত হয়। তাহাদের অন্গ্রহ ৪ অন্ত- 
প্রেরণায় ভারতী পঞ্তিহগণ বাগদাদে একটী 
বিদ্যালয় স্থাপন করেন। বন শাঁবন্তীয় চিকিংসক 
ও পণ্ডিত সংস্কৃত গ্রন্তাদি সেখানে অনুবাদ 
করেন। পূর্বে গমাইয়াদ খিলাফতের সমন 
দামাস্কাসে গ্রীক চিকিৎসা ৪ জ্যোতিঘ শাস্বাঁদি 
অনদিত হইয়াছিল--বাঁগদাঁদে অনূদিত হইল ভাবতীয় 
গ্রগ্থাদি। দুটা বিভিঙ্গ চিন্তাধ|রায় আলোচন। 
করিয়া 'আনদী পণ্ডিতগণ তুলন তলন|মলক গ্রন্থ বচনা 
আবস্ত কবেন। াভান। নতন দৃষ্টিভঙ্গী লট 
বিধর্মী ও বিদেশী গ্রন্থ।দি 'আলোচন। করেন। 
এই সমস্ত পঞ্ডিতদেব নধো আমল! আ.লবেরুণাব 
সঙ্গে নিশেষ পরিচিত 
পূর্বে আববী পণ্চিতগণ কোন গ্রন্থের 
ইমিকা লিখিতেন ন।; কোন প্রবন্ধেন অনুচ্ছেদ 
(পাবাগাফ) না বাপচ্ছেদ 9৮, দিতেন নং 
বক্তব্য বিষয়েৰ নিঙ্গগ করিতেন না, কোন 
ব্যাখ্যার উপর মন্তব্য ব| সিদ্ধান্ত কবিতেন 
না। আক প্রথালযায়ী আববগণ মতম্মাদের ৩০০ 
বৃখ্দর পর ইতে নক্তব্যবিবব্ণী নূতন ধবনে 
নিখিতে আবস্ত করেন; ঘুক্তির অব্তাবণ| করিয়। 
্রতিপা্ বিষয়গুলি সুশৃঙ্খল করিতে লাগিলেন ২ 
এমন কি আরবী ব্যাকরণও ভীাহীর| গ্রীক 
পদ্ধতিতে সংকলন আরম্ভ কবেন, আরবগণ মত- 
মানবের কোন প্রতিকৃতি রক্ষা কবাঁকে গঠিত 
বলি বিবেচন। করে। ন্তরাং ফুতমানবকে 
অন্গকরণ করিয়া কোন নাটক প্রদর্শন করিতে 





"আঁবব দর্শনেৰ উপর গ্রীক দর্শনের 'প্রভাঁব ৯৩ 


চান না. গ্রীকগণ ন।টককে সমগাজ-জীবনের হন্ততণ 
অঙ্গরূপে বিবেচন। করিত | ক্রমশঃ আন্বগণ আীক 
প্রথান্তযাবী নাটক লিখিত অ আঁনন্ত কবে ; অবশ 
নাটককে আববগণ দ্ধন্মদ্রোভ বলিয়া দিবেচন 
কনে। ছোট গগ তেগা অণবা উপন্তাপি বচন 
কব? আববগণ গ্রীক সাচিত্য অঙ্গকবণে আরম্ত 
কৰে। কিশ্গ পৰে ভাবতবর্ষের সতিত্যের সংস্পশে 
আ.সিব। গ্রীক পদতিতে গল্প কনা আরস্ত করে 
ভাঙন ফলে “আনন লাইল। ও লিলা” 
(আছেনিযান নাইটস) এবং পরিশেবে “কলিলা 
দমন পঞ্চভঙ্ছেন “কিনটকদননক" কথাব অন্তবাদ 
কনেন। পিখুপাদ নানিকেন কাহিনী ভারতীয় 
গন ঠউলেদ আহার আবণীর পনাভঙ্গী প্রীক 





সাহিতোপ অন্করণেই হইবে । 
এই কদ প্রবন্ধে গন্থপরীর উল্লেখ করিয়। 


কলনামলক সনালোচন। কব। সন্তর নয়। এই 
ন্ষয়ে আরবা সাহিভোর উপৰ ভারতবর্ষ ও 
গ্রীক দেখাস প্রভাবেৰ স্বন্দর সুদিঘ আলোচন। 
কব ঘাঈতে পারে। 

পরিশেষে বল| বাউতে পাবে যে, গ্রীক ঘুক্তির 
অনুকধণ আবদীর পশ্ডিতগণ কোব]ণের ব্যাখ্য। 
কবিতেও ছিপ! বোধ কবেন নাই। উদাহরণ 
স্বঝপ কোরাণেব ত্র উপ্েগ কব বাইতে পাবে, 

কোবাণে ঈশ্বরে অগ্জিতের প্রমাণ স্বরূপে 
ব্ল। হইছে “ঈিন আছেন, তাহা ন। ভইলে 
ভে আরননীসিগণ, তোম।দিগের জন্ট স্বর্গ মর্ত হইতে 
কে খাগ্ঠ ব্যবস্থ। করিত ? কে হেো।মাদিগকে শনিবার 
৪ দেখিবাব শক্তি দি? কে ভোমাদিগকে 


জীবনী শনি পি? কে জাবিতকে মুত 
দি5? ঈশ্বন আছেন, কেন না| তিনি কছি- 
কর্ত। 1” 

কিন্ধ গ্রীক যুক্তির অনুকণণে পরবস্তী যুগে 


আরদা এ ঈশ্বরে অগ্তিত্ব প্রথাণ করিবার 
জন্য বলিলেন__ 


“গং অনিত্য, সকল অনিভা পদার্থের 
একজন ্রষ্ট। আছেন, স্ুতবাং এই অনিত্য 
জগতেরও একজন শ্রষ্ট। আছেন। সেই অ্রষ্টাই 
ঈশ্বর |” এই প্রকার দৃষ্টিভঙ্গী আরব সাহিত্যে 
গ্রীক চিন্তারই অপদাঁন । 





ভারতের কৃষি-সম্পদ 
ডক্টর রামগোপাল চট্টোপাধ্যায়, ডি-এসসি 


যদি বলি ভাঁবতনর্ষেন বাউরে গেলে তবে 
ভাবতব্ষকে ভাল করে দেখা বায় 


হয়ত আপনারা বিস্মিত ভবেন, কিন্ত আমার 


| ভালে 


ভাগ্যে তাই হয়েছিল। জন্মেছি বাউন। দেশে, 
দেখেছি এব শশ্ত-গ্তামলা শোভী, পড়েছি 
ভারতবর্ষ সোলার দেশ, কিস্তু তার পণা বে 
কত সমৃদ্ধ, কত 'প্রগোজনীর এনং কেবল 
আমাদের দেশেই নগ বিদেশেও তার কে 


ও বন্জ সম্পদ কতখনি অপরিভাধ্য ৩৭ 
অনুভব করলাম লগুনের ইম্পিরিযান ইনষ্িট্যুট 
মিউজিয়ম দেখতে গিনে। ভাঁরতবষে উৎপন্ন 
যে সন পণ্য বিদেশে রপ্ু।নি ভর ভার সনিশেন 
ইতিতৃত্ব, ছবি, জিনিষের নাম, চাঁধেব প্রণ|লী 
সব কিছুই চিত্রাকাবে গ্রদশিত হয়েছে। স্মন্দর তাবে 
দাজানো। গোছানো, এখং পরম শিক্ষণীয় নিব । 
আমরা জ।নি তুলার চাষে আমেরিকান পবই 
ভারতবর্ষের স্থান। আলগারীতে খানিকটা তুলা 
সুরক্ষিত হয়েছে, তুলাৰ লী সামান্ত দেখ! 
দিচ্ছে, এনং কাপাঁদ ও শিমুল উভয় জাতীর 
তুলাই রাখ আছে। কাপাস গাছ্ছের ছবি, 
তার পাশে শুকন। কাপাস গাছের ডাল পাত। 
ও তুলার কোষ সহ দেখান হয়েছে । তার কাছে 


রয়েছে ছাপার হরফে তৃলাসম্বস্বীয় অবশ্তকীর় 
ইতিবৃদ্ত। পড়ে গেলাম, কষিজাত পণ্যের মধো 


তুল। ভারতবর্ষের একটি সুবৃহৎ পণ্য | ৭৫০ 
লক্ষ বিঘ। জমিতে প্রতি বৎসর তুলার চাষ হয়। 
যুদ্ধের আগে এক একটি পাঁচ মণ ওজনের ৬০ 
লক্ষ তুলার বস্তা বিদেশে রপ্তানি হয়েছে । 


ভারতবর্ষের প্রায় সব প্রদেশেই তুল! উৎপনধ 


ভয়ে থাকে ।  বোঁছগই, বেবার, গাঁঞ্জাব, 
আদি।জ ও মবা-প্রদেশ বিশেষ ভাবে উল্লেখবোগা | 


তুলাব চাদেব সঙ্গে বৃষ্টিপাতের বিশেষ সম্বন্ধ 


আছে: সাটিপ রাসাধ্ননিক অবস্থার উপরও 
নির্ভর করে। তাই ভুলার আশ, ব৪, কোমলতা, 
দৈঘা সব কিছুই ভিন্ন ক্ষেত্রবিশেষে উৎপন্ন 


তুলার উপর নিভর কবে। ভারতের আদিম 
তলান আশ ছোট ছিল। কিন্ক পরবর্তী কালে 
সরকাঁবী কৃধিনিভাগ ৪. কেন্দ্রীয় তুল।-সংঘের 
যুগ প্রচেষ্টার ফলে লঙ্ব। আঁশবুক্ত তুল। ভারতবর্ষে 
জন্মান সম্তপ হনেছে | প্রতি বংসরই ভাল জাতের 
তুলাব চাঁন নেড়ে চলেছে । সনকারও এ বিষয়ে উৎসাত 
দিচ্ছেন) আল তুলার চারা তৈরি করবাঁর জঙন্বা 
সব্কাব বাগান তৈরি করেছেন। শুধু তাই 
নয়, যাতে কোন বকমে নিকৃষ্ট জাতের তুলার 
না ন। মেশে তার জন্ত সরকার সতর্ক 
আছেন। এই সন ধত্র ও চেষ্টার ফলে 
ভাঁবভীঘ ভুলা উন্নত হয়েছে । অধিকাংশ পবিসাণ 
ভূল! ইতনাগডর কাপড়ের কলে টালান দেওয়। 
হয়। উৎপন্ন তুলার অদ্ধেক পরিমাণ দেশে বশ 
তৈরী করবার জন্ত থাকে, আর বাকী অদ্ধেক 
রপ্তানি কর। হয়। তুল। রগুানির পরিমাণও কম 
নয়, ১৬২,০১০ অণ। এর দাম প্রায় ৩৫ 
কোটি টাক।। 

পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র ভারতীয় তূল। বপ্তানি 
হয়ে থাঁকে। ইংলগু তো বটেই, তারপর 
জান্মানী, হল্যাণ্ড, বেলজিয়ম, ফ্রান্স, ইতালী, 
চীন, জাপান, এমন কি আমেরিকায় পর্যন্ত 
অল্পবিস্তর ভারতীয় তুলা বিক্রি হয়ে থাকে। 


মাধ, ১৩৫৪] 


জাপান ভারতীর তুলার সব চেরে বড় ক্রেতা। 
এক জাঁপানই বাৎসরিক ১৭॥০ কোটি টাকার 
তুলা কিনে থাকে । ইউরোপের ভিতর ইংলগ্ডে 
সব চেরে বেশি পরিমাণ তুলা৷ সরববাহ করা 
হর। ভাঁরতব্ষ থেকে বে সব ধিহিন্ন পণ্য 
রপ্তানি কর। হয় তাঁর শতকরা ১৫ ভাঁগ কেবল 
মাত্র ইলগ্ডে রপ্তানি হয়ে থাকে । বুদ্ধের আগে 
জার্মানী ও বেপজিরামে শতকর। ৭ ভাগ রপ্তানি 
হোঁত। এখন ইটালীতে কিছু বেশি পরিমাণ 
তুন। বিক্রর হচ্ছে, তবে আমেরিকাতে সব চেনে 
বেশি হযেছে | বার বছর আগে মাঁনেরিক। 
নিত উৎপন্ন তুলার শতকর। ৬ ভাগ, এখন 
নিচ্ছে ১৫ ভাগ। ভারভীর ভুনার জাত 
হওয়ার ভন্ক তাঁর পণ্যগুণ বুদ্ধি পেয়েছে এবং 
আমেরিকার ছো'ট আঁশের ভুলাব ব্যবশাব কবাঁন 
ব্যবস্থাও হরেছে। তাঁই ছোট ও বড় দ্রজীতেব 
আশের তুলা আমেরিকা কিনে থাকে । 

তুলার পরে ছবি রঘ্নেছে পাটের গাঁছের। 
ভার পাশে পাট, পাঁটকাঠি পাটজাত 
দড়ি ও ছালা। পাট একচেটিণা 
বাবসা । ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে পাট উৎপন্ন 





শাল্‌ 


&ে. 


এবং 


ভাতের 


তয় । বাউল, বিহার, উড়িষ্]। ও আসামে পাটের 
চাষ হর। এর মধো একমাজ বাল। দেশেই 


শতকরা ৮৫ ভাগ পাট জন্মায় । দুজাতের পাটের 
বীজ বপন করা হর,-বাবসা-কেন্দ্রে এরা শ্বেত 
পাট (09701701805 0819501971১) ও দেশা পাট 
(00170109105 911091105) বলে পরিচিত । প্রা 
৯ লক্ষ বিঘ। জমিতে পাটের চীষ হয়, ও এক 
এক ব্ছৰে ৫ ম্ণ ওজনের ৯০ লক্ষ বস্তা পাট 
উত্পন্ন হর। মাঝে মাঝে রোদ ও মাঝে মাঝে 
বৃষ্টি হলে পাটের চার বড় করার স্ৃবিধ। হয়। 
ছবিতে দিরেছে দেখলীম কেমন করে পাঁটকাহি 
থেকে পাটের ছাল খুলে নেওরা হব। গাছের 
ডালগুলি পুষ্টি পাবার আগে কেটে নেওয়! হয়, 


ভারতের কৃষি-সম্প্দ ৯৫ 


তারপর জলাঁর বা ডোবার জলে ভিঞিরে পচাঁন 
হয়। আর ঠিকমত পচে উঠলে আছাড় মেরে 
বাঁ কাঠের হাতুড়ি দিরে পিটে ছাল খুলে নেওয়া 
হয়। পাট সন্ত বলে অঙ্গ কোন মৌড়কের 
জঙ্ক বাব্হার করা ভিনিবের চাইতে সন্তা ও 
সুলভ পাটের তা ও দড়ি তৈরি করে 
চট ও ছাঁলা তৈবি কব! হব। আমাদের দেশেও 
চট কিছু কম ব্যবহান কব। হন নী। 
৩৪ সালে এদেশে বাবার কৰা চটের পরিমাণ 
ছিল ২০৮১৭,০০০ নণ। পরে ১৯৩৮ সালে 
পরিনাণ বৃদ্ধি পেয়ে হথেছিল ১২,১৩৮,০০০ মণ । 


ভয়] 


১৯৩৩- 


এদেশে উৎপল চট এর সবটাই অন্ত দেশে 
রপ্তানি ভয়। ভারভ্ডের চট একট বড় পণ্য 
বললে অত্যন্তি তবে না। বপ্ুুনি কর পাটের 
পধিনাণ৪ বড় কম নর,-২১৬১০০১০০০ টন 
সার। পৃথিবীতে ভাবতে উৎপন্ন পাট ও চট 
বপ্তানি কব। হয়) এছ বাঁসরিক আর হয় 
৪০ থেকে ৪৫ কোটি টাক। | ইংলগুউ কেনে সব 
চেয়ে বেশি পরিমাণ পাট । তারপর কিন্ত জার্মানী, 
এখনও কেনে আমেবিক ফ্রান্স, ইভালি আর 
বেলছিনান। গদিকে সুদূর আজেন্টাইন দেশে 
ভাবতীর পাট রপ্তানি 
গণ্ত বছরে ভাবত সরকার পাট 
রপ্তানি এক্টা বাশটেনে করেন, তীতে বিভিন্ন 
দেশে থে খিক্ষে/ভের সঞ্চার তত্ব তার কিছু 
পরিচর ওদেশে বসে গছি।  ভারতীর হাই 
কমিশন।ব অফিসে অগ্রেঁলিযা, এমন কি রুশদেশ 
থেকে বিশেষ প্রেরিত লোক এসে হাজির, পাঁট 
যাতে 'ওসব দেশে আবার চালান কর। হয তার 


ও এদিকে অস্ট্রেলিগ্াতে ও 
কর। হয়। 


তদ্ির করতে । নানা জাতের জিনিষপত্র 
দেশ-বিদেশে ' পাঠাতে হলে প্যাক করবার 


জন্ত পাটের তোর ছাল। ও ঢটের খুবই 
চাহ্দি।। নইলে দেশজাত জিনিৰ দেশান্ত্ 
প্রেরণ করা। সহজ হয় না । 


মভ উদ্বোধন 


নানাদেশে পাটের পরিবর্তে অন্ত কোন 
উপধুক্ত জিন্যি খুঁজে বের করবাব বহু গবেষণ! 
হয়েছে । কিন্কু এত সস্তা ও উপযোগী তন্ত 
(31915) এখন৪ অনুসন্ধান করে পাঁওনী যাঁর 
নি। বদিও চটে বদলি 'মনেক স্থলেই মোড়ক 
হিসাবে কাগজ ব্যসহাঁব করা হচ্ছে, তবুও চটের 
আধিপত্যের কথা অস্বীকার করী চলে নাঁ। 
তবে চটের ক্ষেত্রে কীগজ প্রতিযোগিতার নেমে 
আসার চট-বাবসারীরা খানিকট। চিন্তিত 
হয়ে পলড়ন এবং ভারতী সবকাঁরের কধি 
বিভাগ ও কেন্ত্রীন চট গবেষণা কমিটি প্যাকিং 
ছাঁড়াও অন্য কোন ক্ষেত্রে চট প্রচলন করা বার 
কি না তার গবেধণার প্রবৃত্ত আছে | গালিচান 
ও লিনোলিয়মের পটভূমি ঠিসাবে চট বহুল 
পরিমাণে ব্যবহীর করা! ইচ্ছে । 

মন্থন গতিতে এগিরে চলেছি বিভিন্ন 
আঁলনারীর ধার দিরে। এসে পড়লান নাঁবিকেল 
ছোঁবড়াত্র উপযোঁগিতার ইতিবৃন্তের কাছে। 
মালাবার, কোচিন, ব্রিবাস্করেন কুটির-শিল্প হিসাবে 
ছোঁবড়ী সংগ্রহ জন্ততগ । বারা উপেশগনাণ 
বন্দোপাখায়ের নির্বাসিতের আত্মকথ। পড়েছেন 
তীর! অবশ্ঠই অবগত আনেন ভাবত-সরকারও 
দ্বীপান্তরের আসামীদের ছোঁবড়া সংগ্রহের কাজে 
নিথুক্ত করতেন। কালাঁপানিতে প্রচুর পরিমাণে 
নারিকেল জন্মার। সেই জন্য সেখানে প্রধানতঃ 
নারিকেল নিয়ে কারবার। নারিকেল ছোবড়া 
পিটে বের। কর।, ও তার থেকে দি পাকান 
প্রধান কাজ । মালা সমেত নারিকেল শীস বের 
করে নিরে, ছোঁবড়ী জলে মাঁস আষ্টেক ভিজিয়ে 
রেখে তারপর কাঠের হাঁভুড়ি দিরে পিটে পিটে 
তত্ব বের করে নেওর! হয়। পরে শুকিয়ে পরিফার 
করে তার রঙ অন্ুপারে ভাঁগ কর। হর। সোনালি 
রডের তত্তকে সর্বোত্কষ্ট বিব্চেনী করা হয়। 
তারপর বিভিন্ন পণ্য, দড়ি, মাছুর বা ম্যাটি 


[ সুবর্ণ জনন্তী 


ইত্যাদিতে রূপায়িত করা হয়। আঁমাদের দেশ 
থেকে প্রতি বছরে প্রার ১২ কোটি টাকার 
ছোবড়া রপ্তানী করা হয়। জার্খানী, আমেরিক, 
ক্যানাডা ও ইংলগ্ডে ছোঁবড়ী, দড়ি, ম্যাটিং সব 
চালান দেওয়া হয । 

ক্রমে উপনীত হলাম তৈল বীজের আঁলমারির 


কাছে। তার ভিতরে যেন বেনে মশলার দৌঁকান 
সাজিয়ে রেখেছে ৷ লেখা ররেছে, ভারতবর্ষই 


সবচেরে বেশি তৈলনীজ উত্পন্ধ করে। সরিষা, 
মসিন।, তিল, নারিকেল, সবই পিষে ভেল বের 
কৰা তারপব খোল গরু-নঠিষের খা 
ও জালানি হিসাবে ব্যবহার করা হয়। কল- 
কার্থানাতিও ভেল লাঁগে। যেমন, সাবান, 
শিরে, রড ও বার্িশ শিনে। কধিত ভূমির 
প্রা শতকর! ৮ ভাগ বক্ষে প্রতিবছর 
বিবিধ তৈলবীজ উৎপাদনের জন্য ব্যবহার কর। 
হ্ু। তুলার বীজ, রেড়ির বীভ, চিনাঁবাঁদান, 
পপিবীজ ও মন্দা । সব সমেত ৬ লঙ্গ টন 
নাজ বছরে উৎপন্ন সম্প্রতি বদিও 
বীজ উৎপন্ন অনেক বেশি পরিমাণে করী ভচ্ছে, 
ভাবতে বাঠিবে বেশি পরিমাণে গাগান 
শা। এদেশে তা” ব্যবহার জনে খাচ্ছে । ত। 
সি লক্ষ মণ তৈলবীছ 
এখনও রপ্তানি ভচ্ছে। আমেরিকা হোল সন 
চেরে বড় ক্রেভী। এর পরে ফ্রান্স, জান্মীনী, 
ইতালি ও ভল্যাণ্ড। 

তারপর এলাম একটা ছোট্ট শো-কেসের 
কাছে। তাতে কৃষ্ণনগরের গড়া পুতুল ররেছে, 
তাঁমাঁকের চাষ তামাক পাতা সংগ্রহ ও প্যাক 


ভন। 


হর । 


ভঙ্ছে 


বছরে ৭9 


করা দেখাবার জন্য । তামাক সম্বন্ধে বিশেধ 
আকৃষ্ট হলমি, নিজে সেবন করি বলে নন, 
আমাদের বাঙলার অন্তম পণ্য বলে। মুন 
সম্রাট আকবরের আমলে ১৬০৫ সালে 


এদেশে পর্তগীজরা তামাকের চার আনে। 


মাঘ, ১৩৫৪ 


এখন্‌ সারা দেশে তাঁমাকের অন্পবিস্তর চাষ করা 
হয়। বাঙাল! 'ও মাত্রাক্ত প্রদেশে সবনেঘে বেশি 
পরিমাণে চাষ হর। বিভাবেও কতকটা। হর। 
তারপর বোদাই ও বুক্তপ্রাদেশে | 
চারা খুব ভাড়াতাড়ি বড় ভম। তিন মাসেই 
তামাকের পাতা পাঁকতে থাকে | সাঁধবিণতঃ ফান্থুন 
ও চেত্র মাসে ভামাকের পাতা চগ্বন বন! ভন । 
বিঘা প্রতি আড়াই থেকে দশ মণ পথ্ন্ত প।ত। উত্প্জ 
হয়ে থাকে । প্রতি বংসর দশ কোটি মণ উৎপন্ন 
হবু। পুথিবীব মধো ভারতবধ এ বিগয়ে অগ্রনা। 

মাদ্রজ প্রদেশে গাঞছ।বে তালাকের ভাল ঢাষ 
হয়। বাঁগলার হর বংপুব, জলপাইগুড়ি ও 
কোচবিহারে । . উত্তন-গুজরাটে ও কিছু পরিমাণে 
হন। উত্পাদিত তাগাক এ বেশি 
বাবহার কর। হয়! সানানা পরিমাণ, গ্রীন 
৪০ লক্ষ মণ বিদেশে রপ্টানি কর! ভর । এর মলা 
প্রা ৩০ কোটি টাকা । 
বপ্তানির পরিমাণ "প্রান 
মমেরিকীতে আমাদের দেখা তামাক বার 
মে দেশের ভ|জ্জিনিযার ভান বিখাত। 
মামাদের তাঁম।ক কেনে ইংলগু, ওলা গু, বঙ্ষবেশ ও 
জাপান তথাকথিত নম্মাকটেব তামাক রংপুর 
থকে রপ্তানি ভয় | নর 

দেয়ালে আসাম ও দাজিলিংরের চাঁবাগনের 
বড বড় ছবি রয়েছে দেখলাম । ভাঁরতনষে চারের 
চাধের অনেক আগে থেকে চীনদেশে চায়ের 
গ্রচলন ছিল। মসামের জঙ্গলে চা-গাছ ছিল। 
পাঁশীয় হিসাঁবে বাবহীরেব জন্য চারের চাব সব 
প্রথম সুরু হয ১৮৩৩ সালে চীনাঁদে চারেব 
কারবার ধ্বংসের উদ্দেশ্তে । পাঁচ বছর পরে 
ণঞ্জনে ভারতবর্ষ থেকে সবপ্রথম চা রস্তানি কর! 
হঘ। আটটি চায়ের বাল্পস পাঠান হয়। ওজন 
সবশুদ্ধা ৩৫০ পউগ্ত। ১৮৩৯ সালের ১০ই 
জানুয়ারী লগ্ডনে নীলামে এ চা বিক্রি হর। এক 


তামাকের 


দেশে 


অবশ্য গহ পচ বছরে 


দিগুণ ভয়েছে। 


না| 


ভারতের কৃষি- সম্পদ ৯৭ 
পাঁউগ্ডের দাম ওঠে ১৬ শিলি থেকে 55 
শিলিং পথান্ত ! ভারতী ঢাঁ বাঁধ কাঁববার 
হিসাবে পরিগণিত হোল এর রী ৩০ 
বছর পনে। ৫৭ বছর আগে চাঘের চাব 
হোত ১৯০০,০০০ বিঘ। জগিতে |. এখন 
ভচ্ফে ৯৪০,০০০ বিবাতে । তখনকার দিনে 


বাংসগ্িক উৎপন্ন 
পাউগ্ু। 


চাবের ওজন 
আব এগনকান ৪১০১০০,০০০ পাঁউপ্ু। 
অর্থ!ং জমিন আঘতন বেখানে দিগুণ হয়েছে, 
সেপানে উৎপন্ন চানেন €জন হয়েছে তিন্গুথ | 

চীঁচাষেন প্রণালীধ উন্নতি হরেছে, 
চাণের জাত ভাপ কনবাল ০1 হয়েছে, আর 
ভালতববেধ | জগদিগ্যাতি হথে গেছে । আছ 
ভাপভব্য চারের শিল্পে সব চেয়ে বড জয়েছে। 
এক। ভাবতব্ষই সাব পু্িপীর চাঠিদ।র শতকরা 
৮০ ভাগ চ। নোগান । 


১২৫১০০০১০০০ 


ইাতিনধো 


বেশি ভাগ চ1 আসাম, 

আর 
এদেশে 
গ্রায় ৯ লক্ষ লোক 
হল শিলের মূলধন 
অন্যন এই সব ইত্িবৃদ্ধ 
ছাডাঁও চা কেমন কবে তৈনি হর তা” ছবিতে 
দেখান হরেছে।  চী-বাগানের জীবন 
সম্বন্ধে এই মিউজিগ্মে চলচ্চিত্রে মাঝে মাঝে 
দেখান হণ। ইংলগ্ডে এনন বাড়ীতে যাইনি 
যেখ|নে চ। পানীয়ৰপে ব্যবহার ন। হয়। অথচ 
ভাঁরতবষে লোকসংখ্যার অনুপাতে চাঁরের চাতিদ] 
তত বেশি নয়। বরে মাত্র ৮০ কোটি পাউগু। 
প্রতি বংসর বিদেশে ৩০০ কোটি পাউগ্ড চা। 
রপ্তানি হয়। তার মধ্যে ২৫৫ কোটি পাঁউও 
কেবলসাত্র ইংলগে পাঠান হয়। পানীর হিসাবে 
চ। তৃলন্র সস্তা । এক পাউণ্ড চা-পাতা থেকে 
১০০ পেরাল। চ। তৈরি হয়। 


ভারতবষেণ মধ্যে 
দাঞিলি ৭ জপপাইগুড়িতে 
কিছু হয় আালাবার উপকলে। 
৬,১০৭ চরের বাগান আছে । 


জন্মায় | 


«গন 


দি শিলে কাজ কৰবে। 


৫১০ কোটি টাকা । 


পর পর 


৯৮ উদ্বোধন 
কফি ভারতের অন্যতম পণ্য । দক্ষিণ-ভাঁবতের 
প্রার ৬ লক্ষ বিঘা জমিতে কফির চাঁষ 
হয়। এই কাঁরবারে একলক্ষ মন্গুর কাঁজ 
করে। বে সব জমিতে এখন কফি চাঁষ হব, 
আগে সে সর পতিত জমি ছিল। তার থেকে 
সরকারের আয় বৃদ্ধি পেরেছে । বাৎসরিক প্রীর 


৪ লক্ষ ৮৬ হাজার মণ কফি উৎপন্ন হ্য়, 
তার মধ্যে এদেশে ২ লক্ষ ১৩ ভাজার মণ ব্যব্ভার 
হয়, আর বাঁকী ২ লক্ষ ৭০ হাজার মণ রপ্তানি হয়| 
ভারতীয় কফি ভারতীয় চীথের মত বিদেশে 
স্খ্যাতি অঞজজন করেছে। প্রান একশ' বছর 
হোল কফিশিল্প ভারতবর্ষে প্রচলিত ভয়েছে। 
ইংলগু ছাড়াও, ফ্রান্স, সুইটজারলাগু, নরওরে, 
অষ্ট্রেলিয়৷ ও নিউজিনগ্ডে কফি রপ্তানি হচ্ছে। 
মশলা-দ্রব্য ভারতের প্রাটীন পণ্য । ইংরাজ 
আগমনের অনেক আগে থেকেই ভারতবর্ষ হইতে 
বিভিন্ন দেশে রিচ, আনা, এলাচ, লঙ্কা 9 
দারুচিনি প্রভৃতি দশলা দ্রব্য রপ্তানি হোত। 
মরিচ একজাতীয় লতার ফন। মরিচ কল রোদে 
শুকোলে কাল হয়ে যাব। দ|রুচিনি তোল গাছের 
ছাল। বার বছর গত হলে এই গাছ পুষ্ট হয় 
ও তারপর থেকে বছরে ঢবার করে ছাল ছাড়িয়ে 
নেও হয়। বাঁজারে আমরা যা দারুচিনি দেখি 
তার বেশির ভাগই দক্ষিণভারত থেকে আদে। 
এলাচ আসে মালাঁবাঁর উপকূল ও মহীশৃৰ থেকে । 
লঙ্কী অবশ্থঠা ভারতবধের সব প্রদেশে জন্মীয়। 
সপ্তদশ শতাবীব মধ্যভাগে পো্তুগীজরা ব্রাজিল 
থেকে এদেশে লঞ্ক। নিবে আমে । বল্লে ভরত 
আপত্তি করবেন, মশলার কোন থাগ্চগুণ *নেই। 
কেবল ভৌজ্যের আস্বাদ বাঁড়ীবার জন্তে এ সব 
ব্যবহার করা হয়। উৎপন মশলার 'প্রার সবটা 
দেশেই ব্যবহার কর হয়| সামান্ট পরিমাণ বিদেশে 
রগুনি করা হয়। বৎসরে প্রা ১৩ কোটি 
টাকার মসলা ইংলগ্ডে ও আমেরিকায় রপ্তানি হয়। 


[সুবর্ণ জয়ন্তী 


বাঙলা, বিহার, উড়িষ্যা, মীদ্রীজ, বোস্বাই 
ও যুক্তপ্রদেশে ধান জন্মায়! চাল আমাদের 
প্রধান খাগ্ভ। আমর] “ভেতে| বাঙ্গালী” নাম 
পেয়েছি। সাবা ভারতবর্ষের কর্ষিত ক্ষেত্রের 
তিন ভাগের এক ভাগে ধানের চাঁষ করা হয়। 
ধান-ক্ষেত্রের বর্গমায়তন কম নয । সমগ্র 
ইংলগ্রের আকওনের চাইতে বড়। এদেশে বছরে 
৭০ কোটি মণ চাল উতপন্ধ হয়। আমাদের 
দেশে চালের চাঙ্দা 'এত বেশি যে বিদেশে বেশি 
চাল রপ্তানি করা হয় না বরং বঙ্গাদেশ থেকে 
আঁরও চাল আমদানি করা য় । 


উত্তর-ভাবতে গম জন্মা। ৯ কোটি বিঘ। 
জমিতে গমেন চাঁষ হর। সরকারী কুষি- 


বিভাগ গমের চাষে কিছু উন্নতিও করেছে। 
পাঞ্জাব প্রদেশে সব চেয়ে বেশি পরিমাণে গম 
উৎপন্ন তন্ন । তারপর ঘুক্তপ্রদেশে ও সব শেষে 
মধাপ্রদেশে | বছরে ২৭ কোটি মণ গম ভারত” 
বর্ষে উৎপন্ধ করা হয় । পুথিবীর মধ্যে রাশিরাঁয় 
সব চেষে বেশি গম জন্মায়। তারপর জন্মায় 
আমেরিকাঁর । এদেশে উৎপন্ন গমেব বেশির ভাগ 
এদেশে বাবভাঁব তয়। সামন্ত কিছু, প্রার ছুই 
কোঁটি টাকার গম বিদেশে রপ্তানি করা হর। 
বেশির ভাগই, ইংলগ্ডে বায়। আঁর কিছু যাঁর 
মিশর, আরন ও পারস্ত দেশে । ধান ও গম 
ছাড়াও অন্য খাঁগ্যশহ্তও ভারতবর্ষে জন্মায়! 
যেমন কোঁদো, কলাই, বাপি, ভুট্টা ইত্যাদি 
তবে এ সব শশ্ত রপ্টানি করা৷ ভয় শ। | 

ফলের মধ্যে মাম অনেক দেশে চাঁলান দেপ্রর! 
হয়। অবস্ত ঠাঁও-রাখ! ঘর ইত্যাদির তত বেশি 
প্রচলন আমাদের দেশে না থ।কাতে এ চালানি 
ব্যবসায় আমাদের গরম দেশে তত সফল হর নি। 
তাঁ সত্বেও কিছু পরিমীণ আম বিদেশে রপ্তানি 
হয়। বিলাতে বসে আম আব্মাদও করেছি । 
তবে দাম একটা আমের ১০ শিলিং অর্থাৎ সাড়ে 


মাঘ, ১৩৫৪ ] 


ছ” টাকা! আমসত্ব, টিনেক ভিতর 
টকর। পুরে, আর আমেব চাটনি কবে 
আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিরীতে চালান বার। 
এবার শুনলে বিস্মিত হবেন, ট্যাড়শ বিদেশে 
রপ্তানি কলা হয় । পবিমাণ খুন নেশি নয়। 
বতদুর মনে হচ্ছে উর্যাডশই একমার সনভী বা 
বিদেশে চালান যায় । এর কানণ কি বলতে 
পারি নে। ভয়ত ইউউরোপীরদেব প্রি থাচ্ছ 
তাই। 

মৌড়শ শতাব্দীতে দ্সি। আমেব্ক। থেকে 
পোর্ড,গজর! কাজুবাদামের ব্যনাব এদেশে গ্রাচলন 
করে। পশ্চিম ও দগ্গিণ ভাবতে বলল পরিমাণে 
কাজ বাদাম জন্মায়। কজু বাঁদামেব গাছ প্রায় 
২৭ থেকে, ৩০ ফুট উচ তব। তিন বছর বয়স 
ভোলে প্রথম বাদাম ফলে। বাদামের খোস! 
ছাঁড়াবার জন্য খোঁসাশুদ্ধ অল্প উত্তাপ দেও] 
হয়। খোসাটি আধপোডা। ভোলে সহজে ছাঁড়ান 
মায়। বাদাম ছাড়াবাব কলে দৈনিক ১ হাঁজান 
মণ নাদামেব খেসা ছ|ড়ান হয়। উপবের শক্ত 
গোসাটি ছাডালাব পরও ভিতরে ভলদে বঙেব 
পতিল৷ একটা খোসাঁ গাঁকে। সেটিকে ছ।ড়িয়ে 
ফেলনাব জনতা বাঁদামটিকে আবাঁৰ উদ্তপ্ত কর! 
হঘ। তাতে উপরেব পাঁতল। থোসাটি শুকিয়ে 
যায। খন হাতে কবে সেই খোঁস। সরিয়ে ফেল| 
স্ভজ হয়! ভলদে রডের পাতল। খোঁপাটি ছ।ড়িয়ে 
ফেললে বাদামের গায়েব ছধে-রং দৃষ্টিগোচর হয়। 
এতনার উত্তপ্ত করার ফলে বাদাম একটু ভঙ্গুর 
হরে পড়ে তাই আবার তাকে ঠাণ্ডা করে জল 
সিঞ্চন করা হয়। ভাতে বাদাম নরম ভয়ে যায়। 
আর সহজে চূর্ণ হথে যায় ন|। এই অবস্থায় 
প্রীয় ১২1১৩ সের বাদাম টিনে পুরে বারুর 
পরিবর্তে কারবন ডাইঅল্সাইড গ্যাস পুরে ঢাকন। 
বন্ধ করে দেওয়। হয়। এর দ্বারা পচন নিবারণ 
হয়। দক্ষিণভারতে কাঁজুবাদাীমের কার্বারের 


"আমের 
ইংলগু, 


ভারতের কৃষি-সম্পদ ৯৯ 


বিশেষ প্রচলন হরেছে | কান নাঁদীম, লাদ।মের 
চাইতে সন্ত।। অথচ বাদামের বদলে ব্যনভীন 
কণা চলে। প্রার ১ লক্ষ ৫৬ ভাজার মণ বাদাম 
প্রতি বসব নিদেশে বপ্ানি হচ্ছে। মূল্যের 
দিক থেকেও কম নয়, প্রা ২ কোটি টাকা! 

প্ণাহিসানে হবিভকীব চাঁভিদ1 খুন বেশি। 
চামডা টান কবঝ|র জন্য হবিতকী অপরিহাধ্য | 
হবিতকী গাছের ছি দেখলাম নিউজিরমে, তার 
পাঁশে ছেোটি ছাল। ন্ভরী ভরিতকী। তারপব 
হবিতকীর নানচীনেক ইন্থিবৃন্ত । প্রায় ১৯৮ লক্ষ 
মণ হবিতকী এদেশ থেকে ইংলগু বপ্ানি ভয়। 
তারপর মার এক বনজ সম্পদ ভোল লাক্ষা। 
লাঙ্গ। ভোল এক জাতীয় পোঁকাঁর রপ। পোকা- 
'গুলি কোন কোন গছ ছিদ্র করে, গাছের রদ 
টেনে নেষ এবং নিছের শরীর থেকে রস বের 
করে শক্রর ভাত থেকে নিজেদের রক্ষ1 করবার 
ভঙ্ক, ধুনাব মত এক জাতীয় পদার্থের স্থট্টি করে 
ব1” লাক্ষ! বলে পরিচিত। এই লাক্ষা! কেমন 
করে জন্মায় ভ|র সচিত্র ইতিবৃত্ত সেখানে দেখলাম। 
লাক্ষা শোধন করে পালিশ, বানিশ, গ্রামোফোন 
রেকর্ড ইত্যাদি তৈরি কবে__ তার বর্ণনাও দেওয়! 
রয়েছে দেখলাম । এর উপর কাঠেব ব্যবসার 
কথা ত আঁছেই। ভাবতে ও অন্তভূক্ত ছোট 
ছে।ট মিরবগ্যে ব্নজঙ্গলেক অভাব নেই। 
মেগুন, শাল, শিশু, দেবদাক গ্রড়ভি কাঠের 
তক্তা রয়েছে দেখলাম । সে সব কি কাজে 
ব্যবহার কর। বেতে পাবে তা সব লেখা রয়েছে। 
পাশে গাঁছগুলির ছবি রয়েছে । এবং এ সব কাঠ 
কিনতে হলে, কোথায় আবেদন করতে হবে 
তার ঠিকান। পধ্যন্ত দেওয়া! রয়েছে । সেগুন কাঠ 
জাহাঁজ-নিম্ধীণকল্পে অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে আজও 
ইংলগডে ব্যবহার হচ্ছে। আঁবলুশ কাট, রোজ- 
উভ প্রস্ৃতি আসবাব পত্র তৈরী করতে ওদেশে 
ব্যবহার হচ্ছে। 


বৈ] 


নি 


১৩৩ 


ভাঁবত এত কৃমি ৪ পনজ সম্পদের অধিকারী 
হোল কি করেঃ এব কারণ অন্তদন্ধীন করতে 
হোলে ভারতবর্ষে আবঙাগয়াৰ কগা ভাবাতে 
ভয়। ভাবতেন বিভিন্ন দিকে জলবাঁধুর 'এত 
পার্থকা থে বিনিধ শশ্তা সম্পদ ও গাছপালার 
পরিপূর্ণ ভনে আছে। ছানতনর্ষর আদ্্ধক দেশ 
গ্রষ্মপ্রধান | দাঁকণ গ্রীপ্ঘ 9. গ্রবদ শৈহা 
উত্তর-পশ্চিন অঞ্চলে দেখা ঘাঁর। ভিমালরে 
আবহাওয়া ঠাঞ্ডা আর শ্টাতী। আবার উদ্ভব 
ভারত খুব শুকনী। এদিকে দক্ষিণ-ভাবহে শৈতোব 
লেশনাত্র নেই । কলিকাতী, মাদাজ, বোস্বাউ্ের 
আবহাওয়ার শৈতোর ভাগ খুবঈ কম। এদেশে 
সর্বপ্রধান তিনটি খত, গ্রীক্ম, বর্ষ, নাত। 
বৃষ্টিপাতের পত্িমন৪ কন নয়) আসাম 
অঞ্চলে সর্লাপেক্ষা বেনী, 9৫০ ইঞ্চি বৃষ্াবে, 
আর সিন্ধদেশে মাত্র তিন ইঞ্চি | শশ্ত 
জন্মানোর দিক থেকে বধ! খাউুঈ ভাবাতেল প্রধান 
খত । ভাল ব্ধা হলে শন্ত হাল হয় । শতকর। 
৭০ জন ভারতনাসী ক্মিজীবী। পুথিবীব বে 
কোন স্থানে নে সন শহ্তা ৪ ফলল জন্মান তাপ 
অধিকাংশই ভরতের মাটিতে উৎপন্ন কৰা মার । 
এদেশেব কৃরিজাত সম্পদকে দই ভাগে ভাগ 


উদ্বোধন 


[ সুবর্থ সতী 


করতে পাবি, এক ভোঁল ধাঁন, কলাই জাতীর 
শশ্য বা" প্রাণীর জীবন বঙ্ষ। করে। আর 
ভোল ভুলা, পাট জাতীব সম্পদ বা দেশবিদেশ 
থেকে অর্থাতরণের সায়া কনে । 


ঘে দেশে হত সম্পদ এত সাচ্ছলা সে দেশে 
আজ থাঞ্ভাভান, বশ্বাভান। ভাঁবাতি "অবাক 
লাগে । আগেকার দিনে প্বাধীনতাৰ ঘাড়ে সন 


দোঁন চাপিতে আমর! শিশ্িন্থ থাকতাম 1 আজ 
সেদিন নেই | 'আঁজ মনে উচ্ছে, আয।দের জাতিল 
কাজে গেছ নেই, কোন শু্খলা নেই । তার 
উপর উর্দন শশ্তগ্তামল। দেশ, ম্বল শ্রনে বেশি 
কল আঁমর। অনেক সমন পরে গাঁঝি। তাই 
অতান্থ আনস হণে গেছি আরা এনং শ্রম- 
নিমুখভীন ফাল নু হনে গেছে আমদের সতভ।, 
আমর ভগ্নে গেছি প্রনিউরধাল । আমি একট? 
বাঁড়িনে বলেছি নে, বে কোন বস ধরে ববে অঙ্ক 
দেশেব লোকের সঙ্গে ঘূদি তুলনা কবে দেখি, 
5 চোগে পড়ে আমব। গ।টি অনেক কম, খাটিও 
কন, এমনি হরে পড়েছে আমাদেব শা এ 
মনেব বড কাব আজ মামাদের ঘুচে গেছে, এনা 
দেখ যাক কত আমর। অগ্রথা সাব 
পুথিনী আজ আমাদেব চাখলেঞ্জ কনছে 


৬ 
তত । 


রাত্রি 


স্বামী শ্রদ্ধানন্দ 


আলোক-ুপ্ত। গত-জাগরণ। নিবিড়-তিমির-মগ্না 
জটিল কুহেলি হানি দশ দিকে সংশয়-ভয়-করিকর]। 
অবসাদ-মোঁহ-বিম্বৃতিমতী অলস-সুপ্রি-দাত্রী 
সত্শৌধ্য-ারিণী অন্ধ! কৃষ্ণা কুটিল! রাত্রি । 


অখিল ধরণী নিদ্র-বিভোব দেহ-প্রাণ-মন ক্লান্ত 
অবসব লি ফিরিতেছে যত তস্কর দুদীস্ত 
বহুল-আর়াস-লন্ধ চিত্ত নিমেষে হরণ নেত্রী 
অতি নির্দয় চতুব। ভীষণ নিষ্টুরা মুঢ রাত্রি। 


পলকে ত্য বতিরাববণ শ্বন্ধ-শান্তি-গাত্া! 
ভামস-ৃষ্টি-বিগত' সৌন্য। নলিগ-প্রজ্ঞ-নেতী | 
বাসনাশৃন্ট শুত্ররতিগণে অন্তর-লোক-ধাত্রী । 
জগং-স্বপ্র-নিবারিণী শ্রেয়োনিবুতিময়ী রাত্রি । 


কষদ্র প্রকাশ গিয়াছে মুছিঘ1 জ্ঞান-জ্যোতি অবিলুপ্ত 
গহন আঁধারে নিখিল সন্ত। রহিয়াছে সদ। দীপ্ত । 
সেই আলে ধরি চলিতেছে ধীর অমৃতপথের যাত্রী 
অদীম বিভ্তদায়িনী শুভ। অ(নন্দময়ী রাত্রি। 








কেন্দুবিন্ব, জয়দেবের মেলা 


উদ্বোধন, সুবর্ণ জমন্থ শিভ্ী « শ্মনাপ্ুকুষণ এপ্ত 


৯৩৫৩ 


সেকাল ও একাল 


স্বামী শববানন্দ 


উনবিংশ শতাব্দী পাশ্চান্তা 
'এক নবীন অন্যাগানের বুগ। . এই শতাব্দীতে 
জড়-বিদ্ঞান এভ উন্নতি সাধন কবে বে. 
বাহার বলে পাশ্চাত্য জীতিসমহ বলনীধা- প্রভাবে 
সমগ্র জগংকে নিজেদের অধীন করিতে সমর্থ 
হন। তাহাদের পবাক্রমে জাল স্থলে সর্বাহ্ই 
সামাজ্য স্তাপিত যু সানাজা- 
'্রসাবেব সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসপাঁল।ণিজ্য এবং 
এীভিক জীবনে সুগ্-সম্পদ 'গ্রচর পবিম[ণে 
বুদ্ধি করিবার ক্ষমতা কবে! গভ 
শতাদীব জডবিজ্ঞান জগংকে একটি বুহতকাঁষ 
বন্ধবিশেষদপে কল্পনী কবিয়ছিল। সে বঙ্গটা বেন 
আপনা হতেই ঘড়ির কাটাব মত. গ্রারৃতিক 
নিয়মের বশবন্তী ভইয়। আপনি চলিতেছে ; সেখানে 
কোন চেতনবান ব্যক্তি ব1 পুরুষের স্ান নাই । 
অভএব ধর না ঈশ্বরে বিশ্বীস একটি অবৈজ্ঞীনিক 
কল ধাঁবণ| বলিয়াই নিদপ্যাগুলীব মধ্যে বিবেচিত 
হই5 | পা্চাতা দেশসসঠে বল, বীধা, কম্মনৈপুণা, 
গ্থ-সম্পদ, স্বাস্তা গ্রাতি থাবতীম ইভজগহের 
কামাবস্থ পাঁয় মনই সঞ্চিত ভইতেছিল, কিন্ত এই 
বিশাল স্খ-সম্পদেব প্রীচূর্ষে'র মধ্যে ছিল ন| 
শান্তি, ছিল না স্থৈর্যা, ছিল ন। দেবতার স্তান। 
হাই সান্রাজ্যবাদের মাদকতাঁয় প্রায় সব জাতিগুলিই 
ঈন্মত্ত হইয়া উঠিতেছিল এবং তলে তলে ঘনাইধ। 
মাসিতেছিল ধনী ও নির্ধনের ভীষণ সংঘর্ষের 
ভাগুর নৃত্য । যদিও এই সংঘর্ষ তখনও 
পরিস্মুট ভাবে প্রকাশিত হয় নাই, কিন্তু তার 
মাত্মুপ্রকাঁশের সমস্ত আয়োজনই ভইতেছিল। 
. তাই ঠিক পর্ধাশ বৎসর পূর্বের স্বামীজী ইউরোপ 


জগভের গন 





এবং এই 


লাভ 


থেকে ফিবিয়। বপিবাছিলেন, আমি দেখিলাম, 
সমগ্র উউবোপ এক প্রকাণ্ড আগ্সেরগিরির শিগবে 
অবস্ান কলিভেছে : নে কোন মুহর্তে সেই আগ্মের- 
গিবিব অশ্রি-উহাস উগ। ধবন্স প্রাপ্ত হইতে পারে। 
বাস্তবিক স্বামী জগংবিধবংপী মহাবুদ্ধের 


সন্তানন। বুঝিয়|ছিলেন। পাশ্চাত্য দেশসমহে 
ভিল সবই, কেবল ভিল | মন্তষ্যজীবনে 


মলসভা, উদান নীতি ও মঁবাত্মিক ত1, বার 
ভন এই মনাঘৃদ্ধেব সন্থাবন। 5ইয়।ছিন। 

মে সময় আগাদেৰ ভাঁবতনর্ধ পাশ্চাতাভাবে 
হাবাণিত ইয়। পডিধাছিল, হাজী শিক্ষা 
ভিভন দির| পাশ্চাতা জগতের নাস্ডিক্যব।দ 
এন" এহিক-পনত শিক্ষিত সমা'গকে খুবই উত্তেজিত 
করির| ভলিয়াছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষার মোহে 
ভারতবাসী প্রাচীন সভ্যত। ভুলিতে 
বসিয়াছিল । শিক্ষিভসমাজ পাশ্চীভা অন্ভকরণেই 
বেনী বন্্রণাল ভইরা উঠিতেছিলেন, কিন্ছু সে অনুকরণে 
ন। ছিল প্রা, ন। ছিএ টির বল। 
পাশ্চাতা দেশের হব-ভাব, ঢান-চপন্, বেশভুষ। 
এই সব অন্যন্ত 'কিঞ্তকৰ নম্তরই অন্তকর্ণ 
হইতেছিল, ভাভাদের শন্তি-সামঘ্য এবং 
চরিত্রগত গুণেব অন্তণালনেব দিকে কাহারই দৃষ্টি 
ছিল ন।| দেশে বি্লাসিতাৰ শোত প্রবল ভাবে 
বৃতিতেহিল । তাগ, ভপস্তা, আত্মসংঘম, দয়া 
দরাক্ষিণ্য, সেবা এই সব নহৎ ও৭ বাত আমাদের 
পূর্রবপুরুবগণকে  গৌরবাম্বিত করিয়াছিল তাহ 
প্রায় দেশ থেকে লুপ্ত হইবাব মত হইয়াছিন। 
বিশেষ্রূপে শিক্ষিত-সমীজ-ধাঁগারা দেশের নেতৃ- 
স্থানীষ্ম ছিলেন, তীহার্দের মধ্যে এই গুণগুলির 


তাহার 


তাই 


ঢকন্ধ 


১০২ 


বিশেষ অভাব ছিল। শিক্সিতদের ভিতর অধিকাংশ 
লৌকই সরকারী চাঁকুরীঈ জীবনের 'প্রধান কার্ধা- 
রূপে গ্রহণ করিতেন। তীতাদেব দৈনন্দিন জীবন 
প্রা নিজ পবিবাঁরেন 'ভবণপোঁষণে 'এবং সবকারী 
দপ্তরের কাঁজেই অতিবাহিত হউত। অন্য কোঁন 
রকম জীবনের উচ্চ আঁদর্শের অন্তগ্নালন করিবার 
তীহাঁদের সময়ও ছিল না) গ্রবুস্তিও ছিল ন|। 
খুব অল্লসপ্খ্যক শিক্ষিত লোক, খাবা সরকাবা 
চাকুবী নিতেন ন। এনং অপেক্ষাকৃত স্বাধীনভাবে 
জীবন নাঁপন কবিতে অবসর পাইতেন, তীােন 
প্রধান কাধ্য ছিল বরাজছুনতিক আনোলনে বেগ- 
দান। তদানীন্তন বাজনোতক আন্দোলন 
ভারতের কংগ্রেসই চালাইয়। আসিতেছিলেন এবং 
এই আন্দোলনে কংগ্রেসের প্রমান কর্ম ছিল-_ 
তখনকার গভর্ণমেন্টের কার্ধাকলাপ তীক্ষুষ্টিতে 
বিশ্লেষণ করে দেখান, এবং তাহাদের ক্রুটি সংশোধন 
করিবার জন্ত আবেদন ও নিবেদন) এই 
কংগ্রেসের অধিবেশন ব্থসরে একবার দেশের 
বিভিন্ন জায়গাঁয় হইত কিম্ু সমস্ত বসব অব 
কংগ্রেসের কোন্‌ সাড়া-শব থাকিভ ন।। অধিকা”্ 
স্থলে কংগ্রেসী-নেতাঁদেব মুখ বন্ধ করিনাঁর জন্য 
সমস সময় গভর্ণমেন্ট ট্টাহ|দেন উচ্চপদ দাঁন 
করিতেন। ইহ! ব্যতিরেকে কংগ্রেসের আন্দোলনে 
বিশে কেন ফল লক্ষিত তইত না । নেতাঁব। 
মনে করিতেন-_আবে্দন-নিবেদন করিয়াই উাতাদের 
কর্তব্োর শেষ হইল । 

দেশের শতকর। পচানব্বই জন ছিল 
অশিগ্গিত ও অদ্দশিক্ষিত। তাঁভাদের জীবন 
অনেকটা প্রীচীনকালের মতনই ছিল। কুসংস্কার, 
স্বার্থপরতা, পর্পীড়ন, ভীরুতী! এক্ট সব আপগুণগুলি 
তাহাদের জীবনে পুল্ীভূত হ্ইয়াছিল। যদিচ 
তাহাদের ভিতর ধর্মে বিশেষ আস্থা লঞ্গিত হইত, 
তথাপি তাহাদের সে ধর্ধবিশ্বাস এবং আচরণ 
কুসংস্কারেরই রূপীস্তর ছিল। শীক্ত, শৈব ও 


উদ্বোধন 


[ স্বর্ণ জয়ন্তী 


নৈষ্ণব্দের ভিতর দলাঁদলি বেশ প্রচণ্ডভাবেই 
চলিতেছিল । সমাজের মধো জাঁতি-বিভাঁগ খুব 
হীনভানেই জীবনকে সঙ্কীর্ণ কবিয়া তুলিয়াছিল। 
ভারতের স্থানে স্থানে অস্পশ্ততার নামে সমাজের 
অ্রবিশেষেব প্রতি জদয়গীন নিষ্ঠর ব্যবহার, 
অনাচার, অভ্াচাব প্রন্টতিও বেশ ভালভাবেই 
চলিতেছিল। এইসব বাবহারকে লক্ষ্য করিয়া 
তখন স্বামীজী ব্লিয়াছিলেন বে, এখন হিন্দুধন্ম 
ছুঁতমার্গে পরিণত হইছে এবং তাহাদের দেলতা 
ভইঘাঁছে রান্নাঘরে হাঁডিকডি ! প্রকৃত ধর্দেশ 
অবস্থ। পুরোহিত ও স্বার্থপর অঙ্কীর্ণমনী অজ্ঞ 
াঙ্গণদেন ভাতে পড়িরা অতীব শোচনীয় তই] 
উঠিরাহিল। তখন লোকে বুঝিত ধর্শু 
মনে কতকগুলো আঁচাঁর 'নুষ্ঠান মানিব। চল! 
এবং পৃ্া-পার্বণে মন্দিরে বা গৃহে দেবতার 
পুজী এবং কতকগুলি উপাসনার আবৃত্তি 
করা । সাধারণতঃ ধর্মের সঠিত জীবনের থে 
নিগুঢ সন্ধন্ধ রিয়া তাভাঁর প্রতি জনসাধারণের 
দুটি খুব কমই লক্গিত হইত । উভাঁব ফলে ধর্ম 
সমাজকে সগ্জ্ীবিত না করিয়া ববং নিজীপই 
করিতেছিল। 

স্বামীজী 'আমেরিক বাইবাঁব পূর্বে সমগ্র 
ভাব্তবর্ষ ভ্রমণ করিনা তদানীন্তন ভিন্দসমাঁজেব 
এইরূপ অধচঃপতিত অবস্থা খুব ভাল করিয়া 
লক্ষ্য কবিয়াছিলেন, এবং এই অধঃপতনের মূল 
কারণ কি তাঁভাও তিনি বুঝিরাছিলেন। সনাতন 
বৈদিক ধন্মেব প্রকৃত অন্রণীলন না করিয়। উহ্নার 
নামে কতকগুলি ভ্রষ্টাচারেব অনুবর্তন করিয়া 
দেশ এত পতিত ও হীনবল হইয়। পড়িয়াছে। 
তাই তিপণি চাঠিয়াছিলেন চ্দিজীতিকে আবাদ 
জাগাইতে বেদান্তের সিংহ গঞ্জনঘার]। তিনি 
চাহিয়াছিলেন যে প্রত্যেক হিনু জানুক যে সে 
ইচ্ছা করিলে তাহার অন্তর্নিহিত মহাশক্তিকে 
জাগ্রত করিতে পারে, সে ক্রঙ্গস্বরূপই- এই 


মাঘ, ১৩৫৪] 


আত্মবিশ্বাস এবং আত্মশ্রদ্বার সহঘোগে যদি 
পাঁশাত্যদেশেব অদ্ভুত আত্মনিঞর ও 'আাত্ম- 
প্রচেষ্টা হিন্দুরা নিজ জীবনে ফুটাইয়। তুনিতে 
পারে, তাহলে হিন্দুজাতির অভভারথান অনিবাধধ্য 
এবং এই সমম্বমের মহাঁ সাধনা, ভবিষ্যৎ ভারতকে 
করিতে হইবে। তখন ভারতবর্ষ পরাধীনতার 
নিগড়ে মুমুষু্পায় হইয়াই পড়িরাছিল। তাঁভাকে 
সচেতন করিতে হইলে বেদান্তের ব্রহ্মততত সেবা 
দারা, প্রেমের দ্বারা এবং কম্মবৌগের ছারা 
কশ্মাজীবনে প্রতিফলিত করিতে ইবে । 
স্বামীজী সব দেখিঘ্া খুনিরা! আমাদের বাব নাঁধ 
বূলিরাছিলেন থে বেদীন্তকে ঘদি আমাদের দৈনন্দিন 
কম্মজীবনে না প্রতিফলিত করিতে পাবি তাহা 
হইলে সন বুথ | হইবে। তাই তিনি উচ্চ কণ্ে 
ঘোষণ| করিলেন £ | 
"বনুরূপে সম্মুথে তৌমাব ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বব? 
দরীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বপ |” 
আর এক জারগাঁর তিনি বলিয়াচ্ছেন, - 
কিছুদিনের জঙ্ক এখন সমস্ত দেবদেবীর 
মন্দির তোঁমবা বন্ধ করে দাঁও। বে দেবতা 
প্রত্যক্ষ ভাবে তৌমাব সম্মুখে অবস্থান কলিতোছেন 
তুক্ষ নাবারণ, আতুর নারায়ণ, দরিদ্র নীবারণ_ 
এই নাঁরারণের সেবা কর! এইরূপ নারানণ- 
সেবা এ ঘুগে তোমাদের ধন্ম হউক। তাই 
তিনি এই ভাব, এই কন্মজীবনে বেদান্ত প্রচাব 
রিবার জঙ্তই ১৮৯৭ সালে ভারতে প্রত্যাগমন 
করিরাই রামকষ্চ মিশন স্তাপন করিলেন 
এবং তীহার শিষ্যদের এন বলিনা প্রোৎসাহিত 
করিলেন যে 'আত্মনো মোক্ষাথং জগ্ধিতায় ৮ 
ঠাই হোক তোমাদের জীবনের লক্ষ্য। তদবঘি 
স্বামীজীর ভাঁবধারায় অনুপ্রাণিত হইগ্সাঁ তাহার 
শিষ্য-প্রশিষ্যবর্গ নারায়ণ-জ্ঞানে নরের সেবাঁরূপ 
পরম ধর্ম সমাজে প্রচাব করিয়া আঁসিতেছেন। 
সনে মধ্য-ভীরতে প্রবল তুভিক্ষ 


তাই 


৯৮৪৭ 


সেকাল ও একাল 


১০৩ 


উপস্থিত হয়। আমার খুব পরিক্ষার স্মবণ আছে 
থে হাজার হাঁজার লোক দুতিক্ষপিড়ীত কঞ্ধীলসাঁর 
হইয়। দালে দলে ৬কাণা, এলাহাবাদ প্রভৃতি 
নগবে নগরে অন্নের জন্য লালামিত হইয়া বিচরণ 
করিতেছিল। সেই দুতিক্ষ-পীড়িতদের দ্রঃখ 
নিবারণের জন্ত সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে কোন প্রতিষ্ঠানই 
চেষ্টা কবেন নাই । এক সব্ুকারী কর্মচারীরাই 
স্থানে স্থানে সাঙাধ্য দান করিবার চেষ্টা করিয়া 
ছিলেন। ঝণাসির একজন তহশিলদা'র দুভিক্ম- 
পীড়িতদেব সাঁগাধ্যেব জন্ঈ সবকারী অর্থের তছ্ূপ 
কবিবাছিলেন। তাই নিরে কাগজে খুব লেখা- 
লেখি ভর এবং অবশেষে মেই তহশিলদাঁরকে 
শান্তি পয্যন্ত দেওয়া তইঘাঁছিল। ইহা হইতে 
স্পষ্টই বুঝিতে পারা থার থে তখনকার দিনে 
দৈববিপাক বশত মহামারী, বন্তা, ঢুভিক্ষ প্রভৃতি 
'মাঁকম্মিক দুর্ঘটন।সকল উপস্থিত হইলে, তজ্জনিত 
মাঁষেন কষ্ট নিবাঁরণেন জন্ক জনসাধারণ নিজেদের 
কোন দাঁরিত্বই অন্তন করিত না, বরং তাহার। 


মনে করিত "এ সন কাজ গভর্ণমেন্টেরই করা 
উচিত। 

১৮৯৯ সনে বখন প্লেগ কলিকাতায় প্রথম 
দেখা দেন এবং বিভিন্ন পল্লীতে মহামারীর 


ভীষণ প্রকোপ, তখন স্বামীজী তাহার গুরুত্রাতা 
৪ শিষাদের এই গ্লেগ-গীড়িতদের জন্য সেবাকেন্দ্র 
গুলিতে আদেশ দেন এবং সেই বতসরই 
ামরুষ্জ মিশনেব তরফ ভইতে রীতিমত সঙ্ঘবদ্ধ 
ভাবে সেবাকাঁধা আরগু হয়! ইহার পূর্ব 
বসব উত্তরবঙ্গে দ্রভিক্ষ দেখা দিয়াছিল 
এবং স্বামীজীর প্রে।ৎসাঁতে তাহার গুরুভ্রাতা। স্বামী 
অথগ্ডানন্দলী ও স্বামী ত্রিগুণাতীতজী মুশিদীবাদ 
অঞ্চলে বান এবং ছুভিগ-প্রপীড়িতদের ছুঃখ- 
নিবারণে যত্্বান হম। এই সময় হইতে স্বামীজী 
আত বুভুষগ্ধ নারায়ণের সেবায় দেশবাসীর চিত্ত 
আকর্ধ। করেন। তাহার বন্তৃতী, চিঠি-পত্র এবং 


১৯৪ 


কথোপকথনের ভিতর দা এই সেবাধশ্মের উপরই 
সমধিক আস্থা! দেখাইতেছিলেন। 

পরে স্বামীজীর এই ভাবধাঁবা ক্রনে ক্রমে 
কেমন করিকা দেশবাসীর ননে প্রভাব বিস্তার 
কৰিতেছিল তাঁহার একটি সুন্দর নিদ্শন পাই 


পরবর্তী কালে; ১৯০৪ সনে পাঞ্জাব প্রাদশের 
কাংড়া অঞ্চলে ভীষণ ভূমিকম্প ভর, তাগাতে 


ব্ছলোঁক মার! যাঁর এবং সমগ্র জেলাটাই "প্রা 
গৃতহীন তখন সেখানে পেবাঁকীধা 
করিবার জন্য মাত্র ড্ইটি বেধরকারী সমিতি 
নিধুক্ত হ্ইবাঁছিলেন | একটি হিলেন রানরুঞ্চ 
মিশন এবং অপবটি লাল! লজপংকার গঠিভ লাভোবেব 
সেবাঁসমিতি। পবে আমর। দেশিতে পাই ক্রমে 
ক্রমে সমগ্র দেশ ম্বামীজীর এই সেবান্মে 
উদ্ধদ্ধ হইয়। উঠিররাছে। এখন কোন স্তলে যদি 
এইকপ দৈব্উবিপাক উপস্তিত হন তাঁভ। হঈলে শত 
শত প্রতিষ্ঠান বা সমিতি ভারহব্ষের নাঁন। স্থান 
ভইতে সেখানে উপস্থিত হর এবং আবন্তদের 
আর্তিনিবারণে যত্রুবান ভয় । এক পঞ্চাশ বংসরের 
ভিতর ভারতবাঁপী সমাক বুঝিতে পাঁরিয়াছে থে 
স্টাছার প্রথম ও প্রদান ধন্ম হইতেছে_-হ্বাগীজীৰ 
প্রদশিত  দরিদ্রনারারণ, আউনাবায়ণ, 
নারারণের সেবা মাচষের ভিতর বে দেব! 
আছেন, তাকে সেবার দ্বারা, প্রেমেব দ্ার। 
পূজ। কর । 

পরমহংসদেব ভার কঠোর সাধনার 
দিদ্ধ হইনা তারতবাঁগীকে দেখাইয়াছিলেন থে 
ভারতীয় সভ্যতার মূলমন্ত্র কি এবং উহার প্রকৃত 


হয়। 


ধৃত 


স্বরূপই বা কি। কারণ বে আব্যাত্মিকত। গত পাঁচ 
সহন্র বৎসর ধরিয়া ভাঁরতীর সত্যতা, সগাজ- 


জীবন এবং ব্যক্তিগত জীবন্রে সঙ্জীবনী সুধারূণে 
বিচ্যমান তাহাই বেন শ্রীরানকৃষ্ে পূর্ণভাঁরে 
মর্ভ হইয়। উঠিরাছিল | তাই ভারতীয় সভ্য হাকে 
ঠিক ঠিক বুঝিতে হইলে শ্ভ্রীরামকষ্ণের জীবনা- 


উদ্বোধন 


[ স্বর্ণ জয়ন্তী 


লোকে তাহা বুঝিতে হইবে এবং স্বামীজী 
ছিলেন বেন সেই আধ্যাক্মিক বাণীব ভার্মা-স্বরূপ | 
তিনি দেখাইরাছিলেন কেমন করিয়। ভারত নিজের 
পূর্দধ গৌরব আবার ফিরি পাইতে পারে, এবং 
তা পাইতে হইলে শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রদশিত আধ্যাত্মিক 
চিন্তাকে সামাজিক জীবনের মুসকেন্জ করির! 
জাতীর জীবনের সব্দ প্রচেষ্টা উহা) প্রতিফলিত 
করিতে হইবে । সন্দীগ্রে ভারতের আত্মসল্ম।ন 
জাগাইতে হইবে তাব নিজম্ব সম্পদের দিকে দৃষ্টি 
আকষণ করিয়া আত্মসম্মানের সঙ্গে 
থাকিবে আত্মবোর, স্বাবীনত। ও স্বাবলঙ্ধন | তাই 
স্বামীজী বাব বাব বলিগ্নাছিলেল, "পরাধীন জাতির 
ইকাল নেই, পরকীল৪ নেই |” 
স্বামীজী দেহত্যাগ করেন ১৯০৯ 
পান্ত দেশ ভাব বাণীর গুঢ় মন্ম ভাল করিয়। 
বুঝিতে পাবে নাই, তবে উহার পাশ্চাত্যিবিজঃ 
নেশ্বাসীকে চমকিত করিধাছিণ নিশ্চঘ়। কিন্তু 
তিনি বে নামকৃষ্। মিশন-দীপ সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত 
কবিগা গেলেন, উচ্ভা দবা এবং তাহার ব্ভৃতা- 
লী প্রঙ্গতির দ্বাব!9 তাহার ভাবধন| দেশের ভিতর 
ছড়ায় পড়িতে লাঁগিল। তাভান অন্তর্ধানের 
তিন বতসরের আব্য আসিল বাঙ্গলা এক 
অদ্ভুভ ব্তা। ৪ নবজগরণ। সানে 
তদানীন্তন বড়লাট কাঁক্জন ভারতবাঁসীকে অসতা- 
নিষ্ঠ ও ত।হাঁদের ভিতর চারিত্রিক গুণের অভাব 
আছে ব্লির। গালি দেন এনং হঠকাঁরিতার সহিত 
বঙ্গ বিভাগ করেন । এ ঘটনাকে উপলগ্ষ কবিণা। 
বাঙ্গলার প্রাণে আসিল ঘোর আলোড়ন । বদিও 
সে আলোড়ন রাজনীতি-ক্ষেত্রে গ্রবলভাবে দেগ। 
দিল, কিন্ছ সেই প্রবল বঞ্ধীয জাগিল দেশের 
প্রাণ, জাগিল দেশের বোধশক্তি। 'এই ঘটনা 
ছর মাঁদ পূর্বেও কেউ কন্পনাঁও কর্পিতে 
পারে নাই দে নাঙ্গলায় এমন মভাশক্তি স্তুপ 
ভাবে ছিল। ১৭৯০৫ সালের কংগ্রেসের অধিবেশন 


সে 


সনে; তখন 


১৯০৫ 


মাধ, ১৩৫৪] 


কাঁণাতে হয়, সেখানে আমি উপস্থিত ছিলাম। 
সেই বৃৎসরই ভারতের কংগগ্রপ 'এক নৃতন কূপ 
নিল। সেই অধিবেশনে কথগ্রেলী নেতাঁগণ 
এবং দশকবুনদের ভিতনেও কি যে এক 
অদ্ভুত উন্মাদন|র ম্রেতি বহিরাহিল তাহা বর্ণন। 
কব! এখনে নিশ্য়েজন, নলিলেট 
পধাপ্ত ভইনে যে নতন ভাঁবতের জন্ম সে ১৯০৫ 
সনেব ১৬শে ডিসেঘন কাঁধানী ক'গ্রেস-গ্রাঙ্গণ্ 
তইরাছিল | সেই সঙ্গে সমগ্র নাঙ্গলান জাভীর- 
তাঁর প্রবল তুফান বঠিতে লাগিল এন” ভাভাঁল 
বেগ সমগ্র ভারতে ধীরে বীবে পরিবাযাপু হইব । 
সেই আন্দেলনেন সঙ্গে সঙ্গে আদিলেন একদল 
মগাপ্রাণ বিগপ্লবনাদী নুবক, ধাবা এক হাঁতে লঈলেন 
গাতা। ও ক্বানীজীব জ্ঞানবোগ এন" অপর হাতে লইবেন 
বোমা ! তখনকার সঞ্ল বিগ্রববাদীত স্বামীজীব 
বাণীতে মন্প্রাঁণিত ছিলেন এনং তীঙাদ্দেব ভিভব 
চবিত্রবল, সত্ঘম, ভাগ ৪ আন্মনির্ভর 'প্রঢুব 
পরিমাণে লক্ষিত হইত তীভার। শ্রীরামকুষ্ণ- 
বিবেকানন্দেৰ গ্রদখিত ভবে খাঁটি ভাঁবতবাসী 


তবে উঠা 


হইতে. চাতিযাছিলেন | তাদের. এইসব 
ভাবধার। দেশলাঁদীব মনে এমন গভীর পপ্রভান 


হাব ফলে ইতরাজ- 


বিস্তান কবিয়াছিল “নদ 


সবকবিও বিচলিত ভইথা পড়িরাছিলেন 
এবং উহার প্রতিরোধ করিতে গিয়। অন্ার 


অত্যাচারের দ্বাব। ভারতবাসীব 'প্রাণে স্বাধীনতা! 
লাভের প্রবল আকাক্ষ। প্রবলতবই করিয়া 
ছিলেন। পবে দেই বিশ্লাববাদ বেমন করিয়া 
ধীরে ধীরে সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়াইয়৷ পড়িল 
তাঁভা বোধ হয় ইতিহাসজ্ঞ মাত্রই জানেন । 

এই ঘটনার প্রায় দশ বসব পরে ভারতে 
আপিলেন মহাত্ম। গান্ধী এবং তিনি তাক সঙ্গে 
আনিলেন তাহার অহিংস সত্যাগ্রহ ও 'অসত- 
যোগের নূতন প্রথা । চার পাঁচ বৎসরের 
ভিতরেই তিনি সমগ্র কংগ্রেসকে নিজের প্রভাবে 


১৪ 


সেকাল ও একাল 


১০৫ 


গ্রতাবাণিত করিয়। 
প্রভাঁনেব মুলে ছিল 


তুলিলেন। ভ্রাভাব মে 
তাভার ভাগ, ভপস্তা। 
তানিঠাঁ, নির্ভীকত। ও অদ্মা কন্মোগ্ঘম | এই 
'গুণগুলি চাহাকে কখির। ভুনিল এমহাস্বাত। 
সনগ্র দেশ পিল তীভাব পায়ে শ্রদ্ধাব পৃর্পাঞ্জপি। 
সাহাব পূর্নে কগগ্রমের প্রথা ছিল আলবেদন- 
নিপেদন কন। এস” নেহাবা ছিলেন পাশাভা 
রঙ্গিন | সেই জন্গ ভাঁবতের নিপ্রবী দল 
কধগ্রনকে একপকস ভাচ্ছিলোন চক্গেউ দেখিভ এবং 
কিন্ত মতাম্বাজী 
কু গানে ৪ 'অসহবোগ 
হন্মে দেশের ভিতন এক অঙ্ভুত বিগ্রৰের ঢেউ 
ভপিহা দিলেন । সে পিপ্লনে ছিল না হিংসা 
ন। বুদ্ধের সামবিক আযে।জন, কিন্ত ছিল প্রবল 
আয্মনিউব, ভাগ, সত্যনি্। এবং আক্তার 
অভ্াচাবেব বিকদ্ে শিরভীক অসহবোগিতাঁব 
সংগ্রান। সমগ্র দেশ তীভার এই নতন বিপ্লনের 
ন্রেরীতে আাবাব অভিনব ভাবে জাগিয়া উঠিল । 
ন্বামী্ী এক জায়গা বলিকাছেন, পবা] 
০91] ৪ 17172 072. 


বদ্ধ 
তার সঙ্গে সন বাগিত না| 


গ্রবেঙ করিল! হা।গ 


৬/1099 17621 1016205 
মর্াৎ তিনিই ঠিক মাতম! 
ধীব জনন গরীবের দ্রঃখে গলীব বেদনা অনুভব 


ঢা. 079.[0901” 


কবে। মহাজ্স। গান্ধী সেই গরীব ৪:খী 'ও 
হভবিজনদের দুখে সমবেদন।  অন্গভব করিক়। 
তাহাদেব. এবং নিম্বশ্রেণীর জনসাধারণের 


ঢুখ নিবাবণের জন্য বিশেষভাবে সচেষ্ট হইলেন । 
তাভার ভান এবং কাধাধারার মধ্যে ভারতীয় 
কাট ৪ হ্নদধন্মেব মূল স্ত্রগুলি উজ্জ্বল ভাবে 
কুটিয়া উঠিল। সেই জন্যই শিক্ষিত, অর্ধ- 
শিক্ষিত, কুলি-মজুত 3 কৃষকের দল পর্যন্ত 
মাত্মাজীব আহ্বানে সাড়া দিল। কংগ্রেস 
জনসাধারণের সমবেত সঘৌগে ক্রমেই মহাঁশক্তি- 
শালী হইয়া উঠিল। কিন্ত মহাঁপরাক্রমশালী 
বুটিশ শক্তির সজে সংঘর্ষে কংগ্রেস এবং উহার 


5৬ 


নেতাদের ব কষ্ট ও নির্যাতন সহ্হা করিতে 
হইয়াছে। ারত-পাঘ্রাজোর কর্ণধার পণ্ডিত 
জওহরলাল নেহরু, তাহার জীবনের উত্তমাঁধশের 
প্রীয়বিশ বৎসর কাল জেলে কটাইয়াছিলেন | 
এইক্ঈপ প্রায় সকল নেভাদেনই নির্যাতন ভোঁগ 
করিতে ভইনাছে | অনশনে এই গভীব আগ, 
ততপন্তা। 19 সন্ভাগ্রচেন ফলে ভগবতক্ুপাঁর 
'গত মগষ্ট মাসেন ১৫৯ ভাঁদিখে ভাাভবষ 
প্রায় দুই শভাদী পনে আ্বাধীনতা লা 
করিয়াছে । লামীনতা লাঁভেব সার্গ জঙ্গে 
আমর] উতা9 প্রাণে পণ সকলেই গভীর ভাবে 


উদ্বোধন 


[ স্বর্ণ অযস্তী 


স্ুনাইতে তইবে। পাশ্ীতা দেশে অন্ুরের কবলে 
পড়িয়। দেবতা! বিধ্বস্ত ও মুচ্ছিত, সেই দেবতাকে 
আবার মান্ষের ভিতর জাগ্রত "9 পুনঃস্থাপিত 
করিতে ভইবে | ইহাই ভারতের জীবনব্রত। 
স্বামীজী এক জাগার বলিরাঁছেন, “1৩ [-০%12- 
77105175175 59810) 009 পি 
515800655 0£ 10012 93211 5010955 ৪11 
1061 089 1151705, 1] 11621 076 [0011001 
01 005 11091 ৮256. 00811501010 
কম্তকর্ণের নিদ্রী ভঙ্গ ভইবাছে, 'এই বিপুলকায় 'ভীরত 
বাব জাগিতেছে, তার এবারকার উথান 


অন্ঠভব করিতেছি বে 'এগন ভঈতে স্বাধীন পুর্দ্বেক সমস্ত উান-গৌরবকে মান করিয়া 
ভারতকে ভাঁব প্রাচীন সাধন দিদ্ধিগুলিকে দিবে । বাস্তবিক সেই মহামনীবীর অলগান্ত ভবিষ্যৎ 
নিজ জীবনে পুনঃ উজ্জল করিয়া জগত্ক বাণী বে পূর্ন হইতে চলিয়াছে আমর সকলেই উঠ] 
দেখাইতে হইবে । ভারতের বিশেষ দাঁন,_ গনে-প্রাণে অনুভব কৰিতেছি। 
আধ্যাত্বিকতার অমর বাণী জগতকে "মানার গ্রন্বব নামই জয়ধুক্ত ভউক। 
ভিক্ষা 
শ্রীসৌরীন দে, 'এম-এ, বি-এল 
গানে গানে তোমার ওপার 
চলবে জানি অনেক দেবী, 
তোমার আমার জ|নাশোন। চলব" বেধে জীর্ণ তনী 
নাই যদি ভয় জীবন ভ'বে 
মোঁধের পৰিচয়, তোমার মিলন আশে, 
বাথার দিনে আকাশ বদি 
সঙ্গোপনে ন। দেয় আলে! 
ভাঁই তে। ভাঁসাঈ গানের ডিউ1-- মেলে জীধার ক|লোয় কালো, 
তোমার কুলে স্থুবেন আলো 
পৌছুবে নিশ্চয় । জাঁলবো পথেব পাশে । 
ক্ষুন্ধ মেঘেব ভিক্ষ। আমার 
ঝঞ্কাপাতে হে মোর প্রিয় 
চিকুর মুখর বাদল বাঁতে ইচ্জা ন। হয়, নাই বা দিও 
প্রদীপ যবে পথেৰ মাঝে 
চাওয়ায় নিড় পি, তোঁমার দরশন, 
ব্যাকুল চিতে শুধু তোমার 
মনের বীণ গনে গানে 
বাজিয়ে গেছি দঙ্গীহীন.-- ছুঃখ সুখের সঙ্গীসম, 
তোমার সাড়া ভরুক আমার 
হয় নি নীরব কভু । পরাণ অশ্ুক্ষণ। 


তেজ-নি্গমন 
অধ্যাপক শ্রীতারা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, এমএস্সি 


আদিম মান্ব ঘে+ দিন দুইথণ্ড কাষ্টঘর্ধণে 
অগ্নি উৎপাদন করিতে সমথ হইল সেদিন হইতে 
তাহার জন্বাত্র। সক হইল! রীসারনিক দঈন- 
ক্রিয়ার সাহাধো উৎপন্ন তেজ তাহার করীয় 
ইনার সঙ্গে সঙ্গে তাভার জীবন্ধাত্রার পরিবন্ঠন 
ঘটিল এবং ক্রমে দে সভ্য হইয়। উঠিল । দীর্ঘ- 
কালি ধরিয়া এই অগ্নির সাভাঁধো সে বন্ধন করিত 
এবং কঠিন শীতের দিনে এইট অগ্রি তাভার গৃহের 
তাপ রক্ষা করিত। সেইদন্ট সে অগ্নিকে পৃূজ। 
করিত। তেজকে গতিতে রূপান্তরিত করা অনেক 
পরের ইত্তিহীপ এবং মামুষের আদিম প্রবুদ্তি 
দ্বংসকাধ্োেই এই রূপান্তর সর্বপ্রথম প্রয়োগ 
করিয়াছিল ' 

ত্রযোদখ শতাবার মধ্যভাগে রুজার বেকন্‌ 
ঘোষণ। করিয়াছিলেন বে, সোডা, অঙ্গার 
গন্ধকের মিশ্রণে অভি দ্রুত দহৃনকাধ্য চলে এবং 
এই দহনকাধ্যের সাহায্যে গোলা নিক্ষেপ করিনা 
শক্রপক্ষীয় জাহাজ এবং দুর্গীদি ধ্বংস করা৷ চলে । 
পরবস্তী শতাঁবীতে এই উপায়ে এক জাভাঁজ অন্ত 
জাহাজ ডূবাইয়া। দিত, যদিও এই জাহাজসমূহ ছিল 
কাষ্টনিম্মিত এবং পালে চলিত। সপ্তদশ শতাব্দীর 
অ্বভাঁগে তেজের সাহাধ্যে বাম্পচালিত যস্থাদি 
উদ্ভাবিত হইল এবং আরও ছুইশত বতমর পর 
চৈলচালিত ইঞ্জিন নিশ্মিতি হইল যাহাতে 
সোজাসুজি তৈলকে বাম্পীভূত করির়? সেই বাম্পকে 
দহনক্রিয়া। দ্বার! ইঞ্জিন চালনা করা হয়। বাম্পীয় 
এবং তৈলচালিত বস্ত্রমমুহে দহনক্রিনার জন্য যে 
আক্মিজেন প্রয়োজন তাহা তৈল বা কষ্পলার মধ্যে 


এবং 


থাকে না; বাব্মগুল হইতে এই অন্সিজ্েন গ্রচণ 


কব। তঘ। 
পাপ এই সমদেই জানা গেল বে, এমন 
কতগুলি যৌগিক পদাথ আহে বাভার মধো 


অঙ্গার এবং অক্সিজেন বিগ্কঘান। এই প্রকার 
বৌগিক পঙাথেব দহনক্রিঘ।র জন্য বাহির হইতে 
অগ্গিঙ্জেন আমদানীর গ্ররোজন তয় নাঃ পদার্থের 
অভ্যন্তবন্থ অঞ্িজনই দহনক্রিয়া চালায়। ফলে 
সম্পূর্ণ দহন্কথা নিন্ষেমধ্য সংবটিত ভন এবং 
থে গ্যাস নির্গত হর তাহার চাপ অত্যন্ত অধিক। 
জৃতরাঁং বে আঁবরণেব মধ্যে এই পদা্থকে রাখ। 
হয় তাঁতী ভাঙির! চুরিয়া গ্যাস নির্গত হয়। 
এই জাতীর পনাথকে বিক্ফোরক পনার্থ বল! হয়। 
পদাথেব গঠন আলোচন। করিঘ। জান। বায 
থে পদাথমাত্রই কতকগুপি পরমাণুর সমষ্টি। 
বিভিন্ন পরমাণুব বিচিত্ররূপ সমীবেশে বিভিন্ন 
যৌগিক পদার্থ গঠিত হন। যেমন ছুইটি 
হাইড্রোজেন 'এবং একটি অগ্জিজেন পরমাণু 
লইয়া একটি জলের অণু গঠিত। আটটি অঙ্গার 
ও আগিরটি ভাইড্রোজেন পরমাণু দ্বার। একটি 
পে্রলের অণু এবং তিনটি অর্গার, পাঁচটি হাইড্রোজেন 
তিনটি নাইক্রৌজেন ও নয়টি অক্সিজেন পরমীণু 
মহযোগে নাইট্রোগ্রিীরিণ নামক এক অতি 
বিক্ফোরক পদার্থের অণু গঠিত হয়। রাসায়নিক 
ক্রিয়া যখন একটি যৌগিক পদার্থ অপর একটি 
যৌগিক পদার্থে পরিবন্তিত হয় তখন পরমাণু 
সমুহের অবস্থানের পরিব্তনের জন্যই ইহা থটে। 
প্রায় সবক্ষেত্রে এই পরিবর্তন ঘটাইবার জন্য 


১০৮ 


তাপের প্রয়োজন | এক ট্রকর। করলা উত্ভপ্ু 
কৰিলে কয়লার উপরিস্তিত অঙ্গার পরমাণু বাতাসের 
অকাজেন পরমাণুব সঠিত মিলিত তইয়। দভনক্রির। 
চালায় এবং শপ উত্পন্জ ভর । এই ব্যাপাবটি 
অতি ধীবে সংঘটিত তয় কারণ পদার্থের বতিগস্থিত 
পরমাণুষমুহই কেনল বাছিবের অক্সিজেনের সভিত 
মিলিত হইবার সুযোগ পার। মোটরউঞ্জিনে তে 
পেট্রোল গোড়ান হর ভাভাতে অপেনাকিত জ্রুত 
দহনকা্ধা চলে কাব পোট্টরীলাকে প্রথমে বাম্পীভত 
করা হয় বলির পোট্রোল অতি ক্ষ সঙ্গ কণার 
বিভক্ত ভয় এবং অধিকপংখ)ক এপট্টোলেন ছু 
বাতাসের সংস্পর্শে আসিতে পারে | সেঈ কারণে 
করলাঁকে শ্রঙ্ষচুর্ণে বিভক্তি কৰিলে দহনক্রিয়। জ্রততস 
হইবে | পোট্টোলেব অঙ্গাব 9 ভাইডোজেন 
পরমাণু বাতীসেব অস্ত্রিজেব অনুকে বিচ্ছিন্ন করিগ। 
দ্রন্কাঁধা সম্পন্ধ করে, কাবণ যে দুইটি মক্সিজেন 
পরমাগুন সংযোগে অক্সিজেন অণু গঠিত হর সেই 
পরমাণু দ্রইটির মধ্যেকার মাকর্ষণ অপেক্ষ। মক্সিদেন 
পরমাণুর উপর অঙ্গার এবং হাউ/ড্রজেন পবমাণুর 
আকর্ষণ বেখা। নাইট্রোনিসারিণ বা অন্যান 
বিস্ফোরক পদার্থের ক্রিনাঁ একট ্বভগ্র ধবণের | 
প্রত্যেক বিশ্ষোরক পদার্থে টুর পরিদীণে 
অক্সিজেন থাকে । যখন কোন নিক্ফ নক পদার্থকে 
বিশেষ এক ভাপমাত্রার উদ্ভপ্ু 'কৰ। তয় ভথন 
পরমাণুসমুহের স্পন্দন বদ্ধিত ভগ 
অবস্তা পৌছার যাহাতে পদার্থের অক্সিজেন 
পরমাণুসম্ভ পদার্থের অঙ্গার “এব” তাইাড্রেজেন 
পরমাণুর 'অতি নিকটনভী তর। অঙ্গার ও 
হাইড্রোজেন পরমাণুর সহিত অক্সিজেন পরমাণুর 
অত্যধিক আকর্ষণ ভেতু পরমাগুসমুচেল পুর্ব্বের 
"অবস্থান পরিবর্তিত ইয়া নূতন রকমের অবস্থান 
ঘটে এবং জটিল অণু যুহূর্ভমধ্যে ভঙ্গি প্রচুর 
তেজ উৎপন্ন করে। প্রকৃতপক্ষে দছন এনং 
বিস্ফোরণ একই ক্রিয়া। এক গ্রাম পেক্রোল বাষ্প 


এমন এক 


উদ্বোধন 


[ সুবর্ণ জয়স্তী 
ও শক্সিজেনেব দহনে ২৫০৭ ক্যযুলোরি তাপ নির্গত 
তর অথচ এক গ্রাম টি এন্‌ টির (এ. 2) 
বিস্ফে।রণে ১০০০ ক্যালোরি পাঁওয়। বাঁ । কিন্তু 
প্রথম ক্রিয়াটি ঘটিতভে এ সেকেগু সমর লাগে 
এন" দ্বিতীয় ক্রিয়াটি ৩5০.» সেকেণ্ডে ঘটে । 
সেইজনা বিস্ফোবণের ধ্বংসকারিতা এত অধিক । 
এখানে বল আনঠক বে খ্রাসারুনিক ক্রিয়া ঘটাইবার 
পুব্নে পদার্থে বাতিন তইতে তাপ প্রয়োগ করিতে 
রাসারনিক ক্রিয। আবন্ত হইয়া গেলে এ 
কিন] হইতেই ভাপ উদ্ভত উর | সেইরূপ নিক্ষোরক 
পদার্ঘে পাভিণ ৩ইতে এমন ভাবে তাপ বা গ্রচর্ত 
ধাকধ। দিতে হইবে স।গাতে পরমাণুসমূত বিশেষরূপে 
স্পন্দিত তয় | যদি বাচিব তইতে শক্তি প্রয়োগ 
না কবিয়।ও রাঁসাণনিক ক্রিয়। ঘটিত তবে কাঁচ, 
করুলী ব। নিশ্ফে/বক পদীর্থ প্রস্তুত ভইন[লল পর- 
নুহ দতনক্রির। আন্ত ইমা বাইত এলং এই 
দভনক্রিয়াকে সতত করিনাণ কোন উপাঁরুত মাভষেণ 
থাকিত ন! 

গ্দাঁথেব উপন বাসারশিক ক্রিরান সাভামে। 


হয । 


তাঁপ উৎ্পন্ধ কলিন। বন্থদি চালন। করা দা 
এরূপ বস্থুপণুতের মব্যে দুইটি উল্লেখবোগ্য 


কমূল। ৪ তৈল মানুষেব হাগ্য নে পুথিবীধ 
উপধিভাগের নিরাট পরিবর্তনের সনরে নুহ 
অরণ্াসমু5 এবং সামু্িক গ্রাণা ভূগঞ্ডে প্রোথিত 
উপরে জলেব আপব্ণ খাকান বাশ- 
মগডুলের অক্সিজেন 'অরণোব কা এবং প্রাণার 
চব্বিকে দভন ব। পচন ক্রিয়ার সাহ।যো কার্বন 
ডাই অক্সাইড গাসে পরিণত করিতে পাঁরে নাই, 
পৃথিবীর অন্যন্তরের চাপে কাষ্ঠ ও চর্ধিব করলাণ 
এবং কেরোপিন তৈলে পরিবত্তিত ভইয়াছে এল' 
আমরা ভূঁগর হইতে করক্প। এবং কেরোদিণ 
পাইতেতি । করলা এনং তৈলের জন্ম একটি 
আকম্মিক ঘটন।। যন্ত্রনবের ক্ষুধা নিটাইঠে 
গিয়া! আজ কয়ল| এবং তৈলের উপর এমন চাপ 


তই খারু। 


মী; ১৩৫৪ ] 


পড়িতেছে যে আর বেঘাদিন এই উপাঁরে চল। 
কঠিন। লক্ষ লক্ষ বতসর ধরির1 প্রকৃতি মানবের 
জন্য বে ধনভীগার করলা এবং তৈলরূপে পুথিবীব 
বক্ষে সঞ্চিত করিয়া বাখিঘীছিল অনিতব্যরী 
উত্তরীধিকারীর মত মান্ষ সেই ধন থবচ করিতেছে 
ভবিষ্যতের ভীবন্। করে ন1। 

এই সঙ্কটে মানুষের মধো বীভার। চিন্তানাল 
তাহার। বকুল হইয়ী উঠিলেন ; করল এবং তৈল 


নিঃশেব ইমা) আসিতেছে -তাঁবপর 1. থে 
মাচব বস্ত্রসাগধ্যে দূরকে নিকটে আমানিবাঁছে, 
জীবনধাত্রা সহজ ও সুগন করিয়াছে এবং 


ভবিষ্যন্তেন বে স্বপ্র দেখিতেছে, তাভী কি শেন 
পধান্ত স্বপ্রহ বহিয়। বাইবে? বিরাট আবশিল 
সাহাব্যে ক্ধারশ্মি ধনদিরা, কাষ্ঠ পুড়ীউন। ব। 
ঞাঁলকহল হইতে ঘন্থ চাঁলনাব কথা চিন্ত। 
করিলেও কয়লা বা তৈলের মত এত জভ্জে এব 
এত প্রচুব পরিঘাণে ঠাপ "আব কিছু ৩উভে 
পাওয়া যাইনে না, স্ব চাদের ভালে 
নত্তনান সভ্যতা অচল ভইরা পড়িনে | মানগনেল 
এতদিনেব বচিত জগৎ কি নতন কপ নিবে - 





কোন অনিশ্চিতের মাধো ভবিষ্যতের নান্ধন লাস 
করিবে? ভবিষ্যতিব এই অন্ধকান দুনীভূত 
করিল ক্ষদাদপি গুদ পরমাণু এনং প্রকুতিই 


আবাব মানুষকে নৃতন বাতের সন্ধান দিল_ বিবাট 
সম্ভাবনার নািনের ভনিষ্যৎ উজ্জল হইর। উঠিল । 
কর়ল। বাঁ পেট্রোল ভইভে নিষ্ষাশিত 
পরমাণুর উপরে আনরণেল শক্তি । 
রাসার়নিক ক্রিরায় পরমাণুসমূগ্রে স্ান পরিবান্তন 
হর মাত্র, পরনাণু নিরেট নর, বরঞ্চ ফাপাঁ এবং 
খণতড়িত 'ও ধন্তড়িং সম্পন্ন কণিকা দার! 
নিশ্মিত। প্রথম নহাঘুদ্ের পূর্বে বিজ্ঞানী রাদার- 
ফোর্ড পরমাণুব গঠন সম্বন্ধে গবেনণ। কারিয়া 
বলেন যে প্রত্যেক প্রমাঁণুর কেন্ধে একটি ভারী 
কেন্্র আছে। এই কেন্ত্রকের বিছ্যৎ ধনাত্মক 


ত্জে 


প্রত্যেক 


তেজ-নির্গমন 


১৪৯ 


এবং ইভাঁকে বেষ্টন করিয়া কয়েকটি ইলেকট্রন 
আবন্তিত হইতেছে | ইলেকট্রনেব খণাঁত্বক বিদ্যুৎ 
কেন্দ্রকেব ধনাঁআুক বিদ্যুতের সমান : ফলে পরমাণু 


বিাংশুশ্ট। পবমাণুর বাসাযনিক ধন্ম বহিঃ 
ইলেকট্রনের উপর নিভর করে। ভাইড্রে(জেনের 


একটি ইলেকট্রন, হিলিয়মের ঢইটি, লৌভেব ৯৬টি 
এইন্সপে সর্বাপেক্ষ। ভারী মুলপদার্থ রুরেনিরনের 
৯২টি উলেকট্রন। রাদাবফৌর্ডের কল্লিত কেন্দ্র 
অনেকটা শ্রীকদশনিক ডিমক্রিটাস কল্পিত 
পবমাঁণুন মতই নিবেট এবং হতা ভাঙ্গী চলে ন।। 


সতর।ং উাই বদি পবন1ব গঠন নলির। ধরা হয় 


তবে পরমাণুকে ভাঙ্ষাব অর্থ উভার বহি 
উলেকট্রনকে সরান মাত্র। সভা এই মতে 


'এক পবমাগুকে জন্তা পরনাখুতে পরিবপ্তিত করা 
চালে না । 

গ্র্টীত পর্গে পাপা অন্াবকম। উনবিংশ 
শতাকীর মধাভাগে কবাসা বসারলধিদ প্রাউট 
প্রমাণ কবিতে চেষ্টা ধরিরাছিলেন বে যুলতঃ 
সণ পরনাণুই ভাঈড্রজেন পরণাণুব দ্বারা গঠিত | 
বিভিন্ন সংখাক হাইড্রোজেন পৰমাণু দ্বারা বিভিন্ন 
প্রকাবেন প্ণাণু স্ষষ্টি হইাছে। 'গ্রাউট অন্মাঁন 
কবিদাছ্িলেন বে বিভিন্ন পবমাণুব ওজন পূর্ণ 
সাথাক ভাঙড্রাজেন পরনাণুব ৪জনের সমান । 
কিন্ত কৌবিণ .গাসের পরনাুব '৪জন ৩৫৫; 
একটি ভগ্মাঞ্ম তণ্রবাঁতে প্রািটের মতবাদ 
দসিরা গে | ১৯১৯ সনে ইতরাজ পদার্থবিদ 
এাঁপটন 'প্রাউটের মতবাদ প্রমাণিত করিলেন । 
ভিনি পনীগ্ষাদাব। দেখাই দিলেন বে ক্লোরিণ 
পরমাণু ছুই গ্রাকারের । একপ্রকার হাইড্রোজেন 
হইতে ৩৫ ৭ 9৪ অপরটি ৩৭ গুণ তারী। 
পরমাণু সম্পকে এ্যাসটনের এই আবিষ্ধার 
অভিনব।  গ্যাসটন ইহাদের নাম দিলেন 
আইসোটোপ। তিনি আরও প্রমাণ করিলেন 
যে অনেক মৌলিক পদ।থেই এরূপ আইসোটোপ 


ইভ। 


১১৩ 


বিষ্কমান। ১৯৩২ সনে আমেরিকার বিজ্ঞানী 
এইচ উরে (নু 016১) আঁবিফার করিলেন যে 
সাধারণ হাইদ্রোজেনও ছুই প্রকার। একপ্রকার 
হাইফ্বোজেনের পরমাণু অপর প্রকারের দ্বিগুণ 
ভারী। সুতরাং প্রাউট যে বলিয়াছিলেন যে 
সকল মৌলিক পদার্থের পরমাণু ভাইড্রৌজেন 
পরমাণু অপেক্ষা নির্দিষ্ট পূর্ণসংখাক ভারী তাহ 
প্রমাণিত হইল । কাজেই কেন্দুক নিবেট না 
হইয়া! কতকগুলি তাইীড্রোজেন পরমাণুন কেন্দ্রুক 
বা প্রোটন দারা গঠিত। ১৯৯৯ সনে বাদার- 
ফোর্ড পূর্বের মত পরিবর্তন করিলেন | বেডিয়ম 
হইতে নির্গত অতি বেগশালী আলফাঁকণিকা দ্বারা 
বিভিন্ধ পরমাঁণুর কেন্দুক ভাঙ্গিযাঁ তিনি প্রমাণ 
করিলেন বে বথার্থই পরমাণুর কেন্দু+ কতকগুলি 
নির্দিষ্টসংখ্যক প্রোটন দ্বারা গঠিত এবং প্রতোক 
প্রোটনের বিছ্যাত ধনাত্মক। কিন্থুা তিনি 
বুঝিয়াছিলেন ঘে পরমাণুর কেন্দরক শুধুই প্রোটিন 
দ্বারা গঠিত নঙ্কে কারণ প্রোটনের বিদ্যুৎ এবং 
ইলেকদ্রনের বিদ্যুৎ সমপরিনাণ এনং মৌলিক 
পদার্থের আণবিক সংখ্য। পরমাণুর কেন্দ্ুকেব 
বহিঃস্থ ইলেকট্রনের সংখার সমান । এখন, 
অক্সিজেনের আণবিক সংখ্যা ৮ অথচ হার ওজন 
১৬ বলিয়া কেন্দ্রকে ১৬টি প্রোটন থাঁকিবার 
কথা । সেরূপ লৌহের ইলেকট্রন সংখ্য। ২৬ ব্লিয় 
ইহার আণবিক সংখ্যাও ২৬ অথচ ওজন ৫৪ 
বলিয়া ৫৪টি প্রোটন থাকিবার কথা।। ইতা 
হইতে মনে হয় যেন যত্তগুলি প্রোটন লইয়। 
কেন্দ্রক গঠিত তাহার প্রায় অদ্ধেক পরিমাণ 
প্রোটনের বিদ্যুৎ নাই। অর্থাৎ বিছ্যুৎশৃনট 
প্রোটন ব। নিউট্রন না হইলে পরমীণু গঠন সম্ভব 
নছে। রাঁদারফোর্ড এই নিউট্রনের অস্তিত্বে 
বিশ্বীনী ছিলেন এবং ১৯২৭ সনে তিনি কেন্ছি জের 
গব্ষপাগাবে এবিষয়ে অনেক পরীক্ষা করিয়া 
ছিলেন কিন্তু কৃতকাধ্য হন নাই। ইহার বার 


উদ্বোধন 


১ | হুবর্ ভুযসতী 


বৎসর পর জন্মান পদার্থবিদ বোঁথে বেরিলিয়ম 
পরমাণু চূর্ণ করিয়া নিউট্রন নির্গত করেন কিন্ত 
তিনি ইহাকে একপ্রকার রশ্মি বলিয়। মনে করিয়া- 
ছিলেন। ফ্রান্ে আইরীণ কুরী (মাদীম কুরীর 
কন্তা) ও তাহীর স্বামী জুলিয়ে প্রমাণ করেন 
যে এই নির্গত নিউট্রন কোঁন গ্যাসের মধ্যে 
প্রনেশ করিলে সেই গ্যাসের পরমাণুকে অধিকতর 


গভিশাল করিয়া দেয়। তারা নিউট্রনকে 
'গম। রশ্মি বলির কল্পনা করিষাহিলেন। 
তাঙ্গার।ও উহীকে একপ্রকীর কণিকা বণিয়! 


ধরিতি পারেন নাই। "মাও এক বৎসর পর 
অধাপক বাদীরকোের সহকম্ী এবং ছাত্র জে 
চ্যাভউইপ, প্রমাণ কবেন থে 'এই নিউট্রন এক 
প্রকাধ বিদ্যুংবিহীন কণিকা এবং প্রোটনের 
সমপরিনাণ ভারা। 

নিউট্রন আবিষ্কারের ফলে পরমাণুর গঠনে 
বেকু গেলবেগ ছিণ তাহ। গিটিয়। গেল। 
কেন্দ্র প্রোটন ও নিউট্রন দ্বারা গঠিত । 
প্রোটনের সংখা । ও ইলেকট্রনের সংখ্যা সমান 
এবং প্রোটন ৪ নিউউ্রনেন একত্রে বাঁত। ওজন 
তাহাই পরম।ণুর ভগ । যেমন অক্সিজেন পরমাণুতে 
আছে ৮টি প্রোটন ও ৮টি নিউট্রন । অতএব 
ইহার আণবিক সংখ্যা ৮ এবং ভর ১৬। লৌহ- 
প্রমাণুতে ৯৬ প্রোটন ও ২৮টি নিউট্রন লইয়া 
কেন্দ্রক গঠিত । শ্ুতরাং হার আণবিক সংখ্য। 
২৬ ৪ ভর ৫51 এখানে ব্লা আবথ্ঘক বে 
নিউট্রন প্রোটন বা ইলেকট্রনের ন্ঠায় মৌলিক 
কণিকা নহে; ইহা আসলে প্রোটন কিন্তু 
সামগ্নিক ভাবে ইহু। বিছ্যুৎশৃন্ত | 

কেন্দ্রুক ভাঙ্গিয়। নৃতন পরমাণু গঠন সম্ভব। 
অর্থাৎ এক পরমাণুকে অন্ত কোন পরমাণুতে 
রূপান্তরিত করা চলে। বহুকাল পূর্বে মিশরে 
এবং আরবদেশে একদল বৈজ্ঞানিক |!) ছিলেন 
ফাহারা নিরুষ্ট ধাতুকে স্বর্ণে পরিবর্তন করিতে 


মাঘ) ১৩৫৪ ] 


চেষ্টা করিতেন। তান্াদের এ্রালকেমিষ্ট. বলা 
হইত | তাহাঁর। মনে করিতেন যে প্রত্যেক 
মান্য যেমন মাপনার অপদগুণসমূত বর্জন 
করিরা ক্রমে সৎ ভইতে চেষ্টা করে, স্তনিধা এনং 
সুযোগ পাইলে নান্তব আজ্াত উন্নন্ি করিতে 
পারে, সেইকপ নিরুষ্ট ধাতুসমূহ ৪. উত্কুষ্ট 
ধাতু অর্থাৎ র্খে পরিবর্তিত হইতে সর্দাদাই 
চেষ্টিত। এই পরিব্তীনেন  সহান্ভাকলে 
তাহার। নানাবিধ বৃক্ষের নস ধাতুব উপর 
প্রয়েগ করিতেন, নাই । 
যে পরশ পাথরের” অশ্রেষশে তীভাব। দীর্ঘদিন 
সাধন। করিয়াছিলেন রাদারফেড পরণাণু ভাঙ্গিয়া 
সেই পরশ পাঁথরেব সন্ধান দিলেন কিন্থু বর্তমান 
কালের বিজ্ঞানী এই পরশপাঁথর ছার! নিকৃষ্ট ধাতুকে 
বর্ণে রূপীন্তরিত নী! করিয়। 'ন্ত এক বস্তু স্টি 
কৰিলেন যাহা হইল তেজ 'এবং যাহার মূল্য দ্বর্ণ 


কিছ ক্লুতকাঁধা হন 


অপেক্ষা অনেক অধিক। প্রোটনও নিউট্রন 
সেই পরখপাথর । 
রাসায়নিক ক্রিয়ায় যে তেজ নির্গত ভয় 


পদার্থের কেন্্রক ভাঙ্গিতে পারিলে তাঁতা অপেক্ষা 
লক্ষগুণ অধিক তেজ পাওয়া যাইতে পারে । 
শ্নতির।ং কেন্্রক ভাঙ্গিয়া তেজ নিঃসরণ সম্ভণ 
করিতে পারিলে কয়লা বা তৈল নিঃশেবিত 
হইলে পুথিবীতে মান্ুষর কাঁজের জন্ত তেজের 
অভাব ভইবে নাআরও সুবিধা এই বে থে 
কোন পদার্থের কেন্দ্রক ভার্জিলেই তেজ পাওয়া 
নাইবে ॥ এক গ্রাম জলের তাপমা্র। 'এক ডিগ্রী 
সোর্টিগ্রেড বৃদ্ধি করিতে এক ক্যালোরি তাপ 
প্রয়োজন । এক কিলোকালোরি তাপ ইহার 
হাঙ্গার গুণ অধিক। এক গ্রীম ককল! 


পোড়ীইলে ৮ কিলোক্যালোরি তাপ পাওয়া 


যায়। এক শ্রীম টি এন টির বিস্ফোরণে এক 
কিলৌক্যালোরি তাপ নির্গত হয়। ন্ৃতরাং 
বিস্ফোরণ অপেক্ষা দহন ক্রিম্নায় তাঁপ অধিক 


তেজ-নির্গমন 


৯১১ 


বিস্ফোরণ মৃহ্ত্বমধো ঘটে 
বলিয়। বিস্ফোরণের ধ্বংসকারিতা বেশী। 'এক 
গ্রাম এলুমিনিরমের  কেন্দক তইতে ১৪ লক্ষ 
কিলোক্যালোবি এবং এক গ্রাম ররেনিষম হইতে 
১৯৭ পক্ষ কিলোকালোরি ভাপ পাওয়া বাধ 
অর্থাৎ এক গ্রাম খুরেনিরম নির্গত তাপ ১৯ 
টন টি এন টিব বিস্ফোরণে নির্গত তাপের সমান । 


নির্গত ভয় কিন্তু 


কেন্দরকেন এগ্রাটনসমূত নিম্ফোরণের ফলে 
বিচ্ছিন্ন হই! থাউতে চায়; তথাঁপি কেন্ত্রক 
এশা অহান কঠিন। উচাভে নোঝা বায় 
বিকর্ষণ সাও কেন্দ্ুকের “প্রান ও নিউট্রন 
বিশেন কোন আকর্ষণ শির সাভীনো একত্রিত 


থাঁকে। এই আকর্ষণে ফলে কেন্দ্রকের প্রোটন 
ও নিউট্রন বথাসাধ্ায 'মন্লস্থান অধিকার করিয়! 
থাকে । হিসাবে জীন। মা ঘে এক ঘ্বন সোর্টি- 
মিটান জলের ওজন এক গ্রাম কিন্তু এক ঘন 
সের্টিমিটার প্রোটন ও নিউট্রনের ওজন ২৪*০ 
লক্ষ টন। কেন্দ্রকের গুরুত্ব নত্যন্ত বেশী। 
বৈদ্ভাতিক বিকর্ষণেন ফলে কেন্ত্রক ভাঙ্গিযা যাইতে 
চার বটে কিন্য কেন্দ্রকের উপরিভাগ একপ্রকার 
আকর্ষণ শকিব জন্ত কেন্দ্রক অটুট থাকে। 
কেন্দ্রকে গুকত্ব ঘভ বৃদ্ধি পায় বিকর্ষণ9 তত 
বেশী হর এবং অবশেবে বিকর্ষণ আকর্ষণ অপেক্ষা 
অধিক হর্যীতে কেন্দ্রুক ভাঙ্গিবার সম্ভীবন। 
ঘটে। রৌপা অপেক্ছ। ভারী প্ৰমাণুর কেন্দ্রককে 
নাহিব হইতে শক্তি্বাব| স্পন্দিত করিতে পারিলে 
দুইটি টুকরাম ভাঙ্গিয়। নাইবে; অপর পক্ষে 
রৌপা অপেক্ষা হালকা পরমাণুর দুইটি কেন্দ্রক 
একত্রিত হইলে নূতন কোন পরমাণু গঠন 
করিয়। প্রচুর তেজ নির্গত করিবে । একমাত্র 
বৌপোর কেন্দ্রকে কোন পরিবস্তন সম্ভব নহে । 
সুতরাং দেখ! যাইতেছে যে আমরা যেন 
বিল্ফৌরক পদার্থের উপর অবস্থান করিতেছি । 
যে কোঁন পদার্থের পরমীণুর অভ্যন্তরে গ্রচুর 


১১২ 


শক্দি ঘুমন্ত আছে_ঘুম ভাঙ্গাইয়। বাঁচিবে 
আনিবার অপেক্ষা মাত্র । লঙ্গ লক্ষ বসব 
ধরিরা শ্ষধ্য এনং নগ্ষসমৃত এই উপারে নিজ 
নিজ তাঁপ বক্ষা করিনা আসিতেছে! দীর্ঘ কাল 
তল এই পৃথিবী স্থষ্ট উইঘাছে। মার ঢই 
তিন বৎসর ভঈল নান্তিষ এই বভস্ত জানিভে পাঁরির। 


এত শন্তি নির্গমনেব কাজে লাঁগিয়াছে। 
একমার ভবিমাংত বলিতে পাবে উচ্ভীৰ ফল কি 
ভহীবে | 


একমার রৌপা বাতীন্ত এদি সব “মৌলিক 
পদার্থেই রূপান্তর সম্ভব ভাবে পৃথিবীতে একগাঁন 
রৌপ্য বাতীত অন্ত কোন পদার্থের ন্তিত্ 
থাকিত না। কেন্দ্রকেব বিভাজনের জন্থা বাঁতিন 
ভষ্টতে খানিকটা. শক্তি ( কাধ্যকরী শল্তি) ইভাঁব 
উপর প্রয়োগ করা গএ্রয়োজন নচেৎ বিভাজন 
ঘটে না ধেমন বন্দুকের টিগার ন। টা!নিলে গুলি 
বাহির কম না। রাসায়নিক ক্তিয়ারও 
কার্ধকরী শক্তি দরকার যেমন এক টকর। ক।ষ্কে 
ঘর্ষণ করিলে বা সীমান্ত অগ্নি সংঘোগ করিলে 
অথবা। কোন বিল্ফোরক পদার্থকে আঁঘাতি করিলে 
রাসায়নিক ক্রিরা মরন্ত হর! বাহিরের এই 
কাধাকরী শক্তি বাসারনিক ক্রিদাঁৰ শ্ষেত্রে সামান্ত 
মাত্র । পেউ ভগ দেখ|। খাঁর দে পায় সমন্ত 
বৌগিক পদার্থে রাসায়নিক শক্তি নিঃশেধিত 
হইয়। গিরাছে অর্থাৎ আর ইহাতে রাসায়নিক 
ক্রিয়া সম্ভব নচে। করল! ৪ তৈলে বে 
রাসায়নিক ক্রিয়া ঘটে নাই তাহার কাবণ ইহা 
মাটার নীচে প্রোথিত থাকায় অখ্মিজেনের সহিত 
সংযোগ ঘটিবার সুযোগ ঘটে নাই কি মাটা 
খুঁডিয্বা কোথাও বারদেব স্ত্প বাঁ অতি 
বিস্ফোরক কোন পদার্থ পাওয়া বাইবে এ কল্পনা 
নিতাস্তই অলীক, কারণ পৃথিবী স্থা্টি হইবার 
পর এরূপ কেনি পদার্থ থাকিলে এতদিনে 
তাহাতে রাসায়নিক সংযোগ ঘটিত গিয়াছে। 


5 
ভে 


উদ্বোধন 


[ সুবর্ণ জবস্তী 


কেন্দ্রকের বিভাজন পটাঁউলে যেমন প্রচণ্ড 
তেজ পাওয়া যাঁর তেমনি 'এই ক্ষেত্রে কার্য্যকরী 
শক্তিও অনেক বেশী। সেই জন্ত আজ পর্যন্ত 
বু মৌলিক পদার্থ স্থট্িব প্রান্ত হইতে 'একই 
অবস্থার রহিরা শিষাছে। একমাত্র নক্ষত্রের 
অভান্মনে তাঁপ প্রচণ্ড বলিষ। কেন্দ্ুক বিভাজন- 
ছার! বূপান্তনিত হইতেছে । কেন্দ্রকে বিভাজন 


ঘটান কঠিন এই বিভাজনক্রিরা তীরবেগ- 
বিশিষ্ট এপ্রাটন দ্ার। হইতে পারে। 'একট। 
অন্সনিধ| এই নে লঙ্গ লক্ষ এরাটন ব্ুক্ত 
করিয়া পরমাথুর কেন্দ্রকের দিকে নিক্ষেপ 
করিলে লক্ষ লক্ষ প্রোটানের মধো মীত্র কয়েকটি 


পরমাণুব কেন্দ্রকে আঘাত করিবে-'অবশিক্ট 
প্রোটন পাঙ্গ দয়) চলিয়া বাইবে অথ) কেন্দ্রকের 
নিকটবগ্তী ভইলে লেগ মন্দীতত হইয়| যাইবে । 
ভতরাঁং কেন্দ্রকে দিভাঁজন ঘটাইস। তেজ নির্গত 
করিতে পারিলেও মোটের উপবৰ প্রোটনকে 
বেগুক্ত করিতে থে শক্তি প্রয়োজন বিভাঁজন- 
ক্রিঘাম় তাহা অপেক্ষ। কম শক্তি পাওয়া মাঁষ, 
কারণ গাত্র কয়েকটি প্রোটন 'আদ্বাতি করে। 
স্তরাং এই প্রক্রিরার নিত তেজ বাবহারিক 
ক্ষেত্রে প্রয়োগ কব। সম্ভব নঙে। 

১৯৩২ সনে নিউট্রন আবিষ্কত হইবার পব 
বোঝা গেল বে কেন্দ্রক ভাঙ্গিবার পক্ষে ইনা 
অত্যন্ত উ্পাবোগা। ইভা বিদ্রাৎবিহীন বলিব 
তীব্র গতিতে কেন্সরুকের উপর পড়িতে পারে। 
কাজেই এই উপায়ে কেন্দ্রক চূর্ণ করিয়) তেজ 
নির্গমন করা সম্ভব যদি ন। নিউট্রন উৎপন্ 
করিতে এবং ইহাকে বেগযুক্ত করিতে অধিক 
শক্তির প্রয়োজন হয়। কারণ বে শক্তিদ্বান। 
“নিউদ্টনকে গতিশীল করা হয় সেই শক্তি যদি 
কেন্্রক-নির্গত শক্তি হইতে বেশী হয় তবে 
মোটের উপর কোন লাভ থাকে না। 
কাধ্যক্ষেত্রেও তাহাই দেখা যায । 


মাঘ, ১৩৫৪ ] 


৯৯৩৮ সনের শেষভাগে জান্মীনীতে অটো হান 
ও এফ, স্ীস্ম্যান দেখিলেন যে বুরেনিরম পরমাণুর 
কেন্দ্রকে নিউট্রন দারা আঘাঁত করিলে কেন্দুকটি 
ছইটি ট্রকরা হইয়। প্রচগ্ডবেগে বিচ্ছিন্ন হর এবং 
তেজ নির্গত হর।  প্রোটোঁ-এ্যাকটিনিত্রম ও 
থোরির়মেও এই বিভাজন লক্ষিত ভয়। 
কেন্্রকের উপর পতিত হইলে কেন্দ্রকে প্রচণ্ড 
স্পন্দন সৃষ্টি করে এনং পরমাণুর বিভাজন ঘটে । 
পরীক্ষাদ্ারা জান! গিগ্নাছে বে এ্যাকটিনো-মুর্েনিরমে 
স্বল্পনবেগ-বিশিষ্ট নিউট্রন পতিত হইলে বিভাজন 
সহজে ঘটে। সুতরাং আণবিক তেজ নির্গমনের 
উপাঁর তইতেছে '্যাকটিনো-খুরেনিরম বা ঘুবেনিরম 
হইতে উৎপন্ন প্ুটোনিরমের বিভাজন ঘটান । 
এই দ্রইটি পদার্থের কেন্দুকে একটি স্বল্লবেগবিশিষ্ট 
নিউট্রন আঘাত করিলে কেন্ত্রুক ভার্গিরাঁ দুইটি 
করা ভইয়া তেজ নিত করে এবং অন্ততঃ দুইটি 
নিউট্রন নির্গত হর। সেই দুইটি নিউট্রন অপর 
ঢইটি কেন্দ্রুকের বিভাজন ঘটাইব! চাঁরিটি নিউট্রন 
নির্গত কৰে এবং এইবপে বিভাজন চলিতে থাকে । 
ভিসাবে জানা যায় যে প্রতিটি কেন্তুক বিভাজনে বদি 
দুইটি নিউট্রন জন্ম নে এক গ্রাম 
গ্যাকটিনোরুরেনিরমকে  পরিপুর্রূপে বিভাজন 
ঘটাইতে ৮* বার নিউট্রন জন্মান প্রয়োজন এবং 
সমন্ত ব্যাপারটি মৃহূপ্ভমধ্যে ঘটিরা প্রচণ্ড তেজ 
নির্গত হয়। 

মাণবিক বোমাতে এই উপায়ে তেজ নির্গত 
করিয়া! ধ্বংসকাধ্য সাধিত ভইয়াছে। যে যারণাস্থ 
আজ মানুষের করাবৃত্ব হইয়াছে ইহাকে সংহত 


তব 


তেজ-নির্গমন 
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করিতে না পারিলে মান্চষের দীর্ঘদিনেব সভাতা 
নিশ্চিন্ধ ভইপা বাইরে | এইজন্বুই মনীষী আইনস্টাইন 
পৃথিবীর প্রত্যেক চিন্বাণীল ব্ন্তিকে আবেদন্‌ 
জাঁনইয়াছেন- তীভাঁব। যেন ভবিষ্যতে যুদ্ধবিগ্রহ 
ঘটতে ন। দেন। তিনি অত্যন্ত বেদনার সহিত 
বলিয়াছেন যে ১৯৪৫ সনের ৯৬ই.জুলাই তাঁরিথে 
নিউ নেকঝ্সিকোর নকভূমিতে বখন পরীক্ষামূলকভাবে 
'আপবিক বোমার বিস্মোর্ণ ঘটান হয তখন্‌ যদি 
শত্রুপক্ষের সেনানারকদের 'আমছুণ করিরা 
দেখান তই তবে শাহাব। বুঝিতে পারিতেন 
মিত্রপক্ষের হাতে কী ভবানক মাব্ণাস্্র বহিরাছে । 
তথন 'অবিলঞ্ষে বুদ্ধ বন্ধ হইয়। যাইভ এবং 
হিরোসিমাব বাভংস ধ্বংপলীলা জগৎ প্রত্যক্ষ 
কবিত ন1] ঠিবোসিমার . আণবিক বোমার 
আবাতে বে মেদপুঞ্জ স্ষ্ট হইরাছিল আজ তাহ 
দীঘ কালে। ছাঁ। মেলিধা পুথিবী বিরিঘ্ 
বাখিবাছে। জাতিতে জাতিতে আণবিক শক্তি 
লইন্ল। দন্ছে অবিশ্বাস জমিয়। উহিয়াছে। মাহুষ 
প্রকৃতির দান যে আণবিক অগ্নির অধিকারী 
ভইরাছে সেই অগ্রি জনকল্যাণে নিরোজিত করা 
প্রয়োজন । করলা "ও তলের বুগ যেন চলিয়। 
যাইতেছে । আবার এখন আপবিক বুগ আসি! 
পড়িরাছে। মানুষকে হত্যা ন। করিরা আণবিক 
তেজ সীভাষ্যে তীহার জীবন-সমস্তার সমাধান 
করাই প্রত্যেক জাতির কর্তব্য । লোককল্যাঁণে 
ইছা নিষোজিত ভইলে আঁজ পৃথিবীব ধ্বংসোনুখ 
অর্থনৈতিক ব্যবস্থাও রঙ্গ। পাইবে । নূতন আণবিক 
বুগে জগৎ যেন সুথের স্থান হন । 


উহা 


স্বামী ব্রিগুণাতীত 


অধ্যাপক শ্রীজ্জীনেন্্ চন্দ্র দত্ত, এম-এ 


স্বামী অিগুণাতীত ভগবান শ্রারামরু্জ 
পরমহংসদেবের অন্যতম শিষ্য হিলেন। তাহার 
পূর্বাশ্রমের নাম ছিল সারদী চরণ মিত্র। ৯৪ 
পরগনার এক অভিজাত কায়স্থ বংশে 
সনের ৩৭ জানুয়ারী তীাঁর জন্ম ভয়। আীগ্ব 
পিতা-মাতা উভবই অন্তান্ত ধর্মপনীয়ণ ও সাধন- 
ভজনণীল ছিলেন। পিভা-মাতার ধর্মনালতা 
পুজে সংক্রামিত ভইয়াছিল । 

বালক সারদীপ্রপন্ন কলিকাতা শ্যামপুকুরেব 
মেট্রোপলিটান স্কুলে অধ্যয়ন করেন। এ 
বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্দক ছিলেন শ্রীননমিকুষ্ণ- 
দেবের গৃহী শিষ্য ভক্ত মহেন্্র নাথ গুপ্ত; 
সকলের নিকট তিনি “শ্াশ্রনামকৃষ্ণকথাযতণ- 
ংকলগ্কিতা শ্রী এই গুপ্ত নামেই পরিচিত । 
সারদাপ্রসন্ন প্রতিভাশালী, বুদ্ধিমান ও মধুবস্বতাব 
ছাত্র ছিলেন । ১৪ বৎসর বয়সে ভিনি প্রবেশিকা 
পরীক্ষা। দেন । পরীক্ষার দ্বিতীয় দিবলে অনবধাঁনতা- 
বশতঃ তাহার নোনার ঘড়িটি চুরি যার । ইহাতে 
পরীক্ষায় একটুক্ু ব্যাঘাত জন্মে এবং তিনি 
দ্বিতীয় বিভাঁগে উত্ভীর্দ হন। পরীক্ষায় আশান্ত- 
রূপ ফললাভ করিতে ন। পারিরা তিনি অতীব 
ছুঃখাতিভূত হইলেন। প্রিয় ছাত্র সারদাকে 
দুঃখভাবাত্রীন্ত দেখিয়া বিগ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক 
মহেন্দ্র গুপ্ত তাহাকে একদিন দক্ষিণেশ্বরে 
পরমহংসদেবের নিকট লইয়। গেলেন। শ্রীরামকষণ- 
দর্শনে বালক সারদা অতীব আকৃষ্ট হইলেন 
এবং তদবধি যখনই সমর পাইতেন তখনই এই 
মহাযোগীর শ্রীচরণপ্রান্তে উপস্থিত হইতেন | 


৯৮৩৫ 


গীতার শ্রীভগবান অছ্ুনকে বলিরাছেন--- 
“তণ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়] | 
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞান্‌ং জ্ঞানিনন্ত ববদণিনঃ॥” 

প্রণাম, তত্রজিজ্ঞাস। 3 সেবা দ্বারা প্রসন্ন 
হইলে ক্রহ্ষজ্ঞ গুরু শিষ্যকে উপদেশ দিবেন । 
গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবী শিষ্য সারদাপ্রসরকে পাদ- 
প্রক্ষীলনের জন আনিতে আদেশ দিলেন। 
ইহাতে মহান লৌকগুর বালক সারদা প্রপন্নকে 
গুরুসেবার এক প্রকুষ্ট শ্যোগ দীন করিলেন। 
বালক তত্বদর্শী মহাপুকমের সেবা করিয়া ধন্য 
হইলেন। তাহ!র আাভিজত্যের অভিমান চূর্ণ 
হইয়া সঙ্গে সঙ্গে গুরুসেবার একনি ভাব 
সঞ্চারিত হইল। নেট্রোপলিটান কলেজে ইন্টার 
মিডিয়েটু প্রথম বাঁধিক শ্রেণাতে পাঠ করিবার 
সময়েই বালকের পড়াশুনার উদাসীনতা এবং 
শীরামন্কষ্ণদেবের প্রতি ক্রমবর্ধমান অন্থুবাগ ও 
আকধণ পরিদৃষ্ট হয়। পড়াশুনায় অগনে যোগ 
ও ধর্মীর্জনে আগ্রহ দেখিয়া পিতা-মাতা তাহার 
বিবাহের চেষ্ট। ক্গিলেন। সংবাদ পাইয়! 
বালক বাড়ী হইতে পলায়ন করিয়! শ্রীরামকৃষ্ণ 
দেবের চরণপ্রান্তে উপস্থিত হইলেন। শ্রীরামরৃষ্” 
দেবের নিকট বাড়ী হইতে পলায়নের কথা 
গোপন করিয়া সারদ। পুরীর দিকে চলিন। 
গেলেন। পথে গভীর বনে অনশনে, অর্ধাশনে, 
ছুঃখ-ক্লেশে দিন কাটাইতে লাগিলেন । পিতামাতা 
অনুসন্ধান করিয়া পুত্রকে বাড়ীতে ধরিয়া 
আনিলেন। গৃহে ফিরিয়া মাত্র একমাঁসের 
প্রশ্তুতিতেই আই-এ পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ 





স্বামী তিষ্ুশাভীত, উদচ্ছোধানেব পথম সম্পাদক 


উদ্ধোধন, আনন এগন্থা 


০১০৯ 





ডদ্বারন, শব হামপ 


টি 


মাঘ, ১৩৫৪ 1 


হইল্লেন। পড়ার 'অগনোবোগ দেখির1 জোষ্ঠ 
স্বাতা সারদাঁৰ মন পনিবতিত করিবার জন্য 
শান্তি-্বস্তায়ন, মাগ-যজ্ঞাদির অন্রষ্ঠান কবিলেন; 
পুরোহিতগণ বোঁদণা করিলেন বে, বালক সন্যাসী 
তইয়। যাইবেন | 

প্ররোহিতগণের কথাই সভা ৬ইল। বালক 
শ্রীরামকষ্দেবেব দেবছ্র্লভ ব্যক্তিত্ব ও অপার্থিব 
প্রেমে আকুষ্ট হইঘ। সংসাদ্-নন্ধন ছিন্ন করিলেন । 
মহাঁন্‌ গুকর উপদেশে শিষ্েব ধর্জীবন গঠিত 
হইতে ল।গিল | পর্মগংসদেব বগন অসুস্থ হইর] 
চিকিৎসার্গ কাঁশীপুন উদ্ান-লাটীতে অবস্থান 
করিতেছিলেন তথন্‌ সাঁরদাপ্রসন্গ 'অন্যান্ত গুরু- 
দাঁতিগণের সতিত তথান্ন উপস্থিত থাকিন। শ্রীগুরর 
সেবার আত্মনিরোগ কবিরাছিলেন।  শ্রীগুকৰ 
'অন্তর্থনের পর ববাহনগৰ মঠে গুকন্বাতিগণের সহিত 
মিলিত হন 'এবং সন্গাম গ্রচণ কবির। স্বামী 
ত্রিগুণাতীত নামে পবিচিত হইলেন | 

নিঃসঙ্গভাবে তীর্ঘভ্রমণের ছুমিবার আকাজ্ষী 
তাহাকে পাইয়া বসিল। ১৮৯১ সনে তিনি 
মথুরা, বৃন্দাবন, জয়পুব, আজনীড, কাথিরাবাড়, 
পোঁরবন্দর প্রতি স্থান পরিভ্রমণ কবিয়ী বরাঁহনগর 
মঠে প্রত্যাব্ন কবিলেন। পোরবন্দরে গুর 
ল্রাতা শ্বাণী বিবেকানন্দের সহিত তাহার 
অপ্রত্যাশিতভাবে সাক্ষাৎ হইল। গীচ বৎসর 
পর আবার তিনি উন্তরাখণ্ডের রতিক্রম্য তীর্থস্থান- 
গুলি ভ্রমণ করিলেন। কৈলাস, মানস-সরোবর 
প্রভৃতি তীর্থস্থান ভ্রমণে তাহার অসমসাহপিক 
অভিযান-প্রিয়্তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। 
বহুবার তাহার জীবন বিপন্ন হইস্লাহিল কিন্ত 


ভগবানের কৃপায় তিনি প্রতিবারই বিপদ 
হুইতে উত্তীর্ণ হন। তীর্থলমণ শেব করিয়া! তিনি 


,কলিকাতীয় জনৈক ভক্ষের বাড়ীতে অবস্থান 
করিতে লাগিলেন এবং গভীর অধ্যয়নে রত 
হন। অত্যধিক পরিশ্রম হেতু তিনি ভগন্দর 


স্বামী ব্রিগুণাতীত 


৯১৫ 


রোগে আক্রান্ত হন অন্রোপগাবের সমর 
ক্রোরোফরম্‌ প্ররোগের প্ররোজন হয় নাই। 
তিনি মহাঁবো এর মত প্রশান্ত ও শিধিকার 
চিন্তে আস্রোপচারক্লেশ সহ কবিরাছিলেন 

শ্রুরামরুধ্। মঠ বরাছনগর ভইতে আলম 
বাজবে স্তানাস্তরিত হইলে স্বামী ত্রিগুণাহীত 
তথার গুকজাতগণেব সহিত অবস্থান করিতে 
লাগিলেন । 'আলমনাজ|ৰ মঠেব যে প্রকোষ্ঠে 
তিনি থাকিভেন উঠাঁকে প্রকৃতপক্ষে একটি 
গ্রন্থাগার বলা যাইত। নিজ প্রকোঢে তিনি 
একাকী গভীব অধ্ারনে ডুবির। থাকিতেন। 
অধারনস্দৃতা ছিন তাভান উনিবার। ৯৮৯৭ 
সনে দিনাপুরে ডিক দেখ। দিলে তিনি €ভিক্ষ- 
প্রপাডিতদেব সেব।য় আত্মনিন্নোগ করিরাছিলেন। 

আলমবাজার ভইতে বেনু মঠের ব$মান 
স্থানে আানকৃষ্চ নন্ত স্কানান্তবিত হইলে ন্তে। 
স্বামী পিবেকানন্দের ইচ্ছার ও "আদেশে বেদান্ত 
ও  আনাম্রধ্তদেবের সার্ভৌম উদার ধর্ম 
প্রচারের জন্য “উদ্বোখনঠ পত্রিকার পরিচালন! 
ও সম্পাদনাব ভার গ্রঠণ করিলেন স্বামী 
ত্রিগুণাভীত।  'উদ্দৌধনেধ মুদ্রণ সম্পাদনা ও 
সুঢ় পরিচালন।র জন্য তাহাকে অনাধাবণ পরিশ্রম 
ও রেশ স্বীকার করিতে ভইঘাহিল। তাহার 
অকান্তিক বর, অপরিসীন কর্তব্যনিষ্ঠ। ও 
অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে “উদ্বোধন” সুপ্রতিষ্ঠিত 


হইল। স্বামী তরিগুণাতীতেব এই কঠোর পরিশ্রম 
ও ক্ভব্যনিভার কথ। শুনির। নেত। স্বামী 


বিবেকানন্দ বনির[ছিলেন যে এরূপ অভাবনীয় 
পরিশ্রম ও কুচ্ছুসাধন লোককল্যণরত শ্রীরামকৃষ্ণ 
শিষ্টের পক্ষেই সম্ভবপর । কণ্পিকাত। ও 
মফম্বলের সর্বত্র ভক্তনহন ও শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের 
মধ্যে ডিদ্বোধনে'র বহুল প্রচার ও প্রসারের 
জন্য তিনি যে যত্ব, চেষ্টা ও উৎসাহ প্রনর্শন 
করিয়াছেন উহা। “উদ্বোধনের ইতিহাঁদে এক গৌরব” 


৮১৪০ 


ময় অধ্যায় সবোঁজিত করি ছে | ডিদ্বোধন্কে জন- 
প্রি করিবার জন্য তাহার কতই না মাগ্র ও চেষ্টা 
ছিল' তিনিই উদ্বোধনের প্রথম সম্পাদক ছিলেন । 
১৩০৫ সনের মাঘ হইতে ১৩০৯ সনের কাঠিক 
প্ধন্ত ক্রমাগত প্রার চাঁব বসব তিনি অতিশয় 
যোগ্যতার জঠিত 'উদ্দোধনের পরিচালনা ও 
সম্পাদনার ভার বহন করিরছিলেন। আজ 
“উছ্ছোধনে'র জরবাজার “কর্ণ জযন্থী' উপলক্ষে 
তাহার অনদান ও কৃতিত্বের কথা আমব। শ্রন্ধ। 
ও রুতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিতেছি । 

নেতা! স্বামী বিনিকানন্দ স্বামী বিগুণাতীতাক 
যুক্তরার্গের সানফ্রান্দিস্কে। শহরে বেদান্ত গগ্রচারের 
জন্য আদেশ করিয়াছিলেন । ম্বাণী ত্রিগুণাতীত 
গুরুভাতার আদেশ শিবোধার্ধ করেন । স্বামী 
বিবেকানন্দের জীবিতাবস্থায় তিনি 'আমেরিক| 
যাইতে পারেন নাই । ১৯০১ জনের ওঠ। জলাই 
স্বামী বিবেকানন্দের আকক্সিক দেভাঁবসান হইল । 
এই শোকাঁনহ ঘটনার কারক মাস পর স্বামী 
ত্রিগুণাতীভ আমেরিকা নাত্রা করির। ১৯০৩ সনের 
২র! জাুয়ারী সান্ফ্রান্সিক্কে। শঙ্করে উপনীত 
হন।  সদাপ্রকুল্ল, দুটচেত, প্রেমিক সন্গযাসী 
অফুরন্ত উৎসাহ লইরা স্ুদূন ঘুক্তরাষ্থ্রে বেদ- 
বেদান্ত, উপনিষদ্‌, গীতা, * ভারতীয় দর্শন ও 
সংস্কৃতি, শ্রীরামকৃষ্জদেবের সাধভৌম ভাবধার! 
প্রচার করিতে লাগিলেন । তাঁর আন্তরিক 
চেষ্টাতেই সান্ফ্রান্সিদ্কো শরে হিন্দু মন্দির 
স্থাপিত হয়। ইহাই পাশ্চাত্য দেশে সর্বপ্রথম 
হিন্দু মন্দির। তাহার চরিত্রমাধূর্ধে আমেরিকার 
বহু নরনারী আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। কখন কখন 
তিনি কতিপয় নির্বাচিত শিষ্যসহ সান্ফ্রাম্সিদ্‌্কো। 
হইতে ১৮ মাইল দূরবর্তী কালিফণিয়ার শাস্তি 
আশ্রমে গমন করিয়া ধ্যান-জপ ও তপস্তার মগ্ন 
হইতেন। সান্ফ্রান্সিস্কো। হিন্দু মন্দির সম্বন্ধে 
স্বামী ত্রিগুণীতীত আবেগভরে এই ভবিষ্যৰানী 


উদ্বোধন 


[ স্বর্ণ জয়ন্তী 


করিরাছিলেন--“আমার বিশ্বাস কর, যদি এই 
মন্দির-নিমীণে স্বার্থপরতার লেশমাত্র থাকে, 
তসে ইহার পতন হইবে । আর যদি ইভ| প্রভুর 
কাজ হই থাকে তবে ইহ স্থায়ী হইবে |” যে 
১৭১০ জন পবিত্র উৎসাহী ঘুবক তভার আশ্রমে 
বোঁগদান করিয়াছিলেন তাহাদিগকে তিনি ব্রহ্মচধ 
শিক্ষ। দিযাছিলেন । এই সম্বন্ধে তাতার অগুল্য 
উপদেশগুলি অব্লঙ্গন করিরাই পবর্তী কালে 
তাভার 'ব্রহ্ষচ্ধা” নামক পুস্তিকাথাশি রচিত 
হয় । আশ্রমের প্রতি প্রকোন্ঠে এই কষটি 
উপদেশ শোৌভ। পাইত -“সাধুর জীবন যাপন 
করিবে কিন্তু কাঁজ করিনে অশ্বের মতো.” “মন্ত্রের 
সাধন কিংবা শরীব পাতন,” “সতর্ক হও এবং 
প্রার্থনা কর”। 

আশ্রনে তিনি একজন কঠোর নিরমীন্বন্তী 
আঁচাধ ছিলেন। তিনি স্বননং ধমাঁচরণ কবিরা 
অপরকে শিক্ষা দিতেন। তাহীর আহাৰ ছিপ 
সার্তিক, শঘন কবিভেন সামান্য শব্যার। সকল, 
কাজে তিনি নিরননিঠ। "ও সমজ্াহবতভিতা। রক্ষা 
করিতেন । জগজ্জননীর ধ্যান-ধাবণাঁর ভরপুর 
থাঁকিরা তিনি সর্বক্র পবিত্রভাব বিচ্ছুরিত করিতেন । 
বেদান্তপ্রচারের জন্ক তিনি “গক্তির বাণা” । [13৩ 
০1০5 0£ 1575601 ) নামে একখাঁন। মাসিক 
পত্র প্রকাশ করেন। ই51 সাঁত বৎসর স্থায়ী ছিল। 

কঠোর প্রিশ্রমে স্বামী ত্রিগুণাতীতের শরীর 
বাতাক্রান্ত হ্ইর। ভাঙ্গিয়া। পড়িল। কিন্ত 
তথাপি কেহ একদিনের জন্যও কল্পন। করিতে 
পারেন নাই বে ত্রাীভার এই দিবা জীবনের ভ্ঠাৎ 
অবপাঁন হইবে। ১৯১৪ সনের ডিসেম্বর মাসে বড়" 
দিনের ( 007150095 ) তিন দিন পর স্বামিজী 
বথন সান্ফ্রান্সিদ্কো হিন্দু মন্দিরে রবিবাসরীয় 
উপাসনার নিঘুক্ত ছিলেন, তখন এক অব্যবস্থিত- 
চিত্ত বিকৃতমন্তিক যুবক বক্তৃতাঁ-মঞ্চের সম্মুথে 
একটি বোমা নিক্ষেপ করে। বোমাটি তৎক্ষণাৎ 


মাঘ, ১৩৫৪ ] 


বিক্ফোরিত হইম্া থুবকটির প্রীণনাশ এবং 
স্বামিজীকে গুরুতররূপে আহত করে| বুবকটি 
স্বামিজীর একজন পূর্বতন ছাত্র ছিল। ভাঁসপাতালে 
যাওয়ার পথে ক্ষমাস্ুন্দর ব্বামিজী করুণাভবে 
জিজ্ঞীস$ করিলেন “বেচাঁর। বুধকটি কোথা "আছে ?” 
তাহার এই প্রেম আকুল উল্ডি ক্ষমার 
অবতার ক্রশবিদ্ধ গ্রভু ধীশুর কথাই আমাদের স্মরণ 
করাইয়। দের। তাহা দ্ুবন শরীন এই 
আঘাত সহা কৰবিতে পারিন ন11 
সনের ৯ই জান্তন'বী মপরাহ্রে স্বামিভী দেনককে 


১৯১৫ 


ব্যর্থ অধ্্য ১১৭ 


স্বামী বিনেকাননাজীর শুভ জন্মদিবসে মামি শবীর 
ত্যাগ করিব ।”  পুরদিন বৈকাঁল ৭-৩০্টায় 
মহাবোগা জীবনের মহান্‌ ব্রত উদ্ঘাপন করিয়। 


সমাধিযোগে দেভত্যাগ করিলেন । তাহার 
বতসংখ্যক অন্তবাঁগা ভক্ত, ছাত্র, শিশ্যশিষ্যা। এবং 
বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানেব প্রতিনিধিগণ তাহাদের 


'আন্থরিক অদ্ধা-ভক্তি প্রদশনের চক্চ স্বামিজীব 
আন্োষ্টিক্রিযার বোগদাঁন করেন। 

'আম্মনে। মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় 9 উৎস্থটপ্রাণ 
আনা নরুষ্ত-সন্থান এইবূপে পাশ্চাতাদেশার় নরুনারীর 


ভাকিনন। বগিলেন, “আগামী কল ১০ই জান্টঘারী মুক্তির জন্ত আত্মবলিদান কনিলেন। 
ব্যর্থ অর্ধ্য 
ডা শচীন সেনগুপ্ত 

দেবতার কাছে লোঁক অগণন 
মানত কবেছি দাড়ানে বাতিরে 
ছেলেৰ মঙ্গল তবে, লরে পৃজ1-উপচার, 
পুজার সন্তান দেবতার পারে 
হাতে ল'ঘে ভাই দঁনিতে অরঘ 
চলেছি মন্দির দ্বারে। খুলিলে মন্দির দীন। 
পথটি রোধিয সচকিতে হেরি 
দীড়াইল এক প্রণাম করিয়া ॥ 
ভিখারিণী দীন বেশে, দেবতারে করলৌড়ে, 
অশুচি ভাবিয়! সজল নয়নে 
হেলাভরে তারে তিখারিণী বমে 
চলে গেছি-রেখে পাশে । দেবতার বেদী পরে ! 


উদ্বোধন 


মগুলেশ্বর স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি 


উদ্বোধন অর্থ জাগরণ। উৎ উংকুষ্ট বিষয়ে 
বোধন জাগরণ (ছাঃ ৩১৭1৭) “উদ্য়ং তমসম্পরি, 
জ্যোতি: পন্তন্ত উত্তং।” নিদ্রাভঙ্গে জাগরণ 
ঘটে। 'পুরাঁণে শরৎকালে নিদ্রিতা দেবীর 
অকালে জীগরণ-প্রচেষ্টাকে বোঁধনাখা কাধযকাল 
বলে-রাব্ণিগ্ত বধার্থায় রমিস্তানু গ্রীয় চ অকালে 
্রহ্মণী বৌধে। দেব্যাস্তৰ পুরারুতম্‌। অহমেবাদুন। 
তথ্ধৎ বৌধিযামি স্রেশ্বদীম্ঠ, ইত্যাপি। ঈশ্বর ঈশ্বরী 
কথার কথ! মাত্র। “নৈব স্ত্রী ন পুমানেৰ ন 
চৈবায়ং ন পুংসকঃ | পুক্ুষঃ ব্যাপকোহপিঙ্গ এব 51” 
গীতা (২1৬৯) বলেন, যা নিশ! সর্ধভূতীন।ং 
তন্তাঁং জাগন্তি সংঘনী। বস্তাং জাগ্রতি ভূভানি 
সা নিশা পশ্যতে। মুনেঃ।” যে বিবয়ে সর্ববভূত 
জাগ্রত তাহা সংযমীর রাত্রি, আর যে বিষয়ে 
সর্বভূত নিত্রিত তাহাতে সংষমীর জাগরণ । 
সর্বভূত যে* বিষয়-ব্যাপারে জাগ্রত ইন্দ্রিরভোগ 
পরায়ণ, তাহাই সংঘদীর রাত্রি। ইন্্রিয়াদির ব্যাপার 
নিরন্তে “যেন সর্বামিদং ততম্ঠ তৎসন্বন্ধে সংষগী 
জাগ্রত হইয়! থাকেন। নিশা নিপ্রার জন্য, নিদ্র)- 
ত্যাগে জাঁগরণ। অর্থাৎ বিষয়ব্যাপার-ত্যাগে 
ঈশ যিনি সর্বব্যাপী নিক্ষিয়, তৎবিবয়ে জাগরণই 
'উদ্বোধন। কেন বলেন প্রাণিসাধারণ নিজ নিজ 
দেহ রক্ষার্থ জাগ্রত থাকে। 

প্রতি দেহের অভ্যন্তরে ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, 
অহঙ্কারাদি ব্যতীত “আমি-নীমা এক ব্যক্তি 
থাকেন) এই “আমি'-নাম। ব্যক্তি জীগ্র২, স্বপ্ন 
ও সুযুপ্তি অবস্থাত্রয়েই বিদ্যমান। তিনি মন- 
ৃদ্ধ্যাদির দ্রষটা বলিয়া উহা! হইতে পৃথক। জাগ্রতে 


মানি কর্তী ও ভোক্তা, স্বপ্নে স্বপ্রত্রষ্ট । লোকে 
বলে, আমি রাতে স্বপ্ন দেখিয়াছি । স্ুযুপ্তি হইতে 
উত্থান করিদ্লা বলে, আনি বড় সুখে নিদ্রা গিরাঁ 
ছিলাম । এই এ্রিকালস্থায়ী আমি, জের পদার্থের 
জ্ঞাতা। গভীর জরে পদার্থকে ক্ষেত্র বলির এই 
'আমি'কে ক্ষেত্রঙ্জ বলিয়াছেন । কিন্ত এখন গ্রশ্্ 
ভইতেছে_-এই আমি কে? কোথ। হতে মাগত? 
ধেোথাম ব/ইবেন? কেনই ল| এখানে আঁসিরাছেন? 
-ইহ5ও জানিতে তইবে | সর্দ্দেভে “আমি? 
বিদ্যনান আছেন, দেহে দেহে একই ধশ্খুবিশিষ্ট 
"আমি পরিদুষ্ভ কন) তাহারা কি পুথক্‌ পৃথক্‌ 
ব। একেবই সর্ববজ স্থিতি, ইভী। লইয়া মতভেদ 
দুষ্ট হয়। খন একজন বৃষ্টিতে অঙ্গন পিচ্ছিল 
হওয়ায় ভমিতে পতিত হইয়া দ্রঃথ প্রাপ্ত হয়, 
তখন গৃভে 'নস্থিত ব্যক্তি হাঁসির উঠে। 
ইহাতে পৃথক থাকাই অন্কনিত হয়। কেহ 
সরন, কেহ কুটিন, কেহ হিংসক, কেহ 'অখ্ংসিক, 


এই নানাত্ব পৃথকত্বের পরিচারক। কপিলমুনি 
এই মতবাদে আস্থ। রাখির। স্বীর দশনশাস্ত 


প্রণয়ন করিরাছেন। বর্তমান কালের বৈষ্ণবা- 
চাধ্যগণ এবং কৌন কোন শৈবাচাধ্য এই মতে 
বিশ্বামী। কেবল তাহাই নহে তাহাদের মতে 
জীব ও ঈশ্বর পৃথক--জীব নিত্যদ|স, ইত্যাদি । 
বাইবেলে এডামইভ স্বর্গার ইডেন উদ্যানের 


শ্রনিকরূপে জীবন যাপন করেন | দাঁসের 
স্বাধীনতা কল্পনা - জল্পনা মাত্র। জীব 
স্বাবীনা ও শক্তিমান এক্ূ্‌প গীতার উক্ত 
হইয়াছে । জীব নিজ সাঁধন ছাপা ্বাঁরাজ্য 


মাঘ, ১৩৫৪ 1 উদ্বোধন ১১৯ 
লাঁভ করে, এপ শ্রুতি বলেন । জীবের অন্যতন্তত। কেহ বলেন, বিশ্ব দৃশ্ত হইলেও ইভা সিন্মোঁ 
সাময়িক অহস্কারজন্য ঘটিয়া থাকে। অঙ্গার ভলে দুষ্ট দশ্তবৎ। কেত বলেন, অলাভতচক্রবত, 


মুক্তিন্তে সে স্বরাট। শ্রুতি বলেন, “নে5 নানাস্ট্ি 
কিঞ্চন | গাতার, “ক্ষেতরজ্র্পি মাং বিদ্ধি সর্বগ্ষেত্রেমু 


ভারত” ইত্যাদি বাকা হইতে সর্দাদেহে এক 
জীববাদ প্রকট হয়| ক্ষেত্রজ্ঞ কে? ক্ষেত বা 


দেহকে দৃশ্রূপে দেখিয়া যে দেহবিবয়ক জ্ঞান 
লাভ করে সেই জ্ঞাতাই ন্সে্রজ্ঞ। 

গ্রতি দেহেধে আআমি-নান| ব্যক্তি আছেন 
তিনিই দেহ '৪ মনবৃদ্ধাদির দ্র্টা ও জ্ঞাতা 


তইলে ক্েত্রজ্ঞ 9 'আগি'র একত্র আদি 
পড়ে।  প্রশ্থ-উপন্িদ বলেন, 'আঙ্মন এষ 
প্রাণো জার়ছে। যখৈষা পুকষে ছায়া এতন্মিন্‌ 
এতদ্‌ আততং মনোরুতেন আন্াতি অস্মিন 
শরীরে 1: কঠউপনিষদ বলেন, “আত্বেন্দিয়মনো- 
যুক্তং ভোক্তা, ইতি আহুমনীষিণঃ |" তৈস্তিরীর 


বলেন, 'তৎ স্ষ্ট 1 তদেবানগপ্রাবিশৎ |” এই যে অগ্- 
প্রবেশ তাহাই হৃদয়াকাশে বুদ্ধিরপ দপণে 
প্রতিবিস্বভাবে স্থিতি গুহাং প্রবিশ্ত তি্ভ্তীঘ্‌। 
অস্নুষ্ঠমান্রঃ পুরুষো। জ্যোতিপিবাঁধমকঃ। অন্তমাত্রঃ 
পুরুষে। মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি । অশরীরং শরীরেয 
অনবস্তথেষু অবস্থিতম্‌ | যথাদর্শে তথাত্মনি বথা 
স্বপ্নে তথা পিতৃলোকে বথ। অপ্ন, পরীব দূশে 
তথা গন্ধর্বলোকে ছায়াতপয়োরিব প্রঙ্গলোকে , 
ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদে বদন্তি।” এই সকল শ্রুতি ভইতে 
প্রতিবিস্ববাদ প্রতিষ্ঠিত হয় । ভাগবত পুব|ণে 'বথ! 
জলে চন্দ্রমপত কম্পাদিস্তকতোগুণ;। দৃশ্যতেহসন্্পি 
'ডরষ্ট রাতনোহনাত্সনো গুণঃ॥/ 'ঈক্ষেত বিভ্রমমিদং 
মনসো৷ বিলাসং দৃষ্টঘ বিনষ্মতিলোলমলাতচক্রং 
বিজ্ঞানমেকমুরুধেব বিভাতি মায়। স্বপ্রপ্রিধ। গুণ- 
বিসর্গ-কৃতো! বিকল্প? ॥” “বন্ধে। মুক্ত ইতি ব্যাখ্য। গুণতো 
ন মেবস্ততঃ। গুণস্ত মায়ামূলত্বাৎ ননে মোক্ষে1 
ন বন্ধনম্‌॥ “শৌকমোহৌ সুখং দুখং দেহাপত্ভিশ্চ 
মায়য়া। ন্বপ্নো যথাত্বনঃখ্যাতিঃ সংস্যতির্ন তু বাস্তবী ॥ 


জলন্ত মশাল থুরাইলে আকাশে যে অগ্িচক্র 
দুষ্ট হয় তাঁভা বেমন ভ্রান্তিনাত্র তেমন জগৎ 


ভ্রান্তি মাত্র-মনের বিলাস মাত্র। টতৈত্তিরীর 
শর্তিতে স্ষ্টিসন্বন্ধে বল। হইয়াছে তিষ্মাদ বা 
এতম্মৎ আহন আকাশ সম্ভৃতঃ। আকাশাদ্‌ 


বাখুঃ। বারোরগ্িঃ | অগ্নেরাপঃ । অস্ঠাত পৃথিবী” 
ইত্যাদদি। সেই বাঁ এই আনব! হইতে আকাশ উৎপন্ন 
হউগাছে | আকাঁশ হতে বার্‌, বারু 
অগ্নি, অগ্রি হইতে তেজ, তেজ হইতে অপ, অপ 
ভইাতে পৃথিবী উৎপন্ধ ভইবাছে | ইহাতে কারণ 
কাধ্যসপ্ন্ধ আছে । 

কাঁধা কাঁরণেবই বিকাশ 
পঞ্চভতনধো আকাশ 
শব্দ ও স্পর্শ গুণবুন্ত। হেজ শব্দ স্পর্শ 
ও নূপগুপধুক্ত। অপ, শব্দ স্পর্শ রূপ ও 
রস গুণবিশিষ্ট। ক্ষিতি শব্দ স্পর্শ রূপ রস 
ও গন্ধ গুণবিশিষ্ট। ইভান্ডে কারণ হইতে 
কাধে গুণাধিকা দুষ্ট হইতেছে । কাধে 
ঘদ্ি কারণ হইতে গুণাঁধিকা ঘটে তবে তাহ! 
বহিরাগত জানিতে হইবে । যেনন দুগ্ধ কারণ, 
দধি কাধা। কারণদুপ্ধের ধব্লতা কাঁ্ধ্য- 
দিনে দৃষ্ট হয় এবং দধিতে অগ্ুণ অধিক । এই 
দধির অঙ্রন্ব কারণদ্ুগ্ধ হইতে আসে নাই, কেনন1, 
চ্ে অন্ত্ত্ব নাই, অন্তত্ব বহিরাগত। তেণনি আত্মার 
অন্তিতামাত্র আছে। এল্রন্ কাঁধ্য আকাশের 
অস্তিত। কারণ আত্মার অস্তিতায় বিকাশ বটে। 
আগ্মা নিগুণ। আকাশে শব্গগুণ অধিক আছে, 
স্ৃতরাঁং কারণ হইতে গুরণাধিক্য এই শবগুণটা 
বহিরাগত, ইহা! বলিতেই হইবে । তেমনি আকাশে 
স্পর্শুণ নাই। ুতরাঁং বায়ুর স্পর্শগ্ুণ বহিরাগত । 
তেজের রূপগুণ কারণবায়ুতে নাই, সুতরাং 
বহিরাগত।  অপের রসগুণ কাঁরণতেজে 


হতে 


মাত্র। এই 
শব্দণবিশিষ্ট, বায়ু 


১২০ 
নাই, স্থুরতাং উহা বহিরাগত । ক্ষিতির গন্ধগুণ 
অপে নাই সুতরাং উহ! বহিরাগত অর্থাৎ 


শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ পঞ্চ' তন্মাত্র 
কারণম্বরূপ আত্মার নাই ও তাহা হইতে আসে 
নাই, উহার সবই বহিরাগত । সেই বহিরাগত 
নানা গুণময়ীকে মায়! বা প্রকৃতি বা তমঃ বলে। 
সুতরাং 'আাক্মা ভইতে কষ্টিকাঁলে মাঁয়। উপস্থিত 
ছিল, বাঁহ। হইতে শব্দ ম্প্শাদি আপিম়্াছে। 
'অথ[ৎ মায়াসন্নিহিতে স্ৃষ্টি। অথণ্ডের অস্তিত। 
যেমন তেমনই আছে। 

সষ্টিব্ষিয়ে গীত। বলেন 'প্রকুতেঃ ক্রিয়মানাঁণি 
গুণৈঃ কন্মাণি সর্বশঃ |" আদিতে এক অদ্বিতীয় বর্গ 
ছিলেন, আবীর তম আসীৎ্ণ বলিয়। 
তম সমাগমে তমাবুতে বাঁ তমের অঞ্চল হইতে 
নানাত্বের উদ্ভব। ন্তমাবৃতে হিরণ্যগর্ভ হিরণ্যবর্ণ 


জ্যোতিম্বরূপ মারাবেষ্টনীতে গর্ভে স্থিত। দশম 
মগুলে বেদ বলিয়াছেন_ইঘং বিস্বষ্টি্ত 
আবভূব বদি বা দধে বদি বাঁন। যো অশ্ত 


অধ্যক্ষ পরমে ব্যোমন্‌ সে! অঙ্গ বেদ বদি ব| 
ন বেদ।” এই স্ষষ্টি কোথা হইতে আঁদিল কে 
কি ধারণ করে বা করে না? যিনি পবন 
ব্যোমস্থিত অধ্যক্ষ পুরুষ তিনি জানিতে পায়েন 
অথবা! তিনিও জানেন নী? ভূতপঞ্চক নার! 
হইতে আগত পুরুষ তাঁত। না জানিতে পারেন । 
, মার্কণ্ডেক্ন পুরাঁণে উক্ত হইয়াছে, বিষ্ণু যখন ঘোর 
নিদ্রাভিভূত তখন তীহীর অজ্ঞাতে “সর্বেীপাঁধি- 
বিনির্ধূক্ত তৎপরত্বেন নির্শল' অশরীর পুরুদের 
কর্মমল হইতে মধু ও কৈটভনামী দৈত্য ও 
নাভি হইতে ব্রক্গার উৎপত্তি ঘটে। কর্ণমল 
মায়ামল, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। কৃষ্টি 
মাগ্গিক হইলে সমাজ-জাতি তদতিরিক্ত হইতে 


উদ্বোধন 


[ সুবর্ণ জযুস্তী 


পারে না। যতই দীর্ঘ ভউক বিনশ্বর, এজন্য 
বৌদ্ধগণ 'ক্ষণিকং ক্ষণিকং দুঃখং ছুঃখং স্বলক্ষণং 
স্বলক্গণং শৃন্তং শুন্য, বলেন। 

ভাগবত পুরাণ সষ্টি মনোবিলাস বলিনীছেন, 
ততসদ্ধদ্ধে আলোচন। করিলে দেখা বার, বথন 
নন ক্রির়শস্ত তখন জগত নাই। বেমন 
ডাক্তাব ক্লোরফরম করিলে, মুচ্ছাকালে, সুযুণ্তিকালে 
সমাধিদশার। "আর যখন মনম্পন্দন হয় তখন 
জগৎ ভাসে, যেমন স্বপ্পে ও জাগ্রতে। মন 
অন্তঃকরণ দেহাত্যন্তরে থাঁকে, সেখানেই সে 
নিঙ্জ দপ্পুরে কাজ কবে--রচন! করে, যেমন টেলি- 
স্কোপের লেস নলের ভিতরে থাকিয়াই গ্রহীদি 
দেখার, তেমনি মন দেহের মধ্যে থাকিম্বাই 
সব দেখার । ম্বপ্পে মননে যে জগৎ ভাসে তাহা 
প্রাতিভাঁসিক। জাগ্রতে৪ও মন যে জগৎ দেখায় 
তাহা প্রাতিভাঁসিক ৷ উভয়ই একই মনের স্পন্দন 
ব্যাপার । স্পন্দনের তারতম্যে যেমন কয়লা ও 
শীরক পৃথক মনে উন্ন, ইহাঁও তেমনি । কয়লা 
ও হীরক এক জাতীয় বলিয়াই গৃহীত হয়। 

নব বিজ্ঞান বলে, 20850061155. 50859 ০01 
10009. জগতটাও 1186167, জতরাং "1৮ 0530 
05 2. 50205 91107090017 কার 7000 ব। 
স্পন্দন? মনের আঁবরক মনের স্পন্দনে 
জগৎ ভাসে, ইহা আবৃত চিদীভাসের কার্য 
বলির গৃহীত হয়, যেমন চাদের নাঁচনি জলে 
দেখা যা, জলের নাচনি টাদে আরোপিত হয়, 
তেমনি মনের নাঁচনি পুরুষে আরোপিত হয়। 
পুরুষ সাক্ষী_কর্তী নয়। এজন্য ক্ষণিক জগতের 
মোহ ত্যাগ করিয়া নিষ্কিয় পুরুষই চিন্তনীয় 
এবং ইহাতেই মানবের ক্ৃতকৃত্যতা। অতএব 
উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্‌ নিবোধত ।” 





স্বাধীন ভারতে শিপ্পের স্থান 


শ্রীমণীন্দরভূবণ গুপ্ত 


আজ ভারত স্বাধীন। স্বাদীন ভারতের পাক! 
গৃহে গৃহে উড়ইলেই স্বাধীনত আসে না। 

“তোমার পতাঁক। যারে দাও, 

তারে বহিবারে দাও শকতি, 
তোমার সেবাঁন মহাঁন ছঃখ 
সভিরারে দাও ভকতি।” 

কবি অনগ্ত এ গান লিখিরাছিলেন ভগবানকে 
উদ্বেশ করিয়া। "আজ স্বাধীন ভাবতের পতাঁক। 
উড়িতেছে % বুতরাঁং ভাঁরতবর্ষকে উদ্দেশ করিএ।ও 
আজ একথ। বলিতে পারি । 

বাহিরের শান চলিঘ। গেলেই স্বাধীনতা 
আসে না| সেই স্বাবীনতা যদি আমাদের অন্তরে 
অন্রভব না কবি এবং সেই স্বাদীনত। যদি 
আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনে প্রতিফলিত না হয়, 
তবে কি তার সার্থকতা আছে? দিদেণী শুধু 
এতদিন আমাদেব বাঠিবে রাজত্ব করে নাই, 
তারা আমাদের মনোজগতে প্রবেশ করিয়। 
সাংস্কৃতিক জীবনেও বিপযার ঘটাইয়াছে। আজ 
সমর আসিয়াছে, সে সব তলাইরা! দেখিবার । আজ 
আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনকে দেখিতে হইবে 
নৃতন আলোকে । তাঁহাকে এখন করিতে হইবে 
পুনর্গঠন। সকল শিল্পকেন্্রকেই স্বাধীন চিন্তার 
ও স্বাধীন ভারতের উপযোগী করিয়া! তুলিতে হইবে। 

বিদেশীদের কাছে এতদিন যাহা ভুল শিখিয়ছি, 
আজ তাহার সংশোধন করিতে হইবে । তাহাদের 
আজ্ঞা থাকিয়া আমাদের হইস্রা গিয়াছিল 
10611911ঠ  ০9001015% 7 আঁমর। মনে করিয়াছি, 
আমাদের য কিছু তা নিকৃষ্ট, আর পশ্চিমের 
বা কিছু ধার করিরা পাওয়া সবই উৎকৃষ্ট । 


১৬ 


আজ দেখিভে হইবে জাতীর জীবন ও জাতীর 
ভাব গঠনের পণ্দে কিরূপ শিক্ষা গ্রয়োজন । আমরা 
স্বাদীনতা্াব। বুঝির। থাকি, সকলের জন্য 
ভাত্র-কাপড়েব নাবস্থ। করিতে হইবে | মান্গমের 
কটাপ এপ্রবেছিন অপরিহাবা । কিন্ধ & 1790 
0999 107) 11৮9 19৮ 1:28 21906. তাহার 
এই রষ্টাপ মঙ্গে চাই আনন্দ আমাদের 
বটীব সঙ্দে আনন্দ থাকিলে স্বাধীনতা সার্থক 
হইলে | পশ্চিনের £কজন মনীনী বলিয়াছেন, সকলে 
অথ-্লালস!র দিকে ছোটে, কিন্ব ভাতারা কেবল 
তাহ।তেই আনন্দ পার না, কারণ একমাত্র অর্থই 
জুখ দিতে পারে না। ভাহ|কে কাঁজের সঙ্গে 
সৌন্দর্য্য দা, আনন্দ দাও। 

আমাদেন প্রত্যেক কাজে প্রবেশ করিবার 


পুর্ন ঠিক. কারুতে হইবে, আমাদের 
আদর্শ কি? কনি যে বলিগাছেন, “ভারত 
আবন জগংসভাঁর শ্রেষ্ট আপন লবে।” 


তাহা কি করিদা সম্ভব হইবে? অন্তান্ত দেশের 
রাজনীতির 'আদর্শে দেখিতে পাই, সাম্রাজ্যবাদ 
_ পরদেশকে দলন ও নুঠঠন। আমাদের দেশ 
বখন উন্নতির শ্রেষ্ঠ সৌপাঁনে আরোহণ করিয়াছিল, 
তখন অন্কদেশে বিজয়বাহিনী প্রেরণ করে নাই, 
পাঁঠাইয়াছিল শান্তি ও ও প্রেমের বাণী। ভারতের 
রাজনীতির শ্রেষ্ঠ আদর্শ প্রকাশ পাইয়াছে 
অশোকের নীতিতে । আজ স্বাধীন ভারত তাহার 
পতীকায় অশোকের চক্র গ্রহণ করিয়া তাহার 
আদর্শকেই গ্রহণ করিল এরূপ ইঙ্গিত করিতেছে, 
আর ইঙ্গিত কৰিতেছে অগ্রগতি । আজ তাঁরত সকল 
পৃথিবীর সঙ্গে সমান ভাবে অগ্রসর হইয়। চলিবে । 


১২২ 


সাঁবনাথের অশোকন্তপ্তে চক্রচিহ্ন দেখা যাঁর 
এবং আরো বৌদ্ধ কীগ্ির সঙ্গে চক্র আাক। 
আঁছে। বৌদ্ধদের কাছে চক্রচিঙ্কের একটি বিশেন 
অর্থ আছে। তাহাদের নিকট এই চিক্টি পরম 
পবিত্র। ইভ|কে তাভাদেৰ পরিভাষার বল। ভর, 
ধর্মচক্র | ইাঁর অর্থ ভইল বৃদ্ধ সাবনাঁণে বন 
প্রথম ধন্ম প্রচার করিলেন, তাতাই ধন্ম 
চক্র চিঞ্চদার। বুঝাই দেও! হইরাহে । জৈন ও 
ভিন্দদের মব্যেও চক্রচি্ দেখ। বায়। প্রাচীন 
সিন্ধবসভ্যতার লীলাভমি , মতেন জো দারোছেও 
চক্রচিজর গিরীছে | কাজেই বর্জঘাঙ্ন্স 
পতাকাগ্ চঞ্রচিচ্ছ 'ভাঁবতকে প16 হাজার নসর 
পূর্বের সঙ্গে যুক্ত কিয়া দিল । 

দিল্লীতে পতাঁকা। উত্তোলনের সঙ্গে পণ্ডিত 
জওহরলাল বলেন, এই চক্রচিন্ত হইতেছে 44 
11012752100 
21000717120) [17012 


007. ভারতবর্ষ গার জন্য দাড়াইর।ছে তাত এবং 


পীওযষা 


55001)01 ০1 ০011015 


(1711705 5০০9৫ 


তাঙ্গর সংস্কৃতিকে এই চক্রচিহুদ্বারা। প্রকাশ 
কর। হইরাছে। 

তিনি বলিঘাছেন, 21707 005 টিলা] টা 
9৯:০8601051% 17800) 0081 100115001) 
908 172৮6. 255001960 7/10) 0715 158 
06 00150960101 0015 55৮00090100 


27 25610560176 0275 06 £১50158) 006 
96 006. 1050 00880160616 1090)95 ০০ 
0015 01 [0701275 1850075, 9০৮ 1 00৩ 
%/0110 13150015,” অর্থাৎ আমি খুবই আনন্দিত 
যে এই পতাকার সঙ্গে শুধু একটি চিহ্নকে 
যুক্ত করিয়া ইহাকে অশোকের নামের সঙ্গে যুক্ত করা 
হইয়াছে। অশোক শুধু ভারতবর্ষের ইতিহাসে 
গৌরবময় নাম নহে, পরন্থ সমগ্র পৃথিবীর 
.ইতিহাঁসে তাঁহার নাম গৌরবাদ্িত। 

প্রাচীন ভারতের গৌরবময় ঘুগকে পণ্ডিত 


উদ্বোধন 


[ স্বর্ণ জয়ন্তী 


জওরলাঁল তীীর “ডিসকভারি অফ ইত্ডিরা'তে 
ব্যক্ত করিয়াছেন-_10 15 ড6]1 2780 ৮ 0015 
10017701260 5016 200 00191002500 
106018121008 007 17110 50965 10801 19 
[10110 
02৮5) 200 139 


1126 869০9 9 10 21701600 
16095 56990 191, ] 
11006 8110 1961155, 39562018119 (1০021) 
00 05956 8055 10590165০01 1001568155 
হি 


17400 


8100. 27015 2100. 06219098005 
01170110018 
1091 5099 109৫ 50009001075 ৮61 0192, 
চাটা চা 


90151৮60 


(17076 00 £11)36, 


[09 17796 [1015 এ০০৭ 


1১9৬৫ 200 02160 15 ০01- 
টানা টা] 10 27001601655 0001” 
1000৭ 1001061 001017010006 01656 2162 
অর্থাৎ উঠা ভাল ঘে এখন এই 
সঙ্ঘধ বংগ্রান 9 অগভিষুভার মুহূর্ে আমাঁদেন মন 
চপিরা যায় ভরিতের সেই প্রাচীন নিছন্ব সংস্কৃতির 
দিকে। মানি আশা ও বিশ্বাস কৰি, বিশেষ ভাবে 
এই সকল বুগের ভিতর দিন], ভুলত্রান্তি এবং 
অণ্পততন সত্বেও ভারত ভাঁভার সংস্কৃতির উপর 
দাড়াইরা আছে । ভাঁরতবধ দি একটা বড় 
আদর্শের জঙ্তা না দীড়াইভ, বে ভারতবর্ষের 
সাংস্কৃতিক জীবন এই সকল যুগের ভিতর দিয়া 
বাঁচির! থাঁকিত নাঁ। 

ভাব্তীয় শিল্পকে এখন এই নূতন আলোকে 
দেখিতে হইবে । আমবা অনেক দিন পশ্চিমকে 
অন্ুদরণ করিয়াছি; এখন নিজের আদর্শকে 
খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে । বুদ্ধ তাহার 
শিষ্যগণকে সম্বোধন করিয়া! বলিয়াছেন, “3০, 9 
1005, 09: 035 65067 ০1 (2৪ 


[02095 000 05 615150£ 70805109) 


2065.৮ 


০৮ 06 20011023910, 117 05 50110. 


71680071009 0000106 %10 ডি 21010ম5 


মাঘ, ১৩৫৪ ] 
17 0)51068100115, 1 21911085 টাও 
1010019, 21011049310 176 610) 07 


90116 55 10 166ভোক্* ভে ভিক্ষুগণ, বহুজনের 
সুখের জন্য, বহুজনেৰ হিতের জলন্ত, পুখিবীণ 
মঙ্গলের জঙ্া নিচবণ কর। সদ্ধন্ম চাঁন কর, বাঁচা 
আরন্তে গৌরনমন, আধো গৌবনম, শেষে 
গৌরবময। রঃ 

এই আদর্শ হইতেই আমাদের প্রাচীন বুগে 
চিত্র অজঙ্তাব উদ্ভন ভইরাঠিগ্ ॥ ৯5 ছিল বড 
একটা আর্ট গা।লানি।  ইঠ। জনগণের ধন্মনোধ, 
শিক্ষ। 'ও আননের জন্ত ছিল। 

শিল্প বা শিক্ষার উদ্দেশ্য 
খায়, বহুজন্হিতায় |” 

আমরা প্রাচীন আদশ ভইভে বিচাত তইদ। 
মুষ্টিমেয়ের জন্য শিল স্ষ্টি করিতেছি । এই 
মুষ্টিমে্ হইতেছে ধনতন্থবাদী। আদল। পশ্চিমেন 
আগুতান আসিপা ধনতন্থের উপদোগা শিপ কষ্ট 
করিয়াছি । যে ইউরোপ এখন ধনতন্েন নিকিদ্ধে 
জেহাদ ঘোষ) করিয়াছে, সেই দেশেই এখন 
দেখা যাইতেছে নব্য চিন্তাধার| : তাভারাই এখন 
বলিতেছে “ফেরো !” বে পথে আাঁমর। চলিতেছিলাম 
তাহ! শ্রেরের পথ নতে । আট বদি সৃষ্টি করিতে 
হম্ব, তাঁত ভইবে জনকল্যাণের নিমিন্ত । জনকর়েকেৰ্‌ 
থামখেবালীর জন্য আট স্যষ্টি হইতে পাঁরে না। 

আটকে শুধু ধনীৰ বিলাঁসেব সামগ্রা কৰির়। 
তুলিলে চলিবে ন। | ইহা অন্তবের নম্ত। ইহ! 
জনসাধারণের আনন্দ ও শিক্ষার বস্তু। উনবিংশ 
শতাব্দীর ইংলগ্ডের একজন চিন্ত।-ন|রক ধা 
“৩৭ 15 ও. 5901810০৪১৮ শৌন্দধ্য হইতেছে 
সামাজিক শক্তি । 

পশ্চিমের ভাঁব-নাঁর়ক টপষ্টর্ন বলিয়াছেন, আট 
হইতেছে জনকল্যাণের জন্কা। টলষ্টগ তাহার 
সাহিত্যদঘার। বাহ! বুঝাইরাছেন, ওলনদীজ চিত্রশিলী 
ভ্যান্গগ তাহাই বলিয়াছেন তাঁহার চিত্রদবার | 

আমাদের দেশে সামাজিক জীবনের সঙ্গে শিল্প 
এক সময় যুক্ত ছিল। যে সকল প্রাচীন মনির হিন্দু 
রাজারা করিয়াছিলেন তাহী শুধু ধনীর বিলাস- 
সম্পদ ছিল না, তাহ ছিল জনগণের জন্ ৷ 
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হইবে “বহজন- 


স্বাবীন ভারতে শিল্পের স্থান 


১১৩ 


আমাদের বাংলাদেশে গ্রাম্যজীবনের সঙ্গেও 
একসময় আর্টের সংস্পর্শ ছিল | দেয়েব। বাড়ীতে 
আঁলপনা। করিন্নাছেন, পিঁড়ি চিত্র করিরাছ্েন, 
পূজোর মন্তি গড়িঘাছেন, পোটে। ছবি আকিরাছেন। 
সৌন্দযোর সঙ্গে সমাজের সম্বন্ধ ছিল। সেই 
সৌন্দযোন সংন্পর্শ হইতে বিমুন্ত ভইয়। গ্রাম 
এপন শিরানন্দ। তাভীকে শুধু রুটী দিলেই হইবে 
ন।, আনন নিতে ভইবে। ৫ম শতাঁবীতে 
নীহশারন তাঁভীব কামন্ছরে লিখিষ্ান্ছেন, প্রতভ্োক 
নাগরিকের অন্যান দব্যের সঙ্গে চিত করিবার 
দ্রব্যাদি পখিতে হইবে | ইহাতে বোঝ বার, 
প্রাচীন কালে চিত্রে সাঁগাজিক সম্ধন্ধ এবং 
শক্তি ছিল৷ 

আমাদের হাতে 
এখন ভাবিতে হইবে এই সা 'দীনত। 
সক্চণেন কলযাণগরক্ক হয়। শ্পু রা চাই, 
বন্্ু চাই বলিলে হইবে শা) অন্তরকে শুদ্ধ 
বাণিণে চলিবে ম। ১ অন্তবকে প্রাণবন্ত রাখিতে 
হইনে। ভাহ। পানে কে? আনন্দ, আট! 
বাঁভাবা সাঁহিভাক, কবি, তাঠাবা কাব্য স্বষ্টি করিয়া 
স্টাভাদের কণ্ন্য কবিগ্াছেন। কিন্তা এদেশে 
শিলিগণ দেশাত্বোধ জাগাইঠে কিছু করেন 
নাই । 

রাষ্ট্রের এ বিববে কৰ্টবা আছে। কংগ্রেস 
এনিষরে বিশেন র্‌ ভাবে নাই। আজ 
কংগ্রেসকে ভীবিতে হইবে শির কিভীনে দেশাু- 
বোধেন উদ্দীধক ভয়) কংগ্রেস তাহার প্রচার- 
কাধ্যে ছবির প্রচপপত্র ব1 পোষ্টার ব্যবভাঁর করিতে 
পারে। শুধু শা কথার কিছু না বলিয়। 
ছবি দ্বারা কোনো কথ| বুঝ|ইর। দিলে কথাটা 
আরে স্পষ্ট হইবে | 

প্রাচীন কীিদমূতেন 
প্রভৃতিন্ন গ্রতিলিপি কর! 
জন্থ। বাল্যকাল হইতেই 
আপিলে বালক-বালিকার। প্রথম হইতেই 
ভাঁরতীর সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধান্ধিত হইবে । অল্প- 
ব্যয়ে এরূপ প্রতিলিপি জনসাধারণের ভন্ 
কবা৷ উচিত। ছাঁযাছিন ও ম্যাজিক লান্টার্ন দ্বারা 
প্রাচীন কীন্ডিসমুহ বুঝাইয়। দেওয়। ফাইতে পাঁরে। 
রাষ্ট্র এসকল ব্যাবস্থা করিবে । 


৬. 


এপন ঝা আদিরাছে। 


কি গ্রাকারে 





স্কাঁপতা ভাস্কাধা চিত্র 
উচিত স্কুল-কলেজের 
এগুলির সং্পশে 


সী 


বাংল সাময়িক-পত্র 


সম্পাদনে রবীন্দ্রনাথ 


শ্রীব্রজেন্্রন।থ বন্দ্যোপাধ্যায় 


রবীন্্নাথ বিভিন্ন সময়ে ঘেসকল বাংল! 
সাঁময়িক-পত্র সম্পাদন কবিয়া গিরাছেন, সে- 
সন্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা কবাই বর্তনান 
প্রবন্ধের উদ্দেশ্ত | 

“হিতবাদী' |-_-১৮৯১ সনের ৩০এ (?) 
মে এই সাপ্তাহিক পত্রিকার জন্ম হয় । রবীন্দ্রনাথ 
ইহার সাহিত্য-বিভ।গের সম্পাদক নিথুক্ত 
হইঘ্রাছিলেন । পত্রিক-প্রকাশেব প্রাক্কালে ভিনি 
বন্ধু শ্রীশচন্দ্র নজুমদঁবকে লেখেন 4 

“ভ্রীত-আনাদের হিতবাঁদী বলে একখানি 
সাপ্তাতিক সংবাদপত্র বেরোচ্চে। একটি বড 
রকমের কম্পানি খুলে কাছে ত্রীবৃদ্ত ভওয়। 
বাচ্চে। টাকা এলদন। 
টাকা করে প্রত্যেক অংশ এবং একশ অংশ 
আঁবশ্তক ৷ প্রীন্ম অদ্ধেক অংশের গ্রা্ক ইনি 
মধ্যেই পাঁওয়। গেছে। কুষ্ণকমল ঝাঁবুকে প্রপান 
সম্পাদক, আগাঁকে সাভিত্য-বিভ'গের সম্পাদক 
এবং মোঁহিনীকে রাঁজনৈতিক সম্পাদক নিযুক্ত 
কর! হয়েছে । বঙ্কিম, রমেশ দত্ত প্রন্থতি অনেক 
ভাল ভাল লোক লেখায় যোগ দিতে খাঁজি 
হয়েচেন। যাই হোক, ইতিমধ্যে ছু'তিন মাসের 
লেখা আমার হাতে জড় না হলে আমাঁকে 
ভারি মুস্কিল পড়তে হবে। আবার, কথা 
হয়েছে প্রতি সংখ্যায় একট কৰে ছোট গল্প 
থাঁকবে। তোঁমাকে এই সঙ্কটের সময় আমার 
সহযোগিতা করতে তচ্চে। *৮ (বিশ্বভারতী 
পত্রিক, শ্রীবণ ১৩৪৯, থুঃ ৩০) 

৮ ভাদ্র ১৩১৭ তারিখে ববীনত্রনাথ 
“বেঙ্গলী'র সহ-সম্পাদক শ্রীপদ্মিনীমোহন নিদ্বোগীকে 


২৫১০০০২, ২৫০২ 


থে পত্র নিখিয়াছিলেন তাহাতে “হিতবাদী, 
সন্বন্ধে আর একটু সংবাদ আছে, তাহা 
এই 2 

“সাধন বাহ্রি হইবাগ পূর্বেই ভিতবাঁদী 
কাগজের জন্ম হর। বাহারা ইহার জন্মদাত। 
ও অধাক্ষ ছিলেন তাহাদের মধে কুষ্কমল বাবু, 
সুরেন্দনাবু, শবীনচন্ত্র বড়ীলই প্রধান ছিলেন । 
কুষ্ণকমল বাবুও সম্পাদক ছিলেন, মেই পত্রে 
প্রতি সপ্তাতেই আমি হোটি গল্প, সমালোচনা! ও 
সাহিতা এরবন্ধ দিখিতান। আমার ছোট গল্প 
লেখার ন্থত্রপাত রানেই, ছদূু সপ্তাহকাল 
লিখিয়াছিলান।” ('আঁত্মপরিচয, পৃঃ ১২৫) 

'লাধনা+ | পবীন্দন1থ চর্থ বর্ষের “সাধনা? 
(অগ্রহারণ ১৩০১_-কাতডিক ১৩০২) সম্পাদন 
করেন।  আপদ্িনীমোহন নিয়োগাকে লিখিত 
তাহাব পত্রে প্রকাশ 2 

“সোনার অরী কবিতাগুলি প্রার সাধনা 
পত্রিকাতেই লিখিত হইয়াছিল । আমার ভ্রীতুক্ুত্র 
শ্রীদুক্ত স্তধীন্দ্রনাথ তিন বৎসর এই কাগজের 
সম্পাদক ছিলেন_ চতুর্থ বৎসরে ইহার সম্পূর্ণ 
ভ|র আঘ|কে লইতে হইরাঁছিল। সাধনা পত্রিকায় 
অধিকাংশ লেখ! আমাকে লিখিতে হইত এবং 
অন্য লেখকদের রচনাতেও আমার হাত ভূরি 
পরিমাণে ছিল 1” (আত্মপরিচয়, পৃঃ ১২৪-২৫) 

“গারতী” ।--১২৮৪ সালের শ্রাব্ণ মাসে 
(ইং ,১৮৭৭) বঙ্চিমচন্ত্রের বিঙ্গদর্শনের, আদর্শে 
“ভারতী” জন্মলাভ করে । ১ম--৭ম বর্ষের (১২৮৪+ 
৯০) পত্রিকা সম্পাদন করেন_দ্বিজেন্্রনাথ 
চাকুরঃ ৮ম-১৮শ বর্ষের (১২৯১--১৩০১)-২ 


মাঘ, ১৩৫৪] 

্বর্ণকুমারী দেবী, ও ১৯শ-২১শ বর্ষের (১৩০২- 
০৪)-হিরগ্মমী দেবী ও সরলা দেবী। ২২শ 
বর্ষের ( ১৩০৫) পত্রিকা সম্প দনের ভার পড়ে 
_-রবীন্্রনাথেব উপর । এক বংসর পরে তিনি 
বিদায় গ্রহণ করেন। চৈত্র-সংখার প্রকাশ £- 

“এক বৎসর ভারতী সম্পাদন করিলাঁম।-"" 
সাংসারিক চিন্ত। চেষ্টা 'আধিবাধি ক্রিন্নী-কম্মে 
সম্পাদকের সঙ্গে সঙ্গে ভীরতীকেও নানা রূগে 
বিক্ষিপ্ত হইতে হইরাছে। শিকুদিগ্র 'অনকাশের 
অভাবে পাঠকদের আঁশ পূর্ণ করিতে পাঁরি 
নাই এবং সম্পাদকের কর্তবা সম্বন্ধে নিজেনএ 
আদর্শকে খণ্ডিত করিরাছি। 

সম্পাদক বদি অনন্যকন্মা হইথা কর্ণধারেব 
মত পত্রিকার চুড়ার উপর সর্দদাই হাঁল ধরিয়া 
বসিয়া থাকিতে পারেন তবেই তাহার বথাসাধা 
মনের মত কাগজ চালানো সম্ভব হইতে 
পারে। কিন্ত প্রকৃত পক্ষে আমাদের দেশে 
সম্পাদকের পত্র সম্পাদন ভালগোরুর ছ্ধ 
দেওয়ারি মত,-সমস্ত দিন ক্ষেতের কাজে 
থাটিয়। কূশ প্রাণের রসীবশেষটুকুতে প্রচুর 
পরিমাণে জল মিশাইঘ্া যোগান্‌ দিতে হয় ৮ 
তাহাতে পরমধেধ্যবান্‌ জন্থটাবও প্রীণান্ত হইতে 
থাকে, ভোক্তীও তীহার বার্ষিক তিন টাঁক! 
হিসাকে ফাঁকি পড়িল বলিয়া রাঁগ করিয়। 
উঠেন।." এক্সণে গত বর্ষশেষে বে স্থান হইতে 
ভারতীর মহভার স্কন্ধে তুলিয়া লইয়াছিলাম 
বর্ষান্তে ঠিক সেই জারগায় তাহা নাঁমাইয়া 
লালটের ঘন মুছিযা সকলকে নববর্ষের সাদর 
অভিবাদন জানাইয়া। বিদীয় গ্রহণ করিলাম” 

“বিজ দর্শন” (নব পর্যায় )1--১৩০৮ সালের 
বৈশাখ মাস (ইং ১৯০১) রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনার 
নব-পধ্যায় বঙ্গদর্শন” প্রকাশিত হয়। ১ম 
সংখ্যায় তিনি লেখেন £- 

“বর্তমানে ও ভবিষ্যতে এ পত্রের সম্পীদক 


বাংল! সাময়িক-পত্র সম্পাদনে রবীন্দ্রনাথ 


৯২৫ 


বিনিই হউন না! কেন, বঙ্গদর্শন নামের মধ্যে 
বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং বিরীজ করিতেছেন । বঙগদশনের 
বে সকল প্রাচীন মহারঘথী এখনও ইহলোকে 
আছেন, তাহারা এই নামের পতীকা উডভীন 
দেখিলে, ইহার তলে সমবেত না ভইয়াঁ থাকিতে 
পারিবেন না। এবং যে সকল আধুনিক লেখক 
বঙ্দদশনের গৌরবকাঁলের ইতিহাস শৈশব হইতে 
শুনি) আসিতেছেন, ব্জদশনের নামে তাহার। 
নিজেন রচনা 'াঁদর্শকে বথাসাঁধ্য চেষ্টায় উন্নত 
বাখিবার প্রয়াস পাইবেন | 

পাঠকের দাদী বত কঠিন তর, সম্পাদকের 
চেষ্টাও তত একান্ত হইরা থাকে । ব্ঙ্গদর্শনের 
নামে পাঠকের প্রত্যাশ! বাঁডিয়। উঠিবে জন্দ্হে 
নাই, এবং সেন প্রত্যাশীর বেগে অম্পাদককেও 
সর্বদা সচেষ্ট-সচেতন থাকিতে হইবে। সম্পাদূক 
একগ। ভুলিতে পারিবেন না। থে, বঙ্গদর্শনের 
নামের মধ্যে বঞ্ধিম স্ববং উপস্থিত থাকি তাহার 
গ্রতি দৃষ্টিপাত করি! আছেন_সেই বঙ্কিমের 
কঠিন আদর্শ ও কঠোর বিচার তাহাকে সর্বপ্রকার 
শৈথিল্য হইতে রক্ষা করিবে 1” 

ববীন্দ্রনাথ পাঁচ বসব ( ১৩০৮-১২) “দর্শন 
পরিচালন করিরাছিলেন। শ্রীপদ্মিনীমোহন 
নিয়োগীকে লিখিত পত্রে “বঙ্গদশন” সম্বন্ধে এই 
সংবাদটুকু আছে £ 

“আমা পরলোকগত বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের 
বিশেষ অনুরোধে বঙ্গদর্শন পত্র পুনকজ্জীবিত 
করিয়া তাঁহার সম্পাদনভার গ্রহণ করি। এই 
উপলক্ষ্যে বড় উপন্যাস লেখায় প্রবৃত্ত হই। 
তরুণ বসে ভারতীতে বৌঠাকুরাণীর হাট 
লিখিয়াছিলাম ইহাই আমার প্রথম বড় গল্প |... 
বঙ্গদর্শন পাঁচ বৎসর চালাইঘা তাহার সম্পাদকতা 
পরিত্যাগ করিয্াছি। এক্ষণে বিগ্াল় লইয়! 
নিযুক্ত আছি।” (আত্মপরিচয়, পৃঃ ১২৫-২৬) 

ভাগার/।- রবীন্দ্রনাথ যখন “বঙ্গদর্শন? 


১২৬ 


সম্পাদনে নিযুক্ত, সেই সমর তিনি আর একথাঁনি 
মাঁসিকপত্র সম্পাদনের ভার গ্রহণ করেন ; উহা 
তভাগার”। ইহাঁর প্রথম সংখা! প্রকাশিত হয় 
--১৩১২ সালের বৈশাখ মাসে । ইং ১৯০৫)। 
পত্রিকাঁপ্রচারের উদ্দেগ্ত সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ ১ম 
সংখ্যায় লেখেন ২ _ 

“আমাদের 'এই কাগজথাঁনি বাঁগীতে অধিকাংশ 
লোকের অবসরের উপযোগী হয়, উহার প্রতি দৃষ্টি 
রাখিয়াই ভাগারের কর্মকর্তী নানা ছোটি লেখ। 
সংগ্রহের আয়োজন করিতেছেন । সেই সঙ্গে 
যদি দেশের লৌগকর উপকাঁর ভয় সে ত ভালই। 
কারণ শান্সে বলে-যা লৌকদ্রসাঁধনী তম্গভূতাং 


উদ্বোধন 


[ সুবর্ণ জয়ী 


সাঁ চাতুরী চাতুরী”, যাহাতে মান্ষের ইহকাল 
পরকাল ছুইই রক্ষা হয, সেই চাতুরীই চাতুরী ।” 

রবীন্দ্রনাথ ছুই বৎসর “ভাগারের” সম্পাদক 
ছিলেন-ইহাই সাধারণের ধারণা । প্রকৃতপক্ষে 
ভিনি ৩য় বর্ষের (১৩১৪) বৈশাখ ও জ্যৈ্ঠ-আধাঢ 
বুগ্মসংখ্যাও সম্পাদন করিয়াছিলেন। বেঙ্গল 
লাইব্রেরি সঙ্কলিত তালিকাতেও ( ওর্থ কোয়াটার 
১৯০৭ ) ইহার উল্লেখ আছে। 

'তত্ববোধিনী পত্রিকা ।-_রবীন্দ্নাথ 
১০১৮ হইতে ১৩২৯ সাল ( ইং ১৯১১-১৫ ) পধাস্ত 
চারি বৎসর আদি ত্রাঙ্গসমাজের মুখপত্র “তত্তবোধিনী' 
সম্পাদন করিাছিলেন । 





মুসলমান কৰি-রচিত টৈতন্য-বন্দন! 
অধ্যাপক শ্রীফতীন্দ্রমে হন ভট্টাচার্য, এম-এ, তত্বরত্বকর 


ভারতের হিন্দু ও মুসলমান বহু শতীব্দী 
ধরিয়া! পাশাপাশি বাদ করিয়া আঁসিতেছেন। 
ইহাদের মধ্যে কখনও কোন বিরোধি ছিল না, 
একথ। নিশ্চয়ই বল] চলে ন1) তবে বর্তমানে 
সমগ্র ভারতব্যাপী এই ছুই সশ্রদায়ের মধ্যে যে 
বিরোধ, অবিশ্বান ও ভ্রাতৃঘাতী উন্মন্ততা জঘন্য 
ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে তাহার তুলনা বিরল । 
ইহা সমগ্র দেশের পক্ষে অত্যন্ত কলঙ্কের, অধিকন্ধ 
উন্নতির পরিপন্থী সন্দেহ নাই। 

দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে সেই সকল হিচ্দু 
ও মুলমানের কথা৷ বিশেষভাবে স্মরণীয় ধাহারা 
অন্তরের উদারতাঁয় সাম্পরদাস্িকতার উর্ধে উঠিষা 


অপর ধর্ম, ধন্মগ্তরু ও ধন্মীবল্বীদের প্রতি অদ্ধা 
ও প্রীতি প্রদর্শন করিয়াছেন । 

এদেশে বিভিন্ন জাতি ও ধন্দীবলগ্বীদের 
পরশে পবিত্রকরা এই ভারত-তীর্থে”-এমন বনু 
হিন্দু ও মুসলমান সাঁধুসন্ত ও কবি জন্ম গ্রহণ 
করিয়াছিলেন ধাহার। অপর ধর্ম ও ধর্্াীবলদবীদের 
প্রতি তাহাদের অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন 
করিতে কুন্ঠিত হন নাই । 

বাংলার প্রাচীন কবি ক্ষেমানন্দ কেতকাদাস 
আল্ষ্ানিক মনসা। মঙ্গলের গীতারস্তে দেব-বেবী- 
বন্দনা করিতে গিয়া মুললমাঁন গীর 'ও আউলিম্বাদের 
বন্দন। করিয়াছেন £ 


মাঘ, ১৩৫৪ ] 


“পাণুয়া বন্দিয়া গাইব শুতিখ৷ পীর ॥ 
শত শত আইল্যা বন্দে? মন্ত্রকের পাগে | 
গীতের ভাঁলমন্দ তৌমারে সে লাগে ॥ 
সাহানা বকুলী বন্দো! বাবুর মৌকাম । 
দক্ষিণে বড়ওী। গাঁজী বড় গুণবাঁম ॥৮+ 
মুসলমান ধণ্ম ও ধর্মাবলঙ্বীদের গ্রাতি বিদ্বেষ 
ব্খ অশ্রদ্ধ। থাকিলে এমনটা সম্ভব হই কি? 
মুসলমানদের প্রতি গ্ীতিভাবাপন্ন বছ হিন্দু-কবিব 
অনুরূপ রচন। উদ্ধুত কর! বাইতে পারে 
বর্তমান প্রবন্ধে চৈতন্থদেবের প্রতি শদ্ধীসম্পন্ন 
করেকজন মুসলমান কির কথ! আলোচন! করিব। 
বৈধওব ধন্দু খ্ীার পঞ্চদশ শতকের শেষ- 
পাদে ২ ধাহীকে কেন্দ করিয়া ব্্দেশ 
নবকলেবর গ্রহণ করিম্বাছে, সেই নদীরা-নাগরকে 
উপলগ্া করির। বহু ভক্ত পদাবলী রচন| 
করিয়াছেন এই জাতীয় পদাঁবলীর জর্দাপেক্ষা 
প্রামাণ্য সন্কলন-গ্ন্থ--“গৌরপদতরজিণী”। এই 
গৌরপদতরঙ্গিনীতে “আকবর ভণিতাধুক্ত একটা 
চমতকার পদ স্থান পাইছে । 
নৈঠঠিক গৌড়ীর বৈষ্ণবদের দু ধারণা এই 
বে দ্বাপবে যিনি ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ এই কলিতে 
তিনিই শ্রীচৈতন্-রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন-__ 
নন্দস্থৃত ছিল যেই শীন্ুত হৈল 
মুদলমান কবিদের মণোও চৈতঙ্কাদের 
এইবূপ নৈষ্টিক মতাব্লম্বীরা অভাব 
গরিবর্থী রচিত_ ও 
শিরমে শরম প্যেলায়ে গেল 
রাইকা্ু ছুটা তন্তু য্যেমন ছুধেজলে ম্যালীয়ে 
গেল? 


মেই।ঃ 
সম্বন্ধে 


নাই। 


১ ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল, মত্ম্পাদিত কলিকাত। 
বিশ্ববিষ্তালয় সংস্বরণ পৃঃ ৮-৯। 

২ শ্বৌরাঙদেবের জন্ম ১৪৭৭ শক ফাল্গুনী পুর্নিম। ০ ১৪৮৬ 
খুঃ »ই ফেব্রুয়ারী । 


মুসলমান কবি-রচিত চৈতগ্য-বন্দনা ১২৭ 


গানে চৈ্ন্ত অবতারে রাইকান্থুর এক হওয়ার 
কাঠিনীই বর্ধিত হইয়াছে ।” 

চৈতগ্ক-জীবনী আলোচিনী করিলে দেখা যায় 
পণ্ডিত ব্যক্তিদের মধ্যে কেহ কেহ তাহার নিকট 
নর্কে পরাঁজিত হইয়া অথবা তীহাঁর অষ্ঠুত 
পাঁণ্ডিত্যেক পরিচয় পাইয়া তীহার মাভীবলঙ্থী 
হঈয়াছিলেন। . কিন্দ জনসাধারণ, যাহাঁর। 
পাণ্ডিতোন ধার ধাবে ন1, যাহারা পণ্ডিত 
চৈতঈকে বুঝিবর মত পাত্ডিত্রোর 'অধিকাবী 
নহে, তাঁগারা। মুগ্ধ হইয়াছিল তীহাঁৰ কীর্ডনে 
ও নন্তনে। ধাগার। কীর্ভনরত চৈতন্তের প্রপ্দুট 
কদগ্পুষ্পভল্য প্রেমরোমাঞ্চিত কলেনব ও শিশির- 
সজল-পদ্মকোরক-সদশ প্রেমাশ্সপূর্ণ অদ্দনিমীলিত 
ন্যন একনাঁর দেখিণাঁছে -তাঁহারাই ভূলিরাঁছে । 

'না খাঁন ন। লন কারো না করে সম্তাঘ। 

সবে নিরবধি এক কীন্তন বিলাস ॥” 

-চৈতন্ভাগবত 

এই কীন্তনব্লাসের বন্তারই 

'শান্তিপুর ডুবু ডুব নদে ভেসে ধায় 

এই কীর্তন '9 নর্তনেব দ্বারাই শাটৈতন্যদেব 


৩ তুলনীফ_ 
কাঞ্চন গালিয] কেবা যতন কথিয় গো 
তমালের গাছে দিল বঙ্গ |; ন + 
উপমা দিবার চাই 
আখি ভুলে কপের ঝলকে 
গোপালের বাউকানু কে কৰিল এক তন্থ 
এমন সন্ধানী ছিল কে। 
[শ্রীহট সাহিত্য পবিষৎ প্রকীশিত মৎসম্পাদিত 
ঠাকুরের পদাবলী'। 
অথবা 
এসেছে সে ব্রজের বাঁকা কীলসখ৷ দেখবি আয় 
তোদেরই এই নদীয়ায়। 
তর রং গিয়েছে ঢং গিয়েছে কালই এখন চিন! দয় 
তোদেরই এই নদীযায় ॥ 


ত্রিভুবনে নাই গো 


“গোপাল 


শ বিশ্ব 


১২৮ 


তীহাঁর শ্রোতা ও দর্শকদের চিত্ত জয় করিয়াছিলেন । 
সাহ আকবর এই কীর্তন 'ও নর্তনেই মুগ্ধ হইয়া 
বলিতেছেন _ 
'জীউ জীউ মেরে মনচোর! গোরা । 
আঁপহি নাচত আপন রস ভোর ॥ 
খোল করতাঁল বাজে ঝিকি বিকিয়! । 
আনন্দে ভকত নাঁচে লিকি লিকিয়। ॥ 
পদ ছুই চারি চু নট নটিয়া। 
থির নাহি হোয়িত আনন্দে মাঁতোয়ীলির| ॥ 
প্রেমপাগল চৈতন্তকে দেখিয়া কবিরও প্রেমা- 
কাঁ্ষ! হইয়াছে, আনন্দৌঁৎফুল্ল হইয়া বলিতেছেন-_ 
এরিছন পহুকে যাঁছু বলিহারী। 
দাহ আকবর তেরে প্রেমভিথারী ॥” 
আঁবেক কৰিও চৈতন্বোর শু পাঙিতোব 
ব। তর্কশক্তির কথ ন। বলিম্বা তীর দৈন্তেব 
কথাই সম্রদ্ধ হবদয়ে উল্লেখ করিতেছেন__ 

“আয় দেখে ঘা নৃতন ভাব এনেছে গোর|। 
মুড়িয়ে মাথা গলে কীথা কটিতে কৌগীনধবা ॥ 
গোঁর। হাঁসে কান্দে ভাবের অন্ত নাই 

সদাদীন দরদী বলে ছাড়ে হাই 
জিন্তাঁপিলে করন কথ হয়েছে কি ধন্ভাঁর1। 
গোর! শাল ছেড়ে কৌপীন পরেছে 
আপনি মেতে জগৎ মাতিয়েছে 
মরি হাঁয় কি লীলা কলিকাঁলে বেদবিধি চমৎকার! 
সত্যত্রেত। ঘাপর কলি হর 
গোর! তাঁর মাঝে এক দিব্যযুগ দেখায় 
অধীন লালন বলে, ভাবুক হলে সে ভাব জানে 
তার ॥” 
অপর এক কবি সম্ভবতঃ জগাই মাধাই প্রভৃতির 
কাহিনী অবগত হইয়া, গৌর-অবতারে কত লোহার 
মান্য সৌন। হইল দেখিক্প! গাহিষ়াছেন__ 
“সোনার মানুষ ন'দে এলরে 
ভক্ত সঙ্গে, প্রেমতরঙ্গে, ভাসিছে শ্রীবাসের ঘরে 
(ও তার) সোনার বরণ, রূপের কিরণ, 


উদ্বোধন 


[ স্বর্ণ জয়ন্তী 


দেখতে নয়ন ঝরে 
(গৌর ) হরিনামের বন্যা আনি, ধন্য করেছে ধরণী 
বিরাঁম নাই আর দিনরজনী, 
নামের শোত চলেছে ধ্বীরে ধীবে, 
কলির জীবকে ভাঁপাইগ নিচ্ছে প্রেমসাঁগরে । 
সোনাব মান্য, সোনার বরণ, সোনার নৃপুর, 
সোনার চরণ, 
চাঁবিদিকে সৌনার কিরণ, ছুটেছে আলোকিত করে, 
কত লোহার মানুষ সোঁন। হ'ল গৌর অবতাঁবে। 
ধারা ভজে সোনা মানুষ, তাবাঁও হবে 
সোনার মাঘ, 
লালমামুদ্রের হৈন ন। হুন্‌ এখন আব 
দোষ দিবে কাৰে? 
সে যে সাবা জীব্ন কাটাইল রাপ্গের বাজারে ॥ 
ভক্ত বৈষ্ঞবদেব নিকট মানুষ চৈতন্য যেমন 
দেবতে রূপান্তরিত হইয়াছেন, তদ্ধপ একাধিক 
মুসলমান কবির কনিভাঁয় গৌর নামটা কবির আরাধ্য 
দেবতার নামভেদ রূপেই ব্যবহৃত হইর়াছে। 
খতিসী বচিত-- 
'গৌরচান্দের নাম শুনিতে নাই তাঁর বাঁসন1 ॥ 
ও তারে বুনাইলে বুঝে না গো৷ সই জপাঁইলে 
জপেনা॥&ক% 
যেই নামে পাষাণ গলে সেই নামে তাঁর 
অঙ্গ জলে 
এ গে! লইরে ন| সে নামটা মুখে 
করিরাছে কল্পনা! । 
ছৈয়দ আলী রচিত__ 
“গৌর আজ্জায় বিচাঁরিলে পাইবাঁর তার দরশন। 
এই তনে ছাপিয়! রইছে সেই রতন ॥” 
হুছন বচিত_- 
“গোর চান্দ, আমার । 
তোমার লাগি আমি ঘরের বার ॥” 
প্রভৃতি পদে গৌর নামটা কবির আরাধ্য 


দেতার নামান্তর রূপেই পরিগৃহীত হইয়াছে। . 


ডাঁক দিরে বার সকাল বেলার স্য 
" মানুনের ঘুম ভাঙে, 
ঘুম ভাঙে কি? 
নব্ুজীবনের হয় কি উদ্বোধন 
আলোব মন্ত্র চেতন পরশে 
জাগে কি জীব? 


হাতে তুড়ি দিয়ে দুখে তুলে ভাই 
দুর্গ-নামের জপমাঁলা জপে 
বিছানা গুটোয় 
ঘোঁর কাটে কি? 


আলস-জড়ানে। চোখে মুখে এ 
জাগরীর বাঁণী ফুটে কি 
তত্র মরে কি 
তখনও? 


একা-জীবনের আরামের ছবি 
মুছে যয়ি হৃদিপাতে ? 
সংসার - শুধু আপনার 
শুধু একাকীর? 


নিজের ভাগ্যে যা পড়েছে দুখ 
সব ঠেলে দিতে চায় 
যাকে পার কাছে 
ঠিক তো? 


তিন ভাগ জল এক ভাগ মাটি 
এ বিশাল পৃথিবীর 


১৭ 


উদ্বোধন 


শ্রীচিত্ত দেব 


লোভীর। ভে।গারা ছেয়েছে স্থল 
জলে ভাসে বছলোক 
তাঁব। কি মবনে ? 
হাততাপি দিযে নিলাজের হাঁসি ভাঁসে 
এখনও এ যে ডাঙাপ্র যার! থাকে 
এ চেরে দেখো 
জীবন-ন!শের খেল। দেখাতেই 
মজা তাদের । 
যঁ র্ঁ চা ৪ 
মাথার উপরে মধ্যদিনের স্্ধ 
কী তার ইঙ্ছিতে চমকার ডাঁডাবাসী 
তবুও কি ভুল ভাঙে 
মোহ ঘোচে কি? 


শোনে কান পেতে জোয়ারের গান 
তিন ভাগ জনে বান ডাঁকে 
ডুবার সকল; 
বুঝি এ 
অগ্নিগিরির মূলোৎপাঁটন্‌ 
হবে খুব শীগগীর 
জল হবে স্থল 
স্থল হবে জল 
ভূমিকম্পের উলট-পালট 
পাইকারী মেশামেশি 
সেদিন | 
হয় তৌ-ব। দূরে নয় ! 
রং ১ রঙ টি 


১৩৩ 


ওগে| পৃথিবী 
বিবর্তনের ভাষায় তোমার 
ডাক দিয়ে যাঁর 
অন্ডাঁচলের সূর্য ঃ 


খনির তলা তে।মার মানুষ 
সাগরের বুকে তোমার মানুষ 
ক্ষেত চষে এ তোমার মান্গষ 
আরে! আছে বহু সকলেরে জানে! 
তুমি ; জানো যে 
তাদের 
গাঁয়ের মাংস ধুয়ে মুছে "গাছ 
জলে ভেসে তেসে নাখেয়ে না-খেয়ে 
ক্ষুধার সাগর-দেহেতে তাদের 
শোঁষেছে শিরার বক্ত 
নিজশক্তিতে দীর্ঘদিন । 
তুমি কি দেখোনি ? 


[ স্বর্ণ জয়্তী 


সুর্য দেখেছে সকলি 
সকাল সন্ধ্যা, ছপুরে 
শুই 
সভ। রেখেছে বজীয় নিজের তেজেতে। 
ঙ্ র্ চু ক 
খেতে পাঁওয়া ক্ষেতে জমিতে এ যে 
মাংদ-শিকারী মানুষের যত বৌবা! 
পিগু পিগু প্রতারক আর দস্থ্া ; 
লুঠ করে করে শুধু 


জমিয়েছে ধন গাঁয়েতে ঘরেতে বত 


এবারে সকল ফেরত দিতেই হবে ; 
সমভাঁগে সব ভাগ কলে কবে 
জলে ভাঁস। মানলুষেরে । 
্ য ক এ 
আর রাত নেই 
আধার কেটেছে 
নতুন সকালে আবার ডাকিছে স্্ধ 


নতুন কী কথা৷ বল্তে এসেছে 


সকলে কি জানে? 
***সাঁজাও সাজাও সাজে! সাঁজো। রব 
উঠেছে আকাশে বাতাসে .. 
আস্ছে বিবর্তন 
গণ-দেবতার মন্দির হল তৈরি? 
চষ্লিশ কোটি নর-জীবনের 
হবে যে উদ্বোধন! 





বুদ্ধ ও তার শিস্তাগণ 
ডক্টর বেণীমাধব বড়য়া, এম-এ, ডি-লিট, 


ধর্মমাত্রের ইতিহীস আলোচিনা কৰতে, গেলে 
প্রশ্ন ওঠে গুকর পরিচয়ে শিষ্ের এবং শিল্যের 
পরিচয়ে গুরুব পরিচয় আদৌ হয় কি না? 
প্রচলিত মতান্ুসারে যেমন শুরু তেমন শিথ্ঠ 
যেমন শিষ্য তেমন গুরু। কিন্ত এতিহসিকগণের 
মধ্যে ধারা এই গ্রাক্সেন সম্মুখীন হয়েছেন এবং 
যারা সুবিচাবক তীদেন মতে জগতে বুদ্ধই 
একমাত্র বৌদ্ধ, কৃষ্ণই একমাত্র হিন্দু, বীশুপুষ্টই 
একমাত্র খুষ্টান এবং হজরভ মজম্মদঈ একমাত্র 
মুসলমান । এই মতীনুসারে বুদ্ধ 'এনং বৌদ্ধের 
মধো, বুদ্ধধম ও নৌদধর্মের মধ্যে আকাশ-পাতাল 
প্রতেদ আছে।  বৌদ্ধপমের ইতিহাসে আছে 
ভিন্ন ভিন্ন সংঘত্তক্ত, দলহুক্ত, নিকায়গত বা 
সম্প্রদীয়গত বুদ্ধের শিষা-প্রশিষ্য এবং উপাঁসক- 
উপাপিকাগণেব জ্ঞানবদান, চনিত্রীবদান, কমাবদাঁন 


৪ পুণ্যাবদান। যুগে ধুগে কতিপন্ন নেতৃস্থানীর 
ব্যক্তির জ্ঞান-গরিম, মনীষা, চরিত্র-মাহীজ্য্য, 
ব্যাখ্যাশক্তি, কমকুশনতা এবং দনি্ব্হুলতার 


বারা এই অবদানগুলি সমুদ্ছল। বৃদ্ধধমের 
ইতিহাসে আছে ব্যক্তিবিশেষের জীবনে জ্ঞান, 
সত্য ও মুক্তির সন্ধান, তাতে সাফল্যলাভ, 
এক অভিনব চিন্তাধারার উদ্ভন "ও স্থি, এক 
নতুন রকমের মানবীদর্শের উৎপত্তি, নবভাঁবে 
মানবপ্রগতির নির্দেশ এবং এক গ্রভাবনীল 
ব্যক্তিত্বের বিকাঁশ '3 মহিমী। বুদ্র-ধর্ম শ্রন্ধামূলক 
এবং বৌদ্ধধর্ম ভক্তিমূলক। বুদধ-ধর্ম আত্মাশ্রযী, 
আত্মনির্ভরণীল, বৌদ্ধর্ম পর্শ্ররী, পরনির্ভরশীল। 
ুদ্ব-পন্থাঁর নীম বুদ্ধ-উপনিষৎ, বৌদ্দধর্ম এক বিশিষ্ট 


বকমের বুদ্ধ-ভাঁগবত ধম, যেমন বৈষ্কবধর্ম এক 
জাতীয় বিষু-ভাঁগবত ধম, শৈবধর্ট শিব- 
ভাগনত পম) শক্তিধম শক্তিভীগবত ধর্ম, 
ইজনধম ছিননভাগবত ধম, খুষ্টানধর্ম খুষ্ট- 
ভাগবত ধম এবং ইসলাম আলাহ-ভাগবত ধর্ম । 
যদি কেহ স্থবিব গারাপর্যেব ভাবে 
মনে কবেন বে বুদেব পরবভী শিষ্-প্রশিষ্যগণ 
তার সান্সিধ্লাভে বঞ্চিত হয়ে বিপথগামী 
হঘ্েছিলেন কিন্থ তার সমসাময়িক শিষ্/গণেব 
অনস্থা মন্তারূপ ছিল, তাবা শাস্তাব নেতৃত্ব" 
মীন থেকে যথার্থ আধগার্গে চলতে পেরেছিলেন,১ 
এই মভট। কতটা সতা, যুক্তিযুক্ত ও সমীচীন 
তা সংক্ষেপে আলোচন। করাই বঙ্গ্যমাঁণ সনদের 


দ্দেগ্ | 


১২ 
নে 


বেমন অন্তান্ত ধর্সেন তেমন বৌদ্ধধর্মের 
ইতিহীসে একটা প্রামাণিক গ্রন্থ স্বীকৃত হয়েছিল। 
ভা মলগ্রন্থ লে পরিচিত। এর অপর নাম 
ত্রিপিটক বুদ্ধবচন, প্রবচন না ভগবদ্বাকা। 
সম্প্রদানভেদে এর বিভিন্ন সংস্করণ প্রণীত হলেও, 
সকল সংস্করণই বৃদ্ধনচন। সব সংস্করণেই আছে 
বুদ্ধের দোহাই, তার সমসামঘ্সিক নেতৃস্থানীয় 
শিষ্যগণের দাই, সমস্তই তাৰ শ্রীমুখের বাণী। 
তথাপি কোন্টী তাঁর ঘথার্থ বাণী, কোন্টী নর 
তা নিবে ওঠে সম্প্রদারসমূতেব মধ্যে বাগিতগু] | 
এ বাণীসমূেব ব্যাখ্যাদি বিষয়েও দারুণ মত- 
১. থেবগাথ।, ৯২১ 5 
অঞ্ক্চথা লোকনাথম্হি তিট্ঠন্তে পুরিকুত্তমে। 
ইবিয়ং আসি ভিক্খুনত, অঞঞ্থা দানি দিস্সতে ॥ 


১৬২ 


ভেদ, মতভেদে আঁদর্শভেদ, আদর্শভেদে কার্ধভেদ, 
কার্ধভেদে আচারভেন । 

এতিহাসিক বিচারে সিংহল, শ্তাম ও ব্রদ্মদেশে 
রক্ষিত পাঁলি ত্রিপিটকই বুদ্বধর্ম ও বৌদধর্মের 
প্রাচীনত। রক্ষা করেছে। 'অপরাঁপর সংস্করণে 
পরবর্তী কালের ছায়া এত অধিক ষে, তাতে 
মনে হয় বেন আমর বুদ্ধুগ ও প্রাচীন বৌদ্ধুগ 
হতে বহুদূরে এসে পড়েছি । কিন্তু পালি ব্রিপিটক ও 
বে সম্প্রদাযবিশেষের প্রামাণ্য গ্রন্থ। তাতেও যে 
যথেষ্ট পরিমাণে সান্প্রদারিকতা আছে। “পালি 
ত্রিপিটকই একমাত্র বিশবদ্ধ থেবনান (স্থবিরবাঁদ ), 
এও যে একটা মস্ত রকগের সাঁম্প্রদারিক দাদী । 
এর মানে বুদ্ধের সমসামরিক শিষ্কগণ তার 
মহাঁপরিনিরাণের তিন মস পরে রাজগৃহে সমবেত 
হয়ে যে ধর্ম-বিনম-সংগ্রহ প্রস্তৃত করেছিলেন তার 
সঙ্গে সমত। ও সামঞ্জন্ত বজার রেখে অবশেষে 
যে গ্রন্থ প্রণীত ও লিপিবদ্ধ হয়েছে তাই যথার্থ 
প্রামাণিক গ্রন্থ, আর সব বাঁজে। এই ত্রিপিটকের 
ইতিহাসও এর উৎপত্তিকাল হতে শেষ পরিণতি 
পযন্ত অন্যুন ছয় শত বছরের | বুদ্ধের জীবিতকালও 
এর অন্তরগত। বুদ্ধের জীবদশায়ও কেন্দ্রে কেন্দ্রে 
বুদ্ধবচন ও তাঁর [শষ্যব্চন সংগৃহীত হচ্ছিল। 
তাঁর শিধ্গণের মধ্যে বারা ছিলেন 
ধর্মকথক, ধর্মধর, বিনয়ধর ও মাঁতৃকাধর তীর! 
নানাস্বানে থেকে ও বিচরণ করে বৌদ্ধ প্রামাণ্য- 
গ্রন্থের উপাদান-রচনায় নিরত ছিলেন। রাঁজগৃহে 
আহৃত প্রথম সঙ্গীতিতে সংগৃহীত বুদ্ধবচনের 
কলেবর-ৃদ্ধি ঘটেছে উত্তরকালে। সিংহলেন 
সাজা বষ্গামণির রাজত্বকালে, থুঃ পূব ১ম 
শতকের শেঘার্ধে পানি ত্রিপিটক পুস্তকারূঢ বা 
লিপিবদ্ধ হওয়ার পূর্বে মুখপাঠবশে ব। আবৃত্তির 
সাহীয্যে আচার্ধ-পরম্পরীয় বুদ্ধীগম আনীত 
ও কলেবর-পুষ্ট হয়েছিল। আবৃত্তির সাহাব্যে 
বুদ্ধবচন রক্ষার ভার অপিত ছিল কতকগুলি 


উদ্বোধন 


[ বর্ণ জযতী 


ভাণকসম্প্রদায়ের ওপর। স্বরবিধিমতে আবৃত্তির 
সৌকর্ষের জন্ট ত্বম্ব-দীর্ঘ উচ্চারণভেদ, গুরু-লঘু 
মাত্রাভেদ, এবং বর্ণচ্ছেদ-বিষয়ে পারদর্শিতী-লাভের 
প্রয়োজন অনুভূতি হয়েহিল। ছয়শ বছরের 
মধ্যে বুদ্ধবচনের গঠন-গাঁঠনে বাঁনাতুনাও কম 
হয় নি। তা যা হোক না কেন, সাবধানে 
নিরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ করলে পরিণত পাঁলি 
ত্রিপিটকের মধ্যেও বুদ্ধ এবং তীর শিষ্য-গ্রশিষ্য- 
গণেব মধ্যে বৈলক্ষণ্যগুলি স্ুম্পষ্ট দেখতে পাওয়! 
যায়। তীর শিষ্াগণবে গণনার ন্য়িম অবলম্বন 
করেছিলেন তাতে এ ত্রিপিটকে বুদধপ্রমুখাৎ 
গৃহীত বচনের পবিচ্ছেদ-সংখ্যা বিরাশা হাজার 
এবং শিষ্যপ্রমুখীৎ গৃহীত বচনের পরিচ্ছেদ-সংখা| 
মাত্র ছু হাজার, মোট সংখ্য। চুরাশী হাজার । 
আমাদের কাছে বিশেষ মননঘোগ্য গ্রন্থ 
হচ্ছে থেরথেরী-গাথা এবং থের-থেরী-মবদান। 
প্রথম গ্রন্থে আছে বুদ্ধের সমপামরিক কতিপয় 
নেতৃস্থানীয় ও নেতৃস্থাণীরা। শিঘা-শিষ্যার স্বগতোক্তি, 
আজ্ঞা-প্রকাশক উদান-গাথা। স্ব স্ব অধ্যাত্ব- 
জীবনের অভিজ্ঞতা, অপরোক্ষান্ুভূতি, আত্মগ্রত্যর 
ও মুক্তি-জ্ঞানজনিত অপার আননদ ও আত্- 
তুষ্টির পরিচ।র়ক কনিতব। সকল ক্ষেত্রে গাথাগুলি 
স্ববচিত না হলেও, তাদের মাঝে তাদের 
জীবনেতিহাসের অভিব্যক্তি আছে। কতিপয় 
পরবর্তী প্রশিষ্যের উদান-গাথ উক্ত সংগ্রহ-গ্রন্থ 
স্থান পেলেও, ওদের রচনার উদ্দেশ্ত, বৈশিষ্ট্য 
ও অভিব্যন্তি সমজাতীয়। মিলিন্বপঞ্হ 
( মিপিন্দ-গ্রশ্ন ) নামক স্ুগ্রসিদ্ধ বৌদ্ধগ্রন্থে যে 
সকল থের-থেরীর গাথ। উদ্ধৃত হয়েছে সেগুলি 
-থেরী-গাথা নামক সংগ্রহ-গ্রন্থে নিবদ্ধ 
স্বগতোক্তির সঙ্গে ঠিক এক ন হলেও, তাঁদেরও 
রচনার প্রম্ৌজন ও বৈশিষ্ট্য ভিম্নরূপ নহে। 
সংঘুত্তনিকায়ের ১ম খণ্ডে সঙ্গিবিষ্ট ভিক্ষুণীদিগের 
গাথাগুলি সম্বন্ধেও এই মন্তব্য সমভাবে প্রযোজ্য । 


ধাঘ, ১৩৫৪ ] 


অবদানগুলি আমরা যে ভাবে ও যে আকারে 
পাই তাতে মনে হবারই কথা যে, সমন্তই 
পরবর্তী কালের রচন1। তথাপি অস্বীকার কর! 
চলে ন। যে, অবদীনের সুচনা আছে, স্থবির 


স্থবিরাঁর উদান-গাঁথাগুলির মধ্যে । যৌগজ জাতি- 
স্মরজ্ঞান (বৌদ্ধ পবিভাবাঁয় পুর্ব-নিবাঁস- 


অন্কুম্থতি ) যেমন বুদ্ধের জাতকগুলির ভিত্তি তেমন 
স্থবির-স্থবিরার অবদীনগুলির ভিন্তি॥ উত্তরক|লে 
বিরচিত অপরাঁপব বৌদ্ধ-সম্প্রদার়ের গ্রন্থের মধ্যে 
বুদ্ধাবদান থ[কলেও, কোথাঁও স্থবির-স্থবিবার 
প্রাক্তনজন্মবৃত্তান্তকে জাতক 'নাখ্যা দেওন। হয় 
নি। কাজেই গ্রন্থের শ্রেণীভেদে জাঁতক ও 
অব্দান-সাহিতভ্যের মধো কতকগুলি বিষয়ে গ্রভেদ 
আছে। জাতক এবং অবদান ছুইই পূর্বপূর্বজন্ম- 
বৃত্তান্ত হলেও, প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যেব ঘুখ্য 
উদ্দেন্ত সাধকবিশেষের সাঁধন|র বৈশিষ্ট্য বর্ণন। 
এবং দ্বিতীয় শ্রেণার সাহিত্যের নুখ্য উদ্দেগ্ঠ 
পূজা-বন্দনাদি সুক্কৃতির সুফল বর্ণন1। একদিকে 
অবদান অর্থে ইংরাজীতে ট্রেডিশন, হেরিটেজ । 
মূল সর্ব।ভ্তিবাদ নামক বৌদ্ধসৎ্রদাযের বিনরবস্ততে 
স্থবির-স্থবিরার গাথ|ব স্থান অধিকার করেছে 
স্থবির-স্থবিরার অবদান ।২ 

পলি ত্রিপিটকের অন্তর্গত অবদান নাগক 
গ্রন্থের আগ্াংশে আছে বুদ্ধাবদান ও পচ্চেকবুদ্ধা- 
ব্দান। এস্থলে বুদ্ধাবদাঁন অর্থে বুদ্ধক্ষেত্রের বা 
আদর্শ বৌদ্ধ শিক্ষীয়তনেব মাঁহাত্ময-বূর্ণনা এবং 
পচ্চেকবুদ্ধাবদান অর্থে অতীতের পাচশ খ্যাতনামা 
খষি ব! সিদ্ধতাপসের গুণ-গরিমার মহিমা-কীতন। 
এ সকল খধি বা সিদ্ধতাঁপদগণের প্রবচনগুলি 
থগ্গ-বিসাণ-সুভ ( খডগ-বিযাঁণ-চ্প্র ) নামক এক 
সুন্দর কবিতার সুত্রাকারে নিবদ্ধ হয়। মজ.বিম- 
নিকাঁয়ের অন্তর্গত ইসিগিলি-স্ত্তে & পাঁচশ প্রাচীন 

২ ডটষ্টর নলিনাক্ষ দত সম্পাদিত ০:17%£ 7£2%%5- 
০৮7%৮) ৮০1. [1], 6৪6 1, ভূমিকা। 
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খষির প্রাণম্পর্শী কিন্বদস্তী বা অবদান বণিত আছে। 
বন্তত কিছদন্তী-রক্ষিত প্রতোকবুদ্ধগণের গাঁথাগুলিই 
যেন বৌদ্ধ স্থবির-স্থবিবাৰ গাথাগুলির পশ্চা্ে 
ছিল এবং ত। হতেই পরবর্তী সাঁধক-নাধিকাগণ 
প্রেরণ, পেয়েছিলেন। প্রত্যেকবুদ্ধগণের উদানি- 
গাথা, যুনি-গাথাঁ, বুদ্ধের উদান-গাঁী এবং বৌদ্ধ 
স্থবিব-্থবিরার উদান-গাথ। সমস্তই এক বিষয়ে 
সমজাতীয়। সনগ্ডেরই বলবার উদ্দেশ্য অনাঁসক্তিতেই 
গানবাজ্মাব অথব। মাননচিন্তের মুক্তি এবং আসক্তিই 
এর বন্ধন ও বঙ্ধনের কাঁরণ। এই আসক্তি 
মূলতঃ বিষর-বাঁসনা, পুকাজন, পরিবাঁরাকাজ্জা, 
ধনাকাজ্জন, পাথিব সম্পদকাজ্ষা, বশোলিগ্ণা, 
প্রত্ুত্ব ও আধিপত্যের অভিলাম। এরই নাম 
সংসার_যাব মূলে আছে ভবতৃষ্ণ, মোহ, মদ, 
মাতসর্ধাদি রিপুগণ এবং ঝা অধ্যাত্মগীবনের বিরোধী । 
গ্রকাশ-ভঙ্গী যাই হোঁক্‌ না কেন, এ সকল উদান" 
গাথার বক্তব্য বিষয় এই, সাঁরমর্মও 'এই । অর্থাৎ 
সমস্তই বৈরাগ্য-্থ্চক পুরাঁভন বাণী এবং বৈরাগী 
গত। 

থের-থেরী-গাথার এবং সমগ্র পাঁপি ব্রিপিউকে 
বঞ্ষিত বৌদ্ধ স্থবির-স্থবিরার অবদাঁনে আমর কি 
কি পাই? যাঁযা পাই সমস্তই বুদ্ব-শাসন প্রতিষ্ঠার, 
বৌদ্ধ সংঘ-গঠনের, বৌদ্ধ ধর্ম-বিজ্তারের এবং বৌদ্ধ- 
সমাজ গড়বার প্রচেষ্টার অন্তর্গত ও অভিমুখী । 
বদ্ধশ|সনের ভিন্তি জমণ সৈনিক-নিরমতন্ত্রকে 
পরাস্ত কবে এরূপ একটা! স্বদুট বিনয়-বিধাঁন, 
বিধি-বিধান, আইন-কান্ছনা এবং আচার 
গোচরের ( সদাচারের) উপর অন্পূর্ণ নির্ভরশীল 
বুদ্ধের ধমরাজ্য। তফাতের মধ্যে বুদ্ধের জীবিতকাঁলে 
বৌদ্ধধমূ ধর্ম-প্রধান এবং তার মঠাপরিনির্বাণের 
পর হতে তা হয় বিনয়-প্রধান। তখন বিনয়- 
বিধাননির্দিষ্ট শিক্ষাপদ, আইন-কানুন সমস্তই 
আদর্শল্থযায়ী, আদর্শীভিমুখী, উপায়স্বরূপ, গৌণ, 
মুখ্য নহে। উত্তরকালে মুখ্য পরিণত হতে থাঁকে 
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গৌণে এবং গৌণ পরিণত হতে থাকে মৃখ্যে। 
যা ছিল স্বচ্ছ ও তরল তা হয়ে গেল নিবিড় 
ও কঠিন | যে বিনয়বাদের বিকদ্ধে এবং শীলব্রত- 
পরামর্শের প্রতিকুলে বুদ্ধ দীড়িয়েছিলেন কঠোর- 
ব্রতী ব্রাঙ্মণশিষ্য মহাকাশ্তপের নেতৃত্বে ভা”ই 
বুদ্ধের আদরশবাদের স্বন্ধে ভূত চেপে বসল। 
আদর্শবাদী বুদ্ধ আইনের শাসনের, বিনয়-বিধানের 
অনাগত ভয় দেখতে পেয়েছিলেন 'এব্ং পেয়েছিলেন 
বলেই তিনি তার মহাপরিনির্বাণের প্রাক্কালে 
বলে গেলেন, “ভিক্ষুগণ, যদি তোমরা ইচ্ছে কর 
ছোটখাট শিক্ষাঁপদগুলি অনায়াসে বাদ দিতে 
পার।” শিক্ষাপদগুলির মধ্যে কোন্‌ কোনটা 
ছোটখাট, কোন্‌ কোন্টী গুরুতব তা নিয়ে গ্রাথম 
সঙ্গীতিতে বেশ আলোচন|। হল। এক এক 
প্রতিনিধি এক এক মত দিণেন, মতের বিষম 
অনৈক্য দেখে সভানেত। মহাকাশ্তপ নিদেশ দিলেন 
_ওদের কোনটাই বাদ দেওয়া চলবে ন। | তিনি 
সঙ্গে সঙ্গে এ মন্তব্যও করলেন যে, যদি ছোঁট- 
থাট ভেবে কোন কোন শিক্ষাপদ এখন বাদ 
দেওয়া হয়, তা হলে লোকে ব্লবে শাস্তার মৃত্যুর 
সঙ্গে সঙ্গেই আমরা তার শাসন এনট-পাঁলট করে 
দিলাম। ফলে আদর্শবাদের গৌরবাঁসন অধিকার 
করে নিল বিনয়-বিধানের আধিপত্য এবং ভিক্ষু- 
সংঘ হয়ে দীড়াল স্থবিরবাদী ওরফে এক ভীষণ 
গৌড়াদল এবং কঠোর শাসক-সম্প্রদায় 

বিনয়বাদ ও বিনয়বিধানের কুফল বুদ্ধ স্বচক্ষে 
বৌদ্ধ সংঘের মধ্যে দেখতে পেয়েছিলেন । কৌশান্ী 
শহরের উপকণ্ঠে নিমিত এক বিহারে ছু'দল ভিক্ষু 


বাঁস করত। একদলের নেতা! ধর্মধুর অর্থাৎ আদর্শবাঁদী, 


অপরদলের ন্তৌ বিনয়ধুর অর্থাৎ নিগমতান্ত্রিক 
ধর্মধুর স্থবির পায়খানায় গিয়ে আসবার সময়ে 
ভুলে ঘটিতে কিছু জল রেখে এলেন, তা ছিল 
বিনক্-বিরুদ্ধ কাষ। বিনযধুর এ পারখাঁনার 
গিয়ে দেখলেন ধর্মধূর ঘটিতে কিছু জল রেখে 


উদ্বোধন 


[ সথবর্ণ জয়ন্তী 


গেছেন। সে কথা বিহারে এসে ধর্মধূরকে জানালে 
তিনি বিনীতভাবে তার কাছে ত্রুটি স্বীকার 
করলেন। তা সত্বেও বিনয়ধুর তাঁর চেলাঁদের 
ধর্মধুর স্থবিরের অপকাধের বিষর জানালেন। তা! 
শুনে তার চেলার! ধর্মধুরের চেলাদের বল্পে-_ 
তোমাদের নেতা! ধর্মধুব স্থবির ভূল কবেও ক্রুটি 
স্বীকার করেন নাঁ। তাঁর1 ব্যথিত হয়ে বিষয়টি 
ধর্ধুরকে জানালে, তিনি বল্লেন, কেন, আমিত 
বিনয়পুর ভ্রাতার কাছে ত্রুটি শ্বীকার করেছি। 
সে কথা জেনে তারা সরাসরি গিয়ে অপর দলকে 
বল্পে, তোমাদের বিনয়ধুর স্থবির মিথ্যাবাদী। 
যেই না তা বলী, লেগে গেল ছ'দলে বিষম 
কল-বিবাঁদ, বাঁদ-বিসম্বাদ, নিন্দা, তিরস্কার ও 
অপবাঁদ। তা ক্রমে ছড়িয়ে গেল কৌশাস্ীর 
সকল ভিক্ষদের মধ্যে ৷ বুদ্ধ স্বয়ং সেখানে উপস্থিত 
ছিলেন । ভিশি এ নিবাদ থাঁমীতে বহু মূল্যবান 
উপদেশ দিলেন, অন্রনয়-বিনয় করলেন, কিন্তু ছু” 
দলের ভিক্ষুরা বাল্পে, “ভন্তে, আপনি শান্তিবাদী, 
আঁপনি আপনার শান্তি নিয়ে থাকুন, আমর! 
কলহপ্রিয়, আমরা আমাদের কলহ নিয়ে থাঁকি।” 
নিরুপান্ধ হয়ে বৃদ্ধ গেলেন পারিলের়ক বনে 
বন্ধপশুর আতিথ্যগ্রহণের জন্য । শান্তা এই 
ছুরবস্থার কথা৷ জানতে পেরে স্থানীঘ্ন গৃহস্থগণ 
বিহারে এসে ভি্ষুদের এই বলে ভয় দেখালেন, 
“যদি আপনারা সবাই ক্ষমা চেয়ে ভগবানকে 
কৌশাধীতে আনতে ন1/ পারেন, তা হলে 
আপনাদের পিগু-ভোঁজন বন্ধ করে দেবো, আঁর 
কিছুতেই খেতে দেবো৷ না।” গৃতিক ভাল নয় 
দেখে ভিক্ষুর। বল্লে, "আমরা শ্বীকার করছি 
আমাদের বিবাদ মিটিে নেব এবং বর্ষাবসানে 
শান্তার পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়ে তাঁকে এখানে 
পুনরায় নিয়ে আসবো 1” 

দ্বিতী্ন অভিজ্ঞতা আরও গুরুতর । বুদ্ধের 
অন্যতম শিষ্য দেবদত্ত পূর্বসন্বন্ধে তার শ্যালক। 
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তিনি ছিলেন উদ্ধত-ম্বভাঁব, আত্মাভিমানী উচ্চা- 
ভিলাধী ও ক্ষমতাপ্রিয়। আাঁর-বিহীরাঁদি বিষয়ে 
বৌদ্ধ ভিক্ষুসংঘের নি্নমাঁদি তেমন কঠোর ছিল 
না বলে জৈনাঁদি সন্প্রদীরের মধ্যে নিন্দা ছিল। 
এঁ নিন্দার কারণ দূরীকরণ্মানসে ভোক্‌ অথবা! 
অপর ঘষে কোন কারণে ভৌক্‌ দেবদত্ত বুদ্ধেব 
কাছে এসে প্রস্তাব করলেন, “আপনার বরস 
হয়েছে, এখন থেকে আমাৰ হাতে ভিক্ষপজ্ঘের 
পরিচালনার ভার দিয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাঁকুন।” 
দেবদত্ত প্রত্যাখ্যাত হয়ে এক দূল গঠন করলেন 
এবং সংঘে ভেদ ঘটাবার অজুহাত শ্বরূপে এক 
প্রস্তাব আনলেন যাতে বুদ্ধ ভিক্ষুজীবনের কঠোরতা 
সাধনের অন্কুলে কতিপয় নত্রন নিঘম গ্রাব্তন 
করেন। বুদ্ধ তাতে অসন্মত হলেন। এই 
স্থযোগ নিয়ে দেবদণ্ড প্রমুখ পাঁচ'শ ভিক্ষু বুদ্ধ- 
শাসনের বাইরে গিরে এক নতুন সব্প্রনাঘ গঠন 
করলেন । চৈনিক পধ্যটকগণেব বিবরণ অনুসারে 
দেব্দত্তপর্থী ভিক্ষুসম্প্রদাঁৰ ৭ম শতাব্দী 
পধন্ত উত্তরভারতে বিগ্যঘান ছিলি। 

দেব্দত্রের প্রথম প্রস্তাব-প্রত্যাখান বিষয়ে দুই 
পরম্পরবিপরীত বিবরণ বিনন্-পিটক ও সুত্র 
পিটকে আছে) বিনর-পিটকের বর্ণনামতে 
( চুল্লবগঞ্, ৭ম পরিচ্ছেদ ) বুদ্ধ দেবদত্তের প্রস্তাব 
শুনেই তার অগ্রশিষ্য শারিপুত্রকে ডেকে আদেশ 
দিলেন, “শারিপুত্র, তুমি এখনই দেবদন্তের এই 
আম্পর্ধার সংবাদ জনসাধারণকে জানাও । 
শারিপুত্র, “তথাস্ত ভান্তি”, বলে প্রভুর আদেশ 
পূর্ণ করলেন। জনসাধারণের মনে দ্বিধা উপস্থিত 
হল, “ইনি অকারণ দেন্দত্তের বিরুদ্ধে আমাদের 
কাছে অভিযোগ জানান কেন?” সুত্রপিটকের 
বর্ণনামতে ( মহাপরিনিব্বাণ স্থত্তস্ত ) বুদ্ধ দেবদত্তের 
প্রন্তাবে সম্মতি দিতে পারেন নি তার কারণ 
তিনি নিদ্দে কদাচ ভাবেন নি যে তিনিই বৌদ্ধ 
ভিন্মু-সংঘের প্রতিষ্ঠাতা অথবা! এই সংঘ তীর 


পষ্টাব 


বৃদ্ধ ও তাঁর শিষ্যগণ 


৯৩৫ 


নেতৃত্বের অপেক্ষা রাথে। তাঁর বলবার উদ্দেশ্ত-_ 
দেবদভ্বকে সংঘের পরিচালকরূপে মনোনীত ও 
নিঘুক্ত কর! তীর অধিকাবের বাইরে। 

আদর্শবাদী বুদ্ধের পক্ষে হুত্রপিটক-নিবন্ধ 
উত্তরই উপযোগা ও সমীচীন। বখন তার 
মহাপবিনির্বাণেব প্রাক্কালে তিক্ষুগণ তাকে প্রশ্ন 
করলেন, “শাস্ত। গতে আমাদের শাস্তা কে?” 


তখন? ভাব সমীগীন উদ্ভব উয়েছিল, “কোঁন 
মনোনীত উন্তবাধিকানী নভে । উপদিষ্ট ধর্ম-বিনয় 


অর্থ(ৎ 'আদশই হবে ভৌমাদের পক্ষে শাস্তা ও 
প্রিচালক।” তার শিম্ানামে পরিচিত শাক্য- 
পুত্রীম শ্রমণগণের সহিত তার সম্পর্ক বিষরে তাঁর 
মনে কোঁন সন্দেত ছিল ন)। 'এক সময়ে জানুশ্োণি 
নামক জনৈক শ্রোতরির ব্রাহ্মণ বৃদ্ধের নিকট ভতে 
জানতে চাইলেন তাৰ 'ন্থুগামীদের সঠ্তি তার 
সন্ধ কি? বুদ্ধ তাঁর উত্ভবে ব্রাঞ্ষণকে জানালেন, 
(ম্জবিমনিকাধ,  ভদ্র-ভেরব-স্ন্ত) “আমর! 
সবাই সঙঘাত্রী, আনি গধু তাঁদের পৃবগামী, 
এই মাত্র আদাঁদের মধ্যে সধ্ধ্দ এবং আমার 


দায়িত্ব ।” এই উত্তরও আদর্শবাদী বৃদ্ধের পক্ষে 
উপযে।গা ও সম্মীচীন। দি বিনয়-বিখান তীর 


কাছে এতই না গুরুতব ব্যাপার হবে, তা হলে 
তার প্রচার-জীবনের প্রথম থেকে শেব পর্যন্ত তিনি 
কোন বাক্তিকে এ বিধানমতে ভিক্ষুপদে বৃত করেন 
নি কেন? পক্ষান্তরে আমর। দেখি, তীর ছিল সেই 
একই বিধি-“এহি ভিক্থু?” “এস ভিক্ষু! 
00779 ৪1” বথাপূর্বং তথাপরম্‌। এর মানে 
কি? যদি পথে যেতে যেতে কোন পথিকের 
সঙ্গে অপর পথিকের দেখা হয় এবং আলাপে- 
সানাপে জান। যায় দুজনাই একই পথের যাত্রী, 
অগ্রগামী পথিক অন্রগামী সহযাত্রীফে বলেন-_ 
“তবে এস, কথাটা যেমন 
অতি সহজ তেমন সুন্দর। কিন্তু তীর শিশ্যগণ 
তাকে কি একভাবে লোকচক্ষে দাড় করালেন ? 


00776 5101) 
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অনাগতি-ভন়্-শীর্ষক কতিপয় বুদ্ধ-উপনিষ্ট সর 
অঙ্গুতরনিকীয়ের পঞ্চক-নিপাঁতে সন্গিবিষ্ট আছে। 
সমাট অশোক তাঁর ভারু অন্ুশাসনে ভিক্ষু 
তিক্ষুণী এবং উপাঁসক-উপাসিকাঁর পক্ষে যে 
সাতটা ধর্মপর্ধীয় নিত্যপাঠ্যরূপে প্রচলিত বুদ্ধবচন 
হতে নির্বাচন করেছিলেন অনাঁগত-ভর়-শীর্ষক 
স্ত্রগুলি ভাদের অন্যতম । এসকল স্তরে ভবিষ্যতে 
বৌদ্ধধমের অধোগতির আঁশঙ্কার মুলে যে সমস্ত 
কারণ বিবৃত আছে তাঁদের মধ্যে প্রধান কটি 
হচ্ছে-বৌদ্ধ সংঘের মধ্যে মতানৈক্য ও ভেববুদ্ধি, 
সাম্প্রদাপ্নিকতা, চরিত্রের গলতি, কর্তব্যে শিথিলতা, 
দলভারী করধাঁর 1, ভোঁজন-লোঁনুগত1, শন 
বিলাসিতা, ধ্যানাভ্যাপাদিতে গুদাসীন্য, চিন্তা 
কর্ষক কাব্যরচনার প্রতি অনুরাগ এনং গভীর 
জ্ঞীনপূর্ণ স্থত্রাদি অধ্যরনে অবহেল।। পীবীপর্ধ 
স্থবিরের গাথা হতে প্রমাণিত হয় বুদ্ধের মহী- 
পরিনির্বাণের দুতিন শতাব্দীর মধ্যে বৌদ্ধ 
ভিক্ষুসংঘের কি শোচনীয় পরিণতি ঘটেছিল । 
বর্ণিত আছে, পুম্পিত নহাবনে একাগ্রচিভে 
ধ্যানাসনে উপবিষ্ট শ্রমণের মনে 'এই চিন্তা উদ্দিত 
হল ঃ 

“পুরুষোত্তম লোকনাথের জীবিতকালে ভিক্ষ- 
গণের চালচলন এক রকম ছিল, এখন অন্যরকম 
দেখা দিয়েছে। তখন শীতের ভাত হনে রক্ষা 
পাবার এবং লজ্জানিবরণের জন্য কৌগীন 
ধারণের প্রয়োজন হত, শুধু জীবন-ধারণের 
উদ্দেশ্তে স্বাদু-অস্বাছ থা সহ্ষ্ট চিত্তে ভিক্ষুরা 
ভোজন করতেন। উৎকৃষ্ট কি অনুত্কষ্ট, অল্প 
কিন্বা অধিক য| পাওয়া যেত অপেটুক হয়ে 
তার! দিন যাপনের জন্য তা আহার করতেন । 
আঁসবক্ষয় বা পাপক্ষর বিষরে তীদের যেমন 
আগ্রহাতিশধ্য ছিল তেমন চীবর-ভৈযজ্যাদি 
জীবনৌপযোগী উপকরণ বিষয়ে তাঁদের আগ্রহের 
অল্লতাঁ ছিল। অরণ্যে, বৃক্ষমূলে এবং পর্বত- 


উদ্বোধন 


[ সুবর্ণ জর্তী 


গুহাঁকন্দরে তীর! আসবক্ষয়-পরা়ূণ হয়ে বিবেক- 
বৈরাগ্য অনুবর্ধন করতেন ।".'সর্-আসব-পরিক্ষীণ 
মহাধ্যানী ও সমাধিমপ্র যে সকল স্থবির ছিলেন 
তীর সবাই গত হরেছেন, এখন তীঁদের সংখ্যা 
অতি অল্প। কুশল ধর্ম ও প্রজ্ঞার পরিক্ষয়ের 
দরুণ সর্বাঙ্গসুনার ভিন-শাসন লোপ পাচ্ছে।"" 
ওষধ বিষয়ে যেমন বৈগ্যেরা কাধাকার্ধে যেমন 
গৃহীরা, বেশভৃষার যেমন গণিকারা, এশ্বর্ধে যেমন 
ক্ষতিয়েরা, এদের দশাও আজ তাই", 
কমোদ্দেশ্তে পরিষ্ৎ গঠন কবে, ধর্মোন্দেগ্তে নহে, 


লাভের কারণ অপরকে ধর্মোপদেশ দেয়, এর 
প্রকৃত অর্থবৌধনের জন্য নহে। ইত্যাদি, 
ইত্য।দি |” 


বুদ্ধের শিশ্যগণের মতিগতি এবং কর্মপঞ্চতি 
সমন্ডই সাল্প্রনারিকতী ও সম্থীর্ণতীর অন্ুবাম্মী ও 
অভিমুখী। সংঘশক্তির ওপর এড়িয়ে তারা যে 
বৌদ্ধধর্মকে বূপারিত করলেন তা অপরাপর 
ভাগবত ধর্মের ন্যান এক বিশেন রকমের 
শরণাঁগতি। এই শরণাগতির প্রথম আশ্রয়স্থল 
বুদ্ধ, দ্বিতীয় তদুপদিষ্ট ধর্ম এবং তৃতীন্ন তারই 
দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সংঘ। প্রথম শরণ এক 
বিশ্ববরেণ্য মহাপুরুষ, দ্বিতীর গ্রন্থনিবদ্ধ উপদেশ 
'9 বিনর-বিধান, এবং তৃতীয় বুদ্ধ-প্রবতিত ধর্ম- 
বিনয়ের উপর স্থাপিত এক তিক্ষু-সংঘ বা ভিক্ষু- 
সগাজ।  ত্রিশরণাগত এবং উপাসক-উপাসিক! 
নামে খ্যাতি গৃহিগণ এই সংঘের পক্ষে দারক ও 
দায়িকা। ত্রিশরণের সংস্ঞা নির্দেশ করে তার! 
এক সুন্দর ও মনোজ্ঞ ধর্মীদর্শ প্রস্তুত করলেন 
এই এই গুণ-সমষ্টির জনন্ত দৃষ্টান্তক্বরূপে বুদ্ধ, 
এই এই গুণ-সমষ্টিরি জলন্ত দৃষ্টান্তবরূপে ধর্ম, 
এই এই গুণ-সমষ্টির জলন্ত আঁধাররূপে সংঘ। 
আপাতরৃষ্টিতে ব্রিশরণের সংজ্ঞা অতীব হৃদয়গ্রাহী 
হলেও, বিশেষ অনুধাবন করলে আমরী৷ বুঝতে 
পারি প্রত্যেক সংজ্ঞার অন্তরালে আছে এই 


মাঘ, ১৩৫৪ ] 


সাম্প্রদায়িক দীবীটা__একমাত্র বুদ্ধজাতীয় মহা- 
পুরুষের মধ্যেই আছে প্রথম শরণের গুণাবলী, 
তাদের গৃহীত ধর্মের মধ্যেই আছে দ্বিতীয় 
শরণের গুণাবলী, এবং তাঁদের গড়া সংঘেই 
মাছে তৃতীয় শরণের গুণাবলী । আদশ আং্দ- 
সংজ্ঞার লক্ষিত গুণাবলীর প্রতোকটাই এগ্চলে 
মননয্যেগ্য £ 

স্ুপটিপন্নৌ ভগ্নতো। সাবক-সংঘে।  উজ্ত- 
পটিপন্গ! এায়পটিপনে। আহুনের্যে। পাঁভনেব্যে। 
দক্খিণের্যো। অঞ্জলিকবণায়ো। অন্তন্থবং পুঞঞদখেন্তং 
লোকদ্সাঁতি। 

ভগবান্‌ বুদ্ধ-প্রতিঠিত 
পথিক, খজুপথের পথিক, ভ্ারপথের পথিক, 
আহ্বানযোগ্য, নিমন্ত্রণের যোগ, শ্রদ্ধেয় এবং 
লোকপনাজের পঙ্দে অগ্দিতীঘ পুণ্যক্ষেঅ | দাঁনের 
উপধুক্ত পাত্র )। 

আবার ভিক্ষ-সংঘের মধ্যে আশীজন বাছা 
বাছা বাঁ অগ্রগণ্য শিষ্য নিয়ে গঠিত হল 
অশীতি-শ্রাবক-সংঘ | এরাই হলেন ধর্মরূপ 
বুদ্ধের অন্তরঙ্গ মন্ত্রিপর্দিষং বা কেন্দ্রীর শ।সকবর্গ । 
কথিত আছে বুদ্ধই স্বয়ং বিশেষ বিশেন গুণের 
অধিকারী দেখে এবং এক এক বিষয়ে তাদের 
বিশেষ পারদশিতা আছে জেনে “এতদগ্রে” 
স্থাপন করেছলেন, বেশন বত্রুঞ্ঞ বাঁ শস্জ্ঞদেব 
মাঝে সারিপুত্র সকলের অগ্রণী, সংক্ষেপে 
উপিষ্ট বুদ্ধবচনের বিশদব্যাথ্যাকারগণের মাঝে 
মহাঁকাত্যায়ন সকলের অগ্রণী, চিত্রক্ীদের মাঝে 
কুমার কীশ্প সকলের অগ্রণী, ইত্যাঁদি। ভিক্ষু- 
সংঘ অধ্যাত্মবিষয়ে গৃহস্থগণের অন্ততঃ এক ডিগ্রী 
উপরে থাঁকলেন। গৃহীরা অধ্যাত্বপথ বহুদূর 
এগুতে পারে, অর্থত্বমার্গেও সমাকট হতে পারে, 
কিন্ত অরত্বফলপ্রাপ্তির মুহূর্তে হয় তাদের 
মৃত্যু হবে কিনব! গৃছিলিঙ্গ (গৃহিভাব ) উড়ে 
যাবে, অন্তর্ধান করবে। শ্রাবক বা অগ্রশিষ্য 

১৮ 


শিষ্যসত্ঘ স্পথের 


বুদ্ধ ও তার শিষ্গণ 


১৩৭ 


নামধেয পূর্ণ অর্থৎগণ বুদ্ধকার্ধ করতে পারেন, 
যেমন রাষ্টী্ শাসনে রজ্জ,কগণ রাজপ্রতিনিদির 
কাজ করতে পাঁরেন। তীঁদেব অধস্তন অগ্রগামী 
বদ্ধশিষ্যগণ প্রাদেশিক নামধেয় উচ্চ পদস্থ রাজ- 
কমচাবীব ন্যাঁর দারিতরমূলক শাঁসনকার্ধ সম্পাদন 
করত পারেন।  পুগগল পঞ্ঞত্তি নামক 
'অভিধম্ম-গিটকেব এক গ্রন্থে বিভিন্ন শ্রেণীতে 
নিভক্ত ব্যক্তিগণেব স্তর-নিন্তাপ কর। হল, সবর 
উপরে সন্যক্সদুদ্ধ, তাব নীচে প্রত্যেকবুদ্ধ, তার 
নীচে আটগশ্রেণান আধাপুরুষ, তার নীচে কল্যাণ- 
পৃথগংজন, তাদেন নীচে শরেণাভেদে ইতরসাধারণ। 
লেকিচক্ষে দেদীপ্মান হন ভিক্ষুসংঘ | ত্রিশরণের 
মধ্যে সন্ধদধ নির্ণাত হল এমন স্ন্দর কবিত্ব ও 
চনৎকারিত্বের সাহাযো বাতে ভ্রমেও গৃহিগণ 
ভিন্ষুলধ্ঘেৰ উচ্চমঘাঁদ। সম্বন্ধে সন্দিভীন হতে ন! 
পারে। পালি ত্রিপিটকেব অন্তর্গত খুদ্দকপাঠ 
নামক ছোট বইখানির বিরাট অর্থকথার 
শবণাগতিব ব্যাঁথা-মংশে স্থিরীকৃত হল 2 
“বুদ্ধ পর্চন্্রতুল্য, ধর্ম স্সিপ্ধচন্্রকিরণতুল্য এবং 
তঘ এ চন্দুকিরণতৃপু লোকতুলা। বুদ্ধ উদীরমাঁন 
স্য-সদৃশ, ধম দীপ্ত স্যবশ্মিসশ এবং সংঘ 
রবিকবসমুজ্জল অন্ধকারিদুরিত পৃথিবী-সদুশ | বুদ্ধ 
নননাহক-দদৃশ, ধর্ম বনদাহনকারী অগ্নি-সদৃশ, 


এবং সংঘ দগ্ধনকর্ষণোপবোগা ক্ষেত্র-সদৃশ। 
বুদ্ধ বারিবর্মী মহামেঘ-সদৃশ, ধম বৃষ্টি-সদৃশ এবং 
সংঘ বারিবাঞ্ছা-পুরিত বচদ্ধরা-সদৃশ | বুদ্ধ 


সুসারথি-সদৃশ, ধম রথযুক্ত অশ্বগণের শিক্ষার 
উপার-সদৃশ এবং সংঘ সুশিক্ষিত অশ্ব-সদৃষ্শ। 
বদ্ধ চক্ষুদাতী দক্ষ শল্যকতা, ধর্ম শলাকা সদৃশ 
এবং সংঘ উন্মীলিত-নেত্র ব্যক্কি-সদৃশ | বুদ্ধ দক্ষ 
ভিষক্-সদৃশ, ধম অব্যর্থ তৈবজ্য-সদৃশ এবং সংঘ 
সম্পূর্ণ-আরোগ্য প্রাপ্ত জস্থ-দেহ রোগি-সদৃশ ৷ বুদ্ধ 
জুমার্গদেশিক-সদূশ, ধর্ম সুমার্গ-সদৃশ, এবং সংঘ 
ুমার্গচালিত ও সুস্থানেননীত পথিক-সদৃশ। বৃদ্ধ 


১৩৮ 


স্বনাবিক-সদশ, ধর্ম নৌকা-সদুশ এবং সংঘ 
কুলে-মানীত নৌকারোহি-সদৃশ, বুদ্ধ হিমালয়- 
সদৃশ, ধর্ম হিমালয়-সঞ্জাত উর্ধ-সদৃশ এবং সংঘ 
ক্ষত-দুরিত ব্যক্তি-সদূশ | বুদ্ধ ধনদ-কুবের-সদৃশ, 
ধর্ম ধন-সদৃশ এবং সংঘ এ ধনে ধনাঢ্য-সদৃশ। 
বুদ্ধ গুপ্বধনের আবিষ্ষারক-সদশ, ধর্ম গুপ্রধন- 
সদৃশ এবং ই গুপ্তধনের গ্রহীতা-সদশ | 
বুদ্ধ অভয়দ, ধম অভর-বাঁপা এবং সংঘ 
অভয়প্রাপ্ত ব্যক্তি-সদৃশ । বুদ্ধ আশ্বীসক, ধম 
আশ্বাসবাণী এবং সংঘ আশ্বন্ত-ব্যক্তি-সদৃশ | 
বুদ্ধ রুত্রসংগ্রাহী, ধর্ম রত্রম্বরূপ এবং সংঘ রত্ব- 
সংগ্রহীত|| বু বাঁজকুমীবের স্গাপক সদৃশ» ধম 
স্গন্ধ-ীনোদক-সদূশ এবং সংঘ শল্নাত-সদৃশ । 
বুদ্ধ জহরী-সদৃষ্শ, ধম বত্রালঙ্কারসদশ এবং সংঘ 
এ বত্বালঙ্কারে বিভষিত বাক্তি-সদৃশ | বুদ্ধ স্সগন্ধ- 
চন্দনবৃক্ষ-সদৃশ, ধর্ম চন্দন-ম্বরপ এনং সংঘ 
চন্দনাবলিপ্ত নিগ্ধ-দেহ ব্যক্তি-সদৃশ | বুদ্ধ সম্পত্তির 
মূল-মালিক-সদূশ, ধম সম্পত্তিস্বরূপ এবং সংঘ 
এর উত্তরাধিকারী দায়াদ-সশ। বুদ্ধ পুর্ণ 


সংঘ 


বিকশিত পন্স-সদৃশ, ধর্ম পন্মমধু-স্বরূপ এবং সংঘ 
এ পদ্মমধুর উপাভাক্ত/-সদৃশ । 
সমসাঁমরিক শিষ্য-শিষ্যার কাছে বুদ্ধ একজন 


উতিহাঁসিক ব্যক্তি, শুদ্ধোদন ও মভামায়ার পুর 
এবং স্ধবংশীয় ক্ষত্রিয়কুলে তীর জন্ম; তিনি 
কপিলবস্তর জনৈক শাক্য-রাঁজকুমার এবং শাক্য- 
কুলতিলক | পিতৃ-মাত ছুই কুলেই তিনি কুলীন 
এবং তার জন্মে চৌদ্দপুরুষের মুখ উজ্জ্ল। বুদ্ধ 
দেব-নর, উচ্চ-নীচ সকলের শাস্তা, তিনি অ'প্রতিম, 
অদ্বিতীয়, অনুপম, অতুলনীয় বিশ্ববরেণ্য মীন্ব 
ও মহাপুরুষ। তিনি তীদের পক্ষ পরমদয়ালু 
পিতা, তীর তাঁর পুভ্রও কন্তা এবং দীয়াদ ব1 
উত্তরাধিকারী; তিনি গুরু এবং তীরা তার 
উপযুক্ত শিষ্য ও শিষ্যা। তিনি মহাঁকারুণিক 
মহর্ষি। তিনি যেন অমাত্য-পরিকৃত সসাগরা 


উদ্বোধন 


[বর্ণ জন্তী 


পৃথিবীর বাঁজ্চক্রবর্তী, সংগ্রামজয়ী, অন্ুত্তর 
সার্থবাহ। বাঁণীশ স্থবির জোর গলায় বলেছেন £ 
চক্কবন্তী যথা! রাঁজ! 'অমচ্চ-পরিবাঁরিতো 
সমস্থ অন্থপরিয়েতি সাগরন্তং মহীং ইমং, 
এবং বিজিতসংগামং সথবাভং অনুত্তরং 
সাবকা| জয়িরুপীসন্তি তেবিজ্জী। মচ্চ হাঁয়িনো' 
সব্বে ভগৰতে। পুন্ত।, পলাপো এথ ন 
বিজ্জতি। 
তন্হীসল্লদ্স ভন্তারং বন্দে আদিচ্চবন্ধুনং” 
( থেরগাঁথ, ১২৩৫-৩৭ ) 
ভগবান মহানাগত্ুলা, খষিগণের মধ্যে খবি- 
সন্তম যিনি হযে শিষ্যগণের প্রতি 
জ্ঞানবাবি ও কুপানাঁনি বর্ষণ করেন £ 
নাগনামে।' সি ভগবী, ইসীনং ইসি-সন্ভমে| 
মহামেঘে। ন হৃত্বান সাঁৰকে অভিবদ্-সপি। 
আত্মপরিচযু-দানে বাগীশ সবির বল্লেন £ 
ন কামকারো ভি পুরুক্জনানং সংখেয়াকারো। 
ব তথাগতানং। 
( থেরগাথী, ৯৯৭১) 
“আমি জনসাধারণের কামাকার নিশ্চয় নহি, 
সত্যিই যে আমি তথাগতগণের সাংখ্যকাঁব, 
অর্থাৎ ভত্তকাঁব, দর্শনের ব্যাখ্যাকাঁব। ৮ 
দ্বাসীতিং বুদ্ধতে। গ্ণ হি. দ্বে সহস্পানি ভিক্খাতো, 
চতুরাঁসীতি সহস্সানি যে মে ধন্ম পবদ্ভিনো। 
( থেরগাথা, ১০২৪) 
বুদ্ধের প্রশংসা, ধমের প্রশংসা এবং সংঘের 
প্রশংসায় স্থবির-স্থবিবার গাথাগুলি পরিপূর্ণ 
এ সকল প্রশংসাবাদের তালিকা উপরে দেওয়া 
হয়েছে । গাথাগুলি বিশ্লেষণ করলেও প্রদত্ত 
তাঁলিকাপ় প্রশংসাবাদের অতিরিক্ত কিছুই পাওয়া! 


মহামেঘ 


৩ অবশ্য এ জাতীয় উক্তি বহু পরবর্তী কালের যৌজনা 
মনে করার কথা, যেহেতু বুদ্ধের সহচর ও সেবক শিল্প 
স্থবির আনন্দের উিও এমন এক সময়ের হখন পালি 
ত্রিণিটকের পরিণত অবস্থা । 


মাঘ, ১৩৫৪ ] 


যাবে না। সুতরাং এ বিষয়ে অধিক শ্রমস্বীকার 
এবং সন্দর্ডের কলেবর-বৃদ্ধি করবার প্রয়োজন 
দেখি না। 
তাদের গাখ।গুলি পড়লে এক বিষয়ে সম্পূর্ণ 
নিরাশ হতে হয়। বড়ই আশ্চধের বিষয় যে, 
তাদের সকলের মুখে আত্মপ্রসাদদের উক্তি আছে। 
সকলেই শীঁম্সমঙ্গল নিয়ে বাতিবান্ত। কারও 
উদ্তিতে অপরের চিন্তী নেই, জাতির ভিত ও 
বিশ্বের হিতের কথা নেই। আত্মতুষ্টি, আত্ম- 
তৃপ্তি নিয়েই সবাই ব্যাপুত। সকলেরই শেবকথ| 
তারা নিবিকার চিত্তে আগের থেকে ঘুত্যুর 
জন্য প্রস্তুত হরে আছেন £ 
শ।ভিনন্দাদি মরণং, নাঁভিনন্দ।মি জীবিভং 
কালং বে। পটিকঙ্ঘামি সম্পজ।নে। পটিন্সতে]। 
মরণে উল্ল।স নাই, জীবনে তেমন, 
শুধু আছি কাল-প্রতীক্ষায় _ 
জানি তত্ব স্থৃতিমান্‌ হয়ে।” 
এই তত্ব কি? সকল সংস্কার । গড়। জিনিষ, 
সুষ্টবস্ত ) অনিত্য, সকল সংস্কার ছুখ । স্ুখ- 
ছুঃখদীয়ক ) এবং সকল সংস্কার অনাত্স। ( নিজন্ব 
নহে)£ 
সব্বে সংখারা অন্চ্চ, সব্বে সংখারা দুক্থ।, 
নব্বে সংখারা। 'অনভ।। 
এর মানে? অধিমুক্ত স্থবিরেব ভাষার 
উত্তমং ধম্মতং প্তো। সব্বলোকে অনখিকো 
আদিত ব1 ঘরা মুত্তো৷ মরণস্মিং ন সৌচতি। 
যদি নংগতং কিঞ্চি ভবে চ ঘখ লব্ভতি, 
সব্বং অনিন্সরং এতং, ইতি বুভ্তং মহেসিনা । 
যো তং তথ! পজানাতি যথ। বুদ্ধেন দেসিতং, 
ন গণহতি ভবং কিঞ্চি স্থতত্বং ব অয়োগুনং। 
ন মে হোতি অহোৌপিত্তি, ভবিস্সস্তি ন 
হোতি মে, 
ংখাঁরা। বিভবিস্সস্তি, তথ কা! পরিদেবন। ? 
সুদ্ধং ধন্মসতুপ্লাদং, সুদ্ধং সংখাঁর-সম্ততিং 


€ থের্গাথা, ৬৭৬৭৮) 
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পম্সন্তদ্স বথাভূভং ন ভয়ং হোতি গামণি। 
তিণকট্ঠসমং লোকং বদ! পঞ এায় পন্সতি 
মমন্তং সো। অসংবিন্দং 'নথি মে” তিন সোৌঁচছি। 
উক্কণঠামি সরীরেণ, ভবেনম্হি অনথিকো।, 
সো'য়ুং ভিজ্জিদ্সতি কায়ে। অঞ. গেসে চ ন 
ভবিস্দতি। (থেরগাথী, ৭১২--১৯৮) 
“আমি উত্তম জগত্তত্ত পেয়ে সকল জাগতিক 
বস্বতে  অন্র্থ ( অপ্রার্থী)। অনীপ্ত তঞ্তাগৃহ 
হতে মুক্ত ব্যক্তিকে শেক করতে ভ্য়ু ন|। 
ষে স্কন্ষের মর্দচতি ফলে ব্যক্তির উদ্ভন হয় এবং 
য|তে ভবেব উৎপাত হয়, সে সমস্তই স্বকতৃ সবের 
বাইরে, মহষি পলেছেন। ঘিনি 
বুদ্ধোপদিষ্ট এই সহ্য বগ।থ জানেন ভিনি ভাব 
বিশেবকে আসক্তির দাবা, গ্রহণ করেন না বেমন 
কেহ স্ভপ্তু লৌহগোলককে ভাতে ধরেন ন।। 
এতে আমার বলতে কিছুই নেই, ছিলও না, 
ভবিষ্যাতেও কিছু থাকবে ন। শুধু সংস্কারহ | স্বন্ধগড়। 
বস্তুত ) বিনষ্ট হবে, সেখানে পরিদেবনের কারণ 
কি আছে? বিশ্বে শুধু ( কাঁধ-কারণ-বশে ) 
ধমের উৎপত্তি ঘটছে, এতে ধু সং্কার- 
সন্তন্ভি আছে, এহ তত্ব বাযথ দেখলে কোন 
ভয়ের কারণ থাকে থিনি জগৎকে 
জ্ঞাননেতরে তৃণকানভসম দেখেন, নিজের বলে এতে 
কিছু না জেনে, তিনি 'আমার নিজম্ব এতে 
কিছু নেই? ভেবে শোক করেন ন।। দেহ নিয়ে 
আমার উৎকঞ, ভবে আমি অগ্রারথী, এই দেহ 
ভেঙে গেলে আমার অপর কোন দেহ হবে ন।” 
এহ হুল বুদ্ধের সমসাময়িক শিষ্যগণের দার্শনিক 
চিন্ত। ব। মনোবৃত্ভি। কিন্তু তা কি সত্যই 
যুক্তিসহ দাশানক হত? মামার অনাসক্ত 
হওয়ার পর্মে এ জাতীয় চিন্তা অন্গকূল। যদি 
আমি ভাবি, অন্রক্ষণ চিন্তা করি--এই দেহ কিছু 
নয়, আমি কেহ নই, আমার বলতে কিছুই নেই, 
আমার দেহ নশ্বর ও ক্ষণতন্কুর, তা হলে আমি 
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অনাপক্ত হতে পাঁরি। ভাল বথা। কিন্ত 
আমার এরকমের ভাঁবাভাবিই কি দার্শনিক তত্ব, 
না শুধু বৈরাগীর দেহতত্ 'ও ভাবুকতা? যদি 
ধর্মতা বাঁ প্রীক্কতিক নিরখবশে বিশ্বে ভাঙাগড়ার 
কাজ চলছে এবং হাতে আমার বা আমাদের 
কতৃত্ব বা দায়িত্ব কিছু নেই, তা! হলে অধিঘুক্ত 
স্থবির কোন্‌ সাঁভসে বল্লেন, ভাব ব্তমান দেহ 
ভেঙে গেলে আর 'মপর দেহ হবে না, ভিনি 
পুনর্জন্মের কারণ নিঃশেষ করে ফেলেছেন? এই 
কি সত্যিই বুদ্ধের দার্শনিক মহ বা তিনি ভাতে 
আরোপ করেছেন? 
ধ্যানীভ্যান্ের ফলে তাব! 
অধিকারী হরেছেন তাদেব প্রথম দ্রটা ভাদের 
উক্তির বিকদ্ধে। ত্রিবি্বা অর্থে ভ্রিবিধ যৌগিক 
জ্ঞান_-প্রথম জীতিম্মর জ্ঞান, দ্িহীর কর্মবশে 
জীবগণের উথ|ন-পতন-বিষয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞান, 
তৃতীয় আসবক্ষয় জ্ঞান। প্রঘম জ্ঞান দ্বাবা তীর! 
প্রত্যক্ষ দেখতে পান এবং অনুসরণ করতে 
পারেন তারা তীদের পূর্ব পূর্ব জন্মে কোন্‌ কোন্‌ 
যোনিতে কি কি অবস্থার কিরূপ সুখছুঃখের ভাগা 
হয়েছিলেন। কর্মফল স্বীকাঁৰ করলে স্বকতৃত্ব ও 
নিজের দায়িত্ব মানতে তয়। শুধু প্রাকৃতিক 
নিয়মে ধর্মের উদ্ভব ও বিলৌপ ঘটছে, যাবনীঘু 
জগৎব্যাপাঁর ঘটছে 'ও শেধ ভচ্ছে এবং সংস্কার- 
সম্ততি চলছে, এপ এক দাঁশনিক তত মানলে, 
কর্মবাদের স্থান কোথায় গাকে? বদি সংস্কার 
সন্ততি বাঁ ধর্নসন্ততির মধ্যে এক ব্যাপার 
ঘটবাঁর পর আর এক ব্যাপার ঘটে এবং একের 
নিরোধে অন্টের উৎপত্তি হয়, তাঁ হলে তীরা 
কোন্‌ ছুঃসাহসে বলেন বে, এই সন্ততির ধার! 
রুদ্ধ করবেন? যদি তা সম্ভব হয়, তা হলে 
উচ্ছেবাদ তাঁরা পরিহার করেন কিরপে? 
বদ্ধত উচ্ছেদ্বাদী নন। তিনি শাঙ্বতবাদীও নন। 
অস্তি ও নান্ডি, শাশ্বত ও উচ্ছেদ এই ছুই অন্ত 


বে ন্্নিষ্ঠীরু 
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পরিহার কর্‌লে বুদ্ধের দার্শনিক তত্ব কৌঁথাঁর 
গিয়ে পাড়ার ? 

খন্ধ-সংঘুভে বরিত 'আছে যে, “দেভীবসাঁনে, 
মত্যুব পব ক্ষীণাপব অর্থতের অস্তিত্ব থাকে 
না বা আর জন্ম-পুন্জন্ম হর না (ন 
ঠে|তি পরন্মরণ1), ইভাই বুদ্ধেন মহ একথা 
ভিক্ষু যন প্রকাশ করলে, বুদ্ধের প্রীধাঁন 
শিধ্য শারিপুজ তাকে বেশ করে শাসালেন। 
বুদ্ধ সে কথ ব্লতেই পারেন না, কেন না 
তাতে তাকে বাধ্য হয়ে উচ্ছেদবাদী হতে হয়। 
পূর্ণভ লাভ করলে 'আর 'আমাঁদের পুনজন্ম হবে 
না, অংসারে পুনরাব্ন হবে ন।, পুনরার গ্শীয়ী 
হতে হবে না, ইত্যাদি এ দেশের পূর্বপ্রচলিত 
ধামিক বিশ্বাস। এই বিশ্বাসের ভাষায় বুদ্ধ কোন 
উত্তি কৰে থাঁকলেও এক্স মানে সাধারণের উচ্ট 
কল্পন। হতে স্বতন্ত্। বুদ্ধ মাত্র বর্তমান জীবনের 
দিক্‌ ভতে বলতে গেছেন কি ভাবে চরিত্র“বিশুদ্ধি, 
চিন্ত-বিশুদ্ধি দি-বিশ্যদ্ি, জ্ঞান-বিশ্দ্ধি, ইত্যাদি সাধন 
করতে পাঁৰলে মানব চৰিত্রের অধঃপতন হবে না এবং 
নানবচিন্ত পুনবান্ অপিগ্ঠা ও র্রেশের অধীন হয়ে 
চলবে ন।। ভাব চিন্তার দার্শনিক অংশে জন্ম 
এবং মৃত্যুর, নিবোঁধ এনং উৎপত্তির বাস্তবতা 
স্বীকার না করলে সন্ততি (০০:70001) কল্পন! 
সম্ভব হয় না। এই সন্ততিতে যেমন জন্ম একট! 
ক্ষণ তৈমন মৃত্যুও একটা! ক্ষণ। যদি আমরা 
ৃত্যুক্ষণ চাইনা, তবে জন্মক্গণ পাই কোথা? 
ছুই ক্ষণের অন্টোন্ঠ সম্বন্ধ এড়াঁতে গেলেই আমাদের 
বাধা হয়ে সাংখ্য বেদীন্তাদি দর্শনের ভাবে বলতে 
হয় মে, আমাদের মধ্যে এমন এক বিজ্ঞান্ঘন 
ব! বিজ্ঞানাত্বা আছে ঘাহা, চিন্সাত্র এবং শুদ্ধচৈতন্ঠ 
এবং বার সভা জন্ম ও মৃত্যু ছুয়েরই অতীত ; তা 
অজ, নিত্য ও শাশ্বত। এরূপ এক দেহাতীত, 
ইন্জিয়াতীত, মনাতীত, বুদ্ধির অতীত চিতির 
ব| শুদ্ধচৈতন্যের অন্তিত্ব শুধু কল্পনারাজ্যেই 
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সম্ভব, বাস্তবে নয়।' সীময়িক নিবিকলপ সমাধির 
ব্যক্তিগত অন্থৃভৃতির প্রমাণে এ হেন বিজ্ঞানাত্মার 
অন্তিত্বকে বাস্তবে পরিণত করার মুলে আছে 
বাস্তবের উপর কল্পিত সত্যের আরোপ। বাস্তবের 
মান্বচিন্তা-নিরিপেক্ষ ধর্মনিয়মতার সন্ততিতে থাঁকভে 
গেলেই নিরোধ ও উৎপত্তি ধারায় চলতে হবে । 
এ জীবনে আমাদের লব্ধ আত্মবিশুদ্ধিতে এ ধারা 
রহিত হল বলি কিরূপে? কিন্ত, বুদ্ধের শিশ্যগণ 
পূর্বপ্রচলিত সুরের সঙ্গে সুর মিলিয়ে 'অকুতোভরে 
বলে ব্সলেন__ আমরা এ ধারাই রুদ্ধ কবে ফেলেছি । 
ফলে দীড়াল যেমন বেদান্তের মধো বাবহাঁবিক 
দিক্‌ হতে যা সভা, পারমাথিক দিক্‌ ভতে তা 
মায়া বা মিছে, তেমন স্তবিরবাদ বৌদপমে 
লৌকসন্মতিন দিক্‌ হতে ব ব্যক্তি বা বস্ত 
বলে স্বীকৃত, পরমার্থেব দিক্‌ ভাতে ঠা শুধু সংক্কার 
বা পঞ্চস্বন্ধের সংগতিজনিত ক্ষণস্থারী স্য্ট । 

বুদ্ধের পরিভাষায় নিথ্যাদশন অথে একাজ- 
দর্শন। একদেশদশিত| বান্শ্রত্য অর্থে 
স্বশান্তে অভিজ্ঞতা | “শুধু আমি থা বলি এবং 
আমি ঘ1! করি তাই সত্য ও সার্থক এবং অপবঃ 
সব কিছু মিছে ও নিরর্৫থক”, ইদমেব সচ্চং মোঘং 
অঞ২, এই হল একদেশদশীর মনৌতভাব এবং 
গর্বোক্তি। মজঝম নিকারের অলগন্দ,ম-সুপ্তে 
বুদ্ধ বলেছেন- যদি কোন ভিক্ষু নিজ শান 
(ধর্মবিনয় ) অধ্যরন করে স্বপন্ম সমর্থন ও 
পরমত খণ্ডন উদ্দেগ্তে তার দশা, আর যে লোক 
জাত মাপের দেহের মাঝখানে ধরে ঘাঁতে সাঁপ 
উল্টে ছোবল মারতে পারে তার দশা একই । 
মানবচরিত্রের উ্নর়নসাঁধনই আসল কাজ এবং 
সকল রকমের বিশুদ্ধি সাধনের উদ্দেশ্ত মানব- 
চরিক্রর উন্নয়ন। বুদ্ধের এই মতের যথার্থ 
মর্ম গ্রহণ করেছিলেন সম্রাট অশোক। তীরও 
মতে বহুশ্রুত হওয়া শুধু এক শম্প্রদায়ের আগমে 
বুৎপর্ভিলাভ করা নক্। সকল সম্প্রদায়ের 


এব্‌ 


বুদ্ধ ও তাঁর শিষ্ুগণ 


১৪১ 


আঁদর্শবাঁদকে সম্রদ্ধ অধায়ন এবং পরস্পর আলোচন। 
ও ভাব-বিনিময়ের দ্বাবা বথাষথরূপে হৃদন্ূম 
করে পরম্পর পরস্পরকে মানবসংস্কিতি ও 
সভাভার সারবর্ধন-কাধে সহারহী করা । ব্রাঙ্মণ 
সাঁন্পরদাঁষিকগণের পরিভাষায় কেবল বেদবেদাঙ্গাদি 
নিজশান্ধে ব্যুৎপন্ধ হওয়ার নাম বহুশ্রুত হওয়া। 
আশ্চধেব বিষয় এই যে, বুদ্ধের সমসামবিক 
শিষাগণেব শ্বগতোক্তি অনুসারে কেবল বুদ্ধাগমে 
বুৎপন্ডি অন কবার নামই বাভশ্রত্য। আনন 
স্থাবরের উক্তি অন্তসাঁরে বুদ্ধশিষাদের মধ্যে 
ঘিনি বুদ্ধাগমে সুপশ্ডিত ভিনিই বহুত, তিনিই 
ধমরাজ বুদ্ধের কৌধাধাঙ্ষ £ 
বহুস কতো ধন্মধরো! কোপাবকখে। মেসিনো 
চক্খু সবনস্স লৌকম্স পৃজনেয়ো বসন্তে | 
( থেবগাথা, ১০৩১) 

অদ্ধার সহিত বুদ্ধশিষ্যগণ অপরাপর শান্তর 
অধারন ও ব্যাথা! করেছেন এরূপ উক্তি কোথাও 
পাই না। বুদ্ধের প্রত্যেক উদ্ভির পশ্চাতে যে 
ইন্দৌ-আঁষ সংস্কৃতি ছিল তার সঙ্গে সঙ্গতি 
রেখে বুদ্ধশিষ্যগণ বুদ্ধাগমের অর্থ করতে পারেন নি। 

তার সমপাময়িক শিব্ষগণেব মধ্যে একমাত্র 
শীরিপুত্রের এবং শিষ্টাগণের মধ্যে একমাত্র ধর্ম- 
দন্তার (ধন্মদিন্গীর ) নাম কর। যেতে পারে যার! 
বুদ্ধের দাঁশনিক চিন্তাব স্বরূপ কিছু বুঝেছিলেন। 
বুদ্ধ দশীন্রমার্গ নির্দেশ করেছিলেন, যথা সম্যক্‌ 
দৃষ্টি, সম্যক্‌ সঙ্থল্প, সম্যক্‌ বাক্‌, সম্যক্‌ কর্মান্ত, 
সম্যক্‌ আজীব, সম্যক্‌ ব্যায়াম সম্যক স্ৃতি, 
সম্যক্‌ সমাধি, সমাক্‌ জ্ঞান ও সম্যক বিমুক্তি। 
স্থবিরগণ জনসমাজকে স্বধর্মের প্রতি আকুষ্ট 
করার জন্ত প্রচালিত অষ্টাঙ্গযোগের সঙ্গে তাল 
মিলিয়ে দশার্গ-মার্গকে অষ্টাঙগমার্গে পরিণত করে 
নৌদ্ধ দীর্শনিক চিন্তায় এক বিভ্রাট ঘটালেন 
এবং এর পূর্বে "আধ" বিশেষণ যুক্ত করে নিজ 
ধর্মপস্থার গৌরব বাড়ালেন। তার আরও এক 


১৪২ 


বিষম ভুল করে বসলেন। চারি আধ দতোব 
মধ্যে দুংখ-নিরোধের উপর গোর দিয়া বৃদ্ধের 
সম্ক্বাঁদের সম্যকত্ব নষ্ট করলেন। দুঃখ 
নিরোধের সঙ্গে সঙ্গে যে স্তখের পরিপূর্ণতা 
(পারিপূরি ) ভানাতে হবে সে কথ! একেবারেই 
ভুলে গেলেন। বুদ্ধ যে দশাঙ্গমার্গ প্রবর্তন 
করেছিলেন তার প্রমাণ বাগীশ স্থবির £ 

পজ্জো তকরো। অতিবিজঝ সব্বটুঠিতীনং অতিক্কমং 
মন্দা, 

এত্বা সচ্ছিকত্ব। চ অগুং সে দেসধি দসদ্ধানং। 
॥ থেরগাঁথ।, ১২৪৪ ) 
নাঁর গ্রানাথ শাবিপুন উদ্দি্ই দীগনিকায়ের 
অন্তর্গত দস্ৃভতর ও সঙ্গীতি-পরিয়ায় সুত্তদধয়। 
অকুশল-নিরোধ এবং কুশলেব পরিপূর্ণতাঁর ভাবেই 
শরিপুত্র দশাঙ্গমার্গের ব্যাখ্যা করেছেন। 
ধর্মদত্তা স্থবিরাও অধোগতি 3 প্রগতি 


উদ্বোধন 


[ সুবর্ণ জয়ন্তী 


এই ঢ ধারায় বৃদ্ধ চিন্তার স্বরূপ নির্দেশ 
করেছেন! 

বৃদ্ধের শিশ্য-প্রশিষ্যগণ এতগুলি পরস্পর 
বিরোধী উক্তি ও কার্ধ বুদ্ধে আরোপ করলেন 
বাতে শেষে তীরা নিজেই তাদের সমগ্তা-সমাধাঁনে 
বিব্রত হলেন । এ বিপদে তাঁদের রক্ষাকত। হলেন 
মিলিন্দপ্রশ্ন নাঁমক বৌদ্ধগ্রন্থের স্থবির-কক্তা। নাগসেন। 
তীর ব্যাখ্যার যথেষ্ট জ্ঞানপ্রতিভা এবং বাঁক্পটুভ। 
থাকলেও তা কতটা ঘুক্তিসহ সন্দে5। 

বৌদ্ধ গৌড়াঁদলের বিরুদ্ধে যে সকল প্রগভি- 
নীল সম্প্রদার উঠেছিলেন তাদের মধ্যেই আমরা 
ঘা! কিছু বুদ্ধের মাঁদর্শবাদের অনুকূলে যুক্তি পাই। 
শুধু মাত্মমঙ্গল সাধনের প্রচেষ্টা এবং আত্মমঙ্গল- 
বিবয়ে আঁত্বগৌরব-গ্রাকীশ কদাচ বড় আঁদশ 
ভতে পারে না; উ| বস্তুতঃ হীনযান। মভাঁযানের 
মধ্যেই পাই আমরী বৃদ্ধধর্মের মহান্‌ আদর্শেরবিকাশ। 





“অন্ধের নয়নে দাও আলো 


প্রীনকুলেশ্বর পাঁল, বি-এল 

অন্ধের নয়নে প্রভু দাও করুণায় মাথা কুঁড়ির মাঝারে যেই বন্ধ হয়ে গন্ধ থাকে 

প্রভাতের আলো, তাহারে ফুটাও, 
রজনীর অন্ধকারে উদয়-অচল ভরি মৃত্যুর আধার-তেদে জ্যোতির ছটায় তুমি 

দীপ-শিখা জাল। অমৃতে লুটাও। 

তোমার আলোঁক-রাশি অকাতরে দাও ঢালি অন্ধ না পাইলে আখি তার কাছে সবি ফাঁকি 
বিশ্ব-চরাচরে, আলোক ত্বাধার ; 

কেন এত ব্কপণতা৷ অন্ধের কেবল ওই অন্তরের দৃষ্টি মাঝে প্রেমের প্রদীপ জালি 
আঁখি ছুটি "পরে? খোল র্ধ দ্বার । 


রামায়ণের যুগে গণতন্ত্র এবং শ্বাধীন ভারতের 
শানন-তান্ত্রিক আদর্শ 


শ্লীরমশীকুমার দত্তগ্প্ত, বি-এল, সাহিতা-রত্ব 


অনেকে মনে করেন প্রীচ্যদেশীয় নরপতিগণ 
প্রজারঞ্জক হইলেও স্বৈরাচার হইতে সম্পূর্ণ সুক্ত 
ছিলেন নখ, গণতান্ত্রিক শাসনের ধার ধাব্রিতেন ন! 
এবং তাঁহাদের আমলে বাষ্ট্রশীসনে জনসাধারণের 
কোনও হাত ছিল নাঁ। ভারতের ইতিহাস 
আলোচনী করিলে একথা কিছুতেই সত্য বলিয়। 
স্বীকার করিয়। লওয়। যার না। রাম|য়ণের যুগে 
ইগার সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থা পরিলক্ষিত হর। 
রাজ্যের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের জঙ্থা বদিও রাজ। 
প্রধানতঃ দায়ী থাকিতেন, তথাপি সে থুগে 
অমাত্য, সুধী ও সেনাধ্যক্ষগণ সমবেতভাবে 
আলাপ, আলোচিনা ও মন্ত্রণা করিয়৷ রাষ্ট্রনীতি 
নির্ধারণ ও পরিচালন করিতেন। বিশেষ 
প্রয়োজন উপস্থিত হইলে অথবা গুরুত্বপূর্ণ রায় 
পরিস্থিতির উদ্ছন হইলে রাজ্যের বিভিন্ন অংশ 
ভইতে জন্গণ সমবেত হইয়। পরস্পরের মধ্যে 
পরামর্শ ও মন্ত্ণ। কৰিতেন।। সকলেই স্বাবীন্ভাবে 
নিজ নিজ মতীমত ব্যক্ত করিতে পাঁরিতেন; 
কাহারও নিজের মত প্রকাঁশ করিবার পর্বে 
পারস্পরিক আলোঁচন। 'ও স্বাধীন চিন্তার বথেষ্ট 
সুযোগ ও সুবিধা দেওয়া হইত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ 
উল্লেখ করা যাইতে পারে- রীমের রাজাভিষেক- 
ব্যাপারে এক অভাবনীয় বৃহত গণ-লন্মেলন 
হইয়াছিল। সেই মহতী জনসভায় রাজা দশরথ 
বার্দক্যবশত: রাজ্যশাঁদনের গুরুভার হইতে 
অবসর গ্রহণ করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিশ্টে। 
তিনি উপসংহীরে বলিলেন, “হে প্রজাগণ, আমি 
যে প্রন্তার তোমাদের নিকট উপস্থিত করিলাম, 


ইহা! বদি অসমীচীন ৪ তোমাদের ইচ্ছা-বিরুদ্ধ 
ন। ভর তবে ভৌগরী ইহাতে সানন্দে সন্মতি 
জ্ঞাপন কর এবং আঁর কি করিতে হইবে ও কি 
ভাঁবে করিতে হইবে তত্সন্বন্ধে পরামর্শ দাও । কিন্ত 
যদি আমি কেবল স্বার্থ ও ব্যক্তিগত সুখ- 
স্বাচ্ছন্দ্ের বশবর্বী হইনা এই সংকল্প করিয়! 
থাকি হবে তোমাদের মঙ্গলাথ তোমরা! অন্ক কোন 
উপায় উদ্ভাবন কর।” শুৎ্পব রাজ! স্বাধীন- 
ভাবে আলোচন। করিবার জন্ক সকলকে আহ্বান 
করেন। স্বাধীন আলোচনাই নিরপেক্ষ, নিঃস্বার্থ 
ও স্বায়াভগত সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার প্ররকুষ্ট 
উপায় বলিয়া সবকাঁলে ও সর্বদেশে গ্রহীত হইয়া 
থাকে । এক্ষেত্রেও উহ্তার কোন ব্যত্যয় হয় নাই। 
জননারক, নাগরিক এবং বিভিন্ন প্রদেশের 
অধিবাসিগণ প্রস্পবের মধো পবামর্শ করিয়! 
সবসম্মতিক্রমে তীহাদের অন্তমোদন জানাইলেও, 
বাজ! তাহাদিগকে দ্বিন্ীরবার গভীর চিন্তা করিয়া) 
তাহাদেব সুস্পষ্ট অভিমত ব্ক্ত করিতে অনুরোধ 
করিলেন । এক্নপভাঁবে অনুরোধ জানাইলেন যে, 
তিনি যেন তাহাদের মনোভাব আঁদৌ। জাঁনিতে 
পারেন নাই । তিনি বলিলেন, “আমার কথ! 
শুনিবাশীত্র৯ঈ তোমরা রামের রীজ্যাভিষেকে 
তোমাদের সম্মতি জ্ঞাপন করিরাছ। ইহাতে 
আমার মনে সন্দেহের উদ্রেক হইয়াছে । তোমরা 
কি সত্য সত্যই স্বাধীনভাবে ও স্বেচ্ছায় তোমাদের 
মত ব্যক্ত করিয়াছ? এক্ষণে আমি ন্তায়পরতার 
সহিত রাজাশাদন করিতেছি । ইচা সর্জেও 
তোমর! আমার পুন্তর রামকে রাজ্যে অভিষিক্ত 
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দেখিতে চাহিতেছ কেন?”  রাষ্টরপরিচালনার 
জগ্ঠ গণ-মত গ্রহণ করিবার ইহাঁপেক্ষী। অধিকতর 
নিরপেক্ষ, নিঃস্বার্থ ও শ্টায়ন্তিগ প্রচেষ্টা আর কি 
হইতে পারে? ইহাই গণতন্ত্রশীসনের আুল্পষ্ট 
নিদর্শন । 

প্রাচীন হিন্দু নরপতিগণ সমস্ত গুরত্বপূর্ণ 
রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে এরূপে জনগণের অভিমত, উপদেশ, 
নির্দেশ ও পরামর্শ গ্রহণ করিবার নীতি 'অব্লগ্বন 
করিধাছিলেন। মহাঁভারতেও দেখ! যায়, বুদ্ধ 
ও অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র প্রজাঁসাধারণের সভিত পরামর্শ 
ও মন্ত্রণা করিতেছেন এবং বানপ্রস্থ 'অবলম্বন 
করিবাব জন্য তাঁহাদের অনুমতি চাঁহিতেছেন। 
রাজ। ধতরাষ্ট প্রজাগণকে বলিতেছেন, “এই 
গান্ধারীও বৃদ্ধা এবং বিষ! । হিনি পুভ্রহীরা 
হইয়া নিতান্তই অসহায়া। পুভ্রশোকে কাতির। 
হইয়। রাণী আমার সহিত তোমাদের নিকট 
অনুমতি চাহিতেছেন। ইহা জানিয়া তোমর! 
আমাদিগকে বানপ্রস্থ অবলম্বন করিবাঁব অঙ্গুমতি 
দীও। তোমরা সুখী হও; আমরা তোমাদের 
আশ্রয় ভিক্ষা করিতেছি” । রাবণের ন্যায় উদ্ধত- 
প্রকৃতি ও স্বেচ্ছাচীরী রাঁজাঁকেও তীহার রাঁজ- 
সভায় ম্বাধীনভাবে আলোচনা করিবার অম্থমতি 
প্রদ্দান করিতে দেখা গিয়াছে। রাক্ষলপতি 
নাবণ রাঁমের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে 
রাক্ষসগণকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছিলেন, “হে 
মহাঁবল রাক্ষসগণ, হনুমনি অপরাজেয় লঙকাঁপুরীতে 
প্রবেশ করিম্সা জনকনন্দিনী সীতার সন্ধান 
পাইয়াছে। মনন্িগণ বলেন, যুদ্ধে জয়লাভ 
মন্ত্রণার উপর নির্ভর করে। অতএব আমি যুদ্ধ 
ব্ষিয়্ে তোমাদের সহিত পরামর্শ ও মন্ত্রণ। করিতে 
ইচ্ছা! করি। আমাদের আক্রমণকারী রাম লঙ্কার 
দিকে অগ্র হইতেছে। রাঘব নিশ্চয়ই অনায়াসে 
সাগর উত্তীর্ণ হইতে 'পারিবে।” মহাবল 
বাঁক্ষসগণ  ঈস্তভরে বাম, .ক্দণ, - হমুমান. ও 


উদ্বোধন 


[ স্থব্ণ জয়ন্তী 


সুগ্রীবের প্রাণসংহার করিবার আশ্বাস দিল। 
কিন্তু স্থিতপ্রজ্ত বিভীষণ শন্ব উত্তোলন করিয়! 
রাক্ষপগণকে বাঁধা দিলেন এবং নিজ নিজ আঁদন 
পরিগ্রহ করিতে আদেশ দিয়া যুক্তকরে নিবেদন 
করিলেন, “ভ্রাত* উদ্দেশ্ত-সিদ্ধির জন্ত সর্বপ্রকার 
সুসঙ্গত ও ন্ঠায়ান্ুগ উপায় বার্থ হইলে পরিণীমে 
বলপ্ররোগ করিতে হ্য়--ইহাই জ্ঞানিগণের অভিমত | 
বশস্বী বাম পূর্বে আপনার এমন কি অপকার 
সাধন করিয়াছেন, যে জন্য আপনি তাহার 
স্বাধবী ভাধ্য। সীতাকে জনস্থান্‌ হইতে অপহরণ 
করিয়। আনিলেন? পরদারের প্রতি অসম্মান 
ও অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করা নিভান্তই অযশস্ত ও 
অনারুন্য । এই নিমিন্ত বৈদেহী আমাদের মহা 
বিপদের হেতৃভূত! হইবেন । ধর্মানুনর্তী ও বীর্যবান 
রামের সভিত নিরর্থক সংগ্রামে প্রবৃদ্ত হওরা 
আমাদের পর্ষে শুভকর হইবে ন/| মৈথিলীকে 
ফিরাইরা দিন। যা] 'আমি শুনিরাছি ও 
দেখিয়াছি তাঁগা আপনাকে বলা অবশ্য কর্তব্য 
মনে করি। বথোঁচিত পরামর্শ, মন্ত্রণ। ও গভীর 
চিন্ত। করিয়া! কাধ করিবেন।” কেবল বিভীষণ 
নহে, কুন্তকর্ণ ও রাঁজসভায় সীতার প্রতি রাবণের 
দুর্যবারের তীর নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাইয়া- 
ছিলেন। কুভ্তকর্ণ শেম পধ্যন্ত রাঁবণের পক্ষ 
সমর্থন করিলেও তিনি তাহার ন্বভাবনুলভ 
নিভীক ও সুস্পষ্ট ভাষার সর্বসমক্ষে ভ্রাতাঁকে 
নিজ স্বাধীন মত জানাইতে ও তিরস্কার করিতে 
ইতস্ততঃ করেন নাই । তিনি রাবণকে বলিয়াছিলেন, 
“এই সমস্ত বাহ কিছু করিয়াছেন ইহা আপনার 
পক্ষে মোটেই সমীচীন হয় নাই। যদি আপনি 
প্রথমেই এই ব্যাপারে আমাদের পরামর্শ, মন্ত্র] 
ও উপদেশ গ্রহণ করিতেন, তবে আপনাকে 
এরুপ ঘোর বিপদসাগরের সম্মুখীন হইতে হইত 
না। এই বিপদের আভাস আমরা পূর্বেই 
পাইয়াছিল।ম.। স্বর্ত পাঁপের ফুপ আপনারে 
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ঘিরির়াছে। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে এক্সপ 
শোচনীয় অবিমব্যকারিতার জন্তা রাম এখনও 
আপনাকে বিনাশ করেন নাই ।” রাঁবণের 
মাতুল নাল্যবাঁনও রাঁজসভাপ্ব গ্রকাগ্তভাবে ও 
স্বাধীনচিন্তে অধর, পাঁপাসক্তি ও দুনীতিন জন্ত 
রাবণকে কঠোর তিরস্কার কনিম়াছিলেন। সেঈ 
সুদুর অহীতেও ভারতের রাষ্শাসনে গণতন্বের 
আদর্শ প্রতিষ্ঠিত ছিল_ইহী। ভাবিবাৰ 9 
প্রাণিধান করিবার বিষয় । 

অধুন। পৃথিবীর প্রগঠিথান রাষ্সমুঙগে গণ তন্ত্র 
প্রাধা্ঠি স্বীকৃতি হইতেছে । প্রাঁচা 1৪ পাশ্চাভা 
দেশীয় শাসন-ন্যবস্থাকল গণতান্ত্রিক আদর্শের 
পবিপূর্ণভার দিবে ক্রমশঃ অগ্রপর হহবা চেষ্টা 
করিতেছে । বিগত বিশ্বব্যাপী মহ্াসনরেব পৰ 
বাস্শীসনে গণভাম্বিক আদর্শ স্ুপ্রতিষ্গিত করার 
সংকল্প ও আগ্রহ স্প্টরূপে পনিবক্ষিত হইতেছে । 
ভারতবর্ষ ও ই| হইত বাঁদ যাঁর নাই। ভাবতীয় 
রাষ্্ের চিরন্তন ল্য এ উদ্দেশ্য ছিল শাসনব্যবস্থা 
স্বৈরতান্ত্রিক আদশেব 'অন্সান ঘটাইবা গণতান্ত্রিক 
আদর্শ প্রতিষ্ঠা কৰ।। পাঠান, মোঘল এবং 
বিটিশ আমলে তারুত স্বৈরভান্বিণ শসন প্রতিষ্ঠিত 
ছিল। ভারতের একমাত্র প্রতিনিধিমলক সর্বপ্রধাঁন 
জাতীর প্রতিষ্ঠান কগ্রেস গণপরিনদ-মাবফং 
সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিবার দাবী 
ব্রিটিশ শাসকদের নিকট সুস্পষ্টভাবে জানাইর।- 
ছিলেন। কংগ্রেসের এই দাঁবী ভারতবর্ষের প্রাচীন 
রাষ্্রশাসনের এতিহা ও আদশান্থগত এবং আধুনিক 
সভ্যজাঁতিসকলের রাষ্ট্রীয় শাঁসন-ব্যবস্থার অনুকুল। 
ভাঁরতীরগণের আত্মনিয়ন্ত্রণ, স্বাধিকার ও 
স্বরাজ-প্রতিষ্ঠার এই সম্মিলিত দাবী ও দ়সংকল্প 
অবশেষে ফলগ্রস্থ হইয়াছে । ভারতীদ্গণের ত্যাগ, 
অশেষ ছুঃখ-নির্ধাতন-লাগ্ছনা-তোগ এবং সর্বোপরি 
স্বাধীনতার জন্ত মৃত্যুবরণের ফলে আজ সমাজ- 
তাম্িক প্রজাতন্ত্র জনগণ-পরিচালিত জনগণর 
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রামায়ণের যুগে গণতন্ত্র এবং স্বাধীন ভারতের শাঁসন-তান্ত্রিক আদর্শ 
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ম্গলার্থ গণশাসন প্রতিষ্ঠার জরবাত্র! পুর্ণোছিমে 
আরন্ত হইয়াছে । ৯৯৪৬ জন্রে *ই ডিসেম্বর 
ভারতী গণপরিষদের প্রথম কাঁধারভ্ত হয়। ১৯৪৭ 
সনের ১৫ই আগষ্ট ব্রিটিশ শ্বৈবতান্ত্রিক শাসনের 
অবস।ন 'ও ভারতেন স্বাধীনতা লাভ, হয়; ১৭ই 
ন্ভেব গণপরিষদের জম্মতিক্রমে স্বাধীন ভারতের 
শাসনতন্ব ও 'মাইন রচন!বু জন্ট) সার্বভৌম ভারতীয় 
ব্যবস্থা-পরিষদেব প্রথম অনিবেশন হয়। এগুলি 
হাখহীঘ ইত্িহাসেন জ্রান্তিপাতকারী স্মরণায় ঘটন। 
বলিঘা বিবেচিত হইবে | ভারতের প্রধান মন্ত্রী 
পণ্ডিত জগ্হরসাল নেহেরু সার্ধভৌম ব্যবস্থা" 
পরিঘদের প্রথন অধিবেশনে ব্লিরাছেন, “আমাদের 
সম্মুখে বে সব সমন্ত। উপস্থিত সেগুলি অভিশয় 
শুরুতর। নূতন শপথ গ্রহণ করিরা আমরা এই 
নৃতন জীবন আবন্ত কিপান, সে শপথ কোনে! 
বাহিরের প্রতীকের নিকটে নয়, দেশেব নিকটে 
এবং দশের স্বার্থের নিকটে । জাভি-ধর্ম-বর্ণ- 
সন্প্রদাগনিদিশেদে আমরা ভার হীন জনগণকে সেবা 
করিঠে থাকিব এবং ভাঙাতে কোন পক্ষপাতিত্ব 
ব। অন্তগ্রহ থাকিবে ন।।” সমগ্র ভারভব্ষ আবহমান 
কাঁলেব ইতিভাসের মধ্য দিনা! এই গণশ্রান্ত্িক 
আদশকে নূপাগিত করিবার জন্য চেষ্ট। করিয়াছে । 
ভারতীয় কংগ্রেন এই আদর্শকে লক্ষ্য রাখিয়াই 
এতদূব অগ্রসর হইয়াছে । স্বাধীনতার একনিষ্ঠ 
উপাসক, প্রবুদ্ধ ভারতের মূর্ত প্রতীক শ্বদেশ- 
প্রেমিক খধি বিবেকানন্দেরও স্বপ্ন ও আপ্শ 
ছিল নিপীড়িত পদদলিত গণ-নারাক্সণের জাগরণ, 
উদ্বোধন 'ও সেবা এবং তাহাদের ্টায্য অধিকার, 
দাবী 5 আত্মনিযন্ত্র-প্রতিষ্ঠ। | যে বিরাট গণশক্তি 
এতদিন গভীর নিদ্রায় অভিভূত ছিল (১166117% 
[,০৬180740) উহাব নিদ্রাভিঙ্গগ জাগরণ ও 
পুনরভ্্থানের নিশ্চিত লক্ষণ ও সুচন। দেখিয়াই 
স্বামীজি বলিগনাছিলেন বে এবার শৃত্রশক্তির, 
জনগণের অভ্যুর্থীন হইবে, গণরাজ প্রতিষ্ঠিত 


১৪৬ ৃ উদ্বোধন [ সুবর্ণ জয়ন্তী 
হইবে, এ শক্তিকে কেহ প্রতিরোধ কারিতে সনাতন দুঃখ-ভোগ করেচে-তাতে পেয়েছে 
পারিবে না যাহারা বাঁধ দিতে যাইবে ভাহারা অটল জীবনীশক্তি | অন্ীতের কক্কীলচর-_এই 


দুবার শক্তির বেগমুখে নিমু'ল হইয়া বাইবে। 
স্বামীজি ভাবাবেগের আতিশয্যে উচ্দ্বসিত কণ্ঠে 
বলিরাঁছিলেন, “আমাদের এই মাতৃভূমি গভীর 
নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া জ্াগ্রতা হইহেছেন। 
আর কেহ এক্ষণে ইহার গতিরোধে সমর্থ নহে, 
আর ইনি নিদ্রিত| হইবেন না_কোন বহিঃশক্তিই 
এক্ষণে আর ইহাকে চাপিয়া রাখিতে পারিবে 
ন1। কুস্তকর্ণের দীর্ঘনিদ্রা ভাঙ্গিতেছে |... নৃতন 
ভারত বেরুক, বেরুক লাঙ্গল ধরে, কুটার ভেদ 
করে, জেলে, মালা, মুচি, মেথরের ঝুপড়ির মধ্য 
হ'তে । বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার 


সামনে তোমার উত্তরাধিকারী ভবিষ্যৎ ভারত। 
তত যদি এমন একটি রাষ্্ী গঠন করিতে 
পার। বার, যাহাতে ব্রাঙ্গণযুগের জ্ঞান, ক্ষত্রিষ়ের 
সভ্যহা, বৈস্তের সপ্প্রসারণশক্তি এবং শুর্রের 
সাঁন্যের আদর্শ_-এই সবগুলিই ঠিক ঠিক বজায় 
থাকিবে, অথচ ইহাঁদেব দোঁষগুলি থাকিবে 
না, তাহী হইলে তাঁতা একটি আদর্শ রা 
হইবে ।” 

ভারতের আবহমান কালের গণভান্িক রাগের 
আদরের  ক্রমাভিবাক্তিন পুর্ণপরিণতিম্বরূপ, 
নিবেকাননেন আদর্শ রাষ্ট্রের ম্বপ্প ও পরিকল্পন। 





উচ্নের পাশ থেকে । বেরুক কারখানা থেকে, ভাঁরভীব জাতীয় কংগ্রেদ ও গণপরিষদ কতক 
হাট থেকে, বাঁজার থেকে । বের'ক ঝোঁড়, জঙ্গল, গৃহীত সমীজভীঙ্ক্িক গ্রজাতপ্বণসনে ভ্বপ পরিগ্রচ 
পাহাড়, পর্বত থেকে | এব। সহজ সহম্র বখ্সর করুক ইঠাই আমর। ভারতের ভাগ্যবিধাত। 
অত্যাচার সয়েচে_তাতে পেরেচে অপৃব সহিথুতা,  পরনেশ্বরের নিকট প্রাথনা করিতেছি । 
“তবু গেয়ে যাৰ 
জ্রীপ্রণবরঞ্ণান ঘোষ 
তবু গেয়ে যাৰ গান, দিয়ে যাৰ সুর মোর কাজ নিখিলের কর্মকোলাহলে 
মানবের এ অনন্ত হৃদয়-ভাগারে শুধু নুর দেয় । নর শিরে নিশিদিন 
মনে যদি থাকে--ভাল। নাই যদি থাকে, সে কার্ধ সাধিযা যাব। কৌন মিথ্য। ছলে 
ভুলে যেও, “মিথ্যা দিয়ে আমি আপনারে অশোধিত রাখিব না আমার এ খণ। 
রাখি নি আবৃত করে ।-- জীবনের শাখে, ভালবেসে লও ষদি আপনার করে 
আমার সকল ফুলে, পাতায় পাতায়, সে আমার পুরস্কার জানি শ্রেষ্ঠতম । 
মর্মরিয়। ওঠে যেন এই বাণী মোর, দুরে ফেলে দাও বদি রূঢ় অনাদরে 
শাঁরদ-হেমস্ত-প্রাতে বসন্তে বর্ষায়, বাঁড়িবে হাদর-তন্ত্ে মহাঁবজ্রসম । 
এ জনম-ভোর। তবু শুধাব ন! কথা গেয়ে যাব গানঃ 
আমার যেটুকু সাধ্য আগি করে যাবঃ দিব সুর, তারি সাথে দিব মোর প্রাণ। 
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কুরুক্ষেত্র মহাশ্মশানে পুতবাষ্টর-গান্ধীণী 


উদ্বোধন, হলণ জযন্থী শিলবী 
রা শনন্দলাল 4% 


রব € মুন বেল অটোটাউপ কোং 


ভাঁরতের মর্শমবাণী 
স্বামী তেজসানন্দ ( অধ্যক্ষ, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির, বেলুড়) 


বিভিন্নমুখী মানব-মন প্রত্যেক সমাজ ও 
জাতিকে কেন্দ্র করি৷ স্মরণাঁভীত কাল হইতে চিন্তা 
বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়া জগতে আস্ম্রকাশ করিয়া 
আসিতেছে । কালপ্রবাহে যুগে যুগে কত জাতির, 
কত সভ্যতার উত্থান ও পতন সংঘটিত হইতেছে 
কে তাহার ইয়ন্ত। করিতে পারে? বলাবাহুলা, 
অতীত ইঠিহাস মানবজাতির এই উতান-পতনের 
বার্ত। আমাদের ছ্বারে উপহার দিরাই ক্ষান্ত 
হয় নাই। সঙ্গে সঙ্গে ইভাঁও শিক্ষা দিয়াছে যে, 
যে জাতি শাশ্বত সত্যবস্তকে অবলম্বন করিয়! 
তাহার কৃষ্টিমৌধ গড়িত্বা তুলিতে সমর্থ হয়, 
দে জাতি সহম্র পরিব্তন-প্লাবনেও ধ্বংসের 
কুক্ষিগত হয় ন|। অতীত শতাব্দীর রক্তাক্ত 
ইতিহাস পুন; পুনঃ ইহার সাক্ষ্য দিলেও, 
বন্তমান জড়সভ্যতার ধ্বংসলীলার মধ্যে ইহার 
সত্যতা আরও উজ্জ্বলভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। 
মানব-সভ্যতীর ইতিহাস পর্যালোচনা কৰিলে 
দেখিতে পাঁই, সুদূর অতীতে প্রাচীন গ্রীক 
জাঁতি ব! আধুনিক ইউরোপীয়গণ জগৎকারণীভূত 
বস্তসন্বস্বীয়া পারমার্থক তত্ুসমাধান-মানসে 
বহিঃপ্রক্কৃতির অন্ুশীলন-বিশ্লেধণেই নিমগ্ন রহিল 
আর অগ্রসর হইতে পারে নাই। কিন্ত প্রাচ্য- 
মনীষা বহির্জগতে পরমতত্বের সন্ধান ন1 পাইয়া 
অন্তর্জগতে জ্যোতির্দয় জীবাত্মার গ্রাতি দৃষ্টিপাত 
করিন এবং ক্রমে অনন্ত শক্তির চিরপ্রশ্রবণ 
শুদ্ধ মুক্ত আত্মার সঙ্গে পরিচয় লাভ করিয়। সেই 
অথণ্ড আত্ম-চৈতন্ঠের স্ুদূ় ভিত্তির উপর জাতির 
কৃষ্টিদৌধ গড়িয়া! তুলিল। তাই ফুগে যুগে ভারত 


তাহার সাধন।লন্ধ ত্যাগ ও শাস্তির বাঁণী 
জগৎকে শুনাইয়। আসিতেছে ! বিংশ শতাবীর 
প্রারস্তে খধি বিবেকানন্দের কঠ্ঠেও সেই বাঁণীই 
ধ্বনির উঠিরাছিল, -একিদদন্তী বে অতীতের 
ঘনান্ধকার দুব করিতে অসমর্থ, সেই অতীত 
প্রাচীনকাল হইতেই আগ।দের মহিমাময় পুরুষগণ 
এই সমস্তাপুরণে অগ্রসর হইয়াছেন ;+_তীভার। 
জগতের নিকট তাহাদেব সিদ্ধান্ত প্রকাঁশ করির।, 
যদি কাহারও সীধ্য থাঁকে, উহার সত্যত। 
খণ্ডন করিভে আহ্বান করিয়ীছেন। আমাদের 
সিদ্ধান্ত এই, ত্যাগ, প্রেম, অপ্রতিকারই জগতে 
জী হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। ইন্দির-সুখের 
বাঁসনা শ্যাগ করিলেই সেই জাতি দীর্ঘজীবী 
হইতে পারে ।.* -- ইতিতাঁস আজ প্রতি শতাবীতেই 
অসংখ্য নূতন নূতন জাতির উৎপত্তি ও বিনাশের 
কথা আমাদিগকে জানাইতেছে,_শৃন্য হইতে 
উহাদের উদ্ভব_কিছুদিনের জন্য পাপ খেলা 
খেলিদ্বা আবার তাহার! শূন্যে বিলীন হইতেছে। 
কিন্ত এই মহান জাতি অনেক দুরবৃষ্ট, বিপদ 
ও ছুঃখের ভাব সত্তেও এখনও জীবিত 
রৃহিরাছে ; তাহাব একমাত্র কারণ, এই জাতি 
ত্যাগের পক্ষ অব্লগ্ধন করিয়াছে ।” 
(ভারত-সংস্কৃতির মূল উৎস বেদ, বেদাস্ত, 
গীতাদি 'শান্ম জগতের সম্মুখে ত্যাগের এই অমৃত 
বাণীই চিরকাল প্রচার করিয়া আসিতেছে। 
বেদান্তোস্তু& বালক নচিকেতার ত্যাগ-সমুজ্জল চরিত্র- 
বিশ্লেষণ করিলেই দেখিতে পাইব, শ্রুতি কেমন করিয়া 
*  কঠোপনিধছুক্ত 


১৪৮ 


মানব-চিত্তবৃত্তির ক্রমবিকাঁশের ধারা অনুসরণ 
করিয়৷ এই মুলতত্টিরই সন্ধান দিরাছেন। প্রতি 
মানবের সামাজিক জীবনের অত্যচ্চ আদশ, 
এহিক ও পারলৌকিক জীবনের ক্ষণস্থািত্ব ও 


ভোগ্যবস্তমিচয়ের নশ্বরত্ব, ত্যাগের অত্যুজ্জল 
মহিমা ও আত্মজ্ঞানের চরম সার্থকতা বে 


সম্পনরাজি "ভারত চিরদিন বহুমূল্য বত্ধ- 
পেটিকার মত স্যতে বক্ষে ধারণ করির। রহিয়াছে, 
_-ব্দমৃত্তি নচিকেতার উন্নত জীবন আমাদিগকে 
শিক্ষ। দিতেছে । 

অনন্ত স্বর্গস্থণ-কামনায় খষি গৌতম নিখজিৎ 
যজ্জে সর্বস্বদীনের ভন্চ। ব্রতী হহয়্াছেন। হোঁম- 
গম্ধপরিপুরিত . বজ্ঞভমি খন্বিক্কঠোচ্চাঁরিত 
সামগানে মুখরিত। পিতৃসন্গিদনে খধিপুত্র নালক 
নচিকেতা উপবিষ্ট। খত্বিক্গণেব দক্গিণাশ্বরূপ 
জরাজীর্ণ কক্কালাবশিষ্ট, নিবিত্দ্রিরি গীভীসমূছ 
ষক্তস্থলে একে একে আনীত হইল। শান্্বাক্যে 
গভীর শ্রদ্ধাসম্পন্ন বালক সর্বন্বদাঁন হজ্জে পিতার 
এইরূপ শাস্্রবিগহিত কার্ধা-দর্শনে ব্যথিত হইব 
নিজকেও পিতার অন্তভম সম্পত্তিচ্ছানে বিনয়- 
নম্রবচনে তীহাকে জিজ্ঞাস। কবিলেন, “পিভঃ! 
আমায় কাহাকে দান করিবেন?” পিভাঁকে 
নিরুত্তর দেখিয়া দ্বিতীন্নবার, এমনকি তৃতীগ্নবাঁর 
এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। বাঁপক পুত্রের এই 
অপ্রত্যাশিত প্রশ্নে বিরক্ত হইয়! গৌতম বনিয়।| 
উঠিলেন, “মৃত্যবে তব দুদামীতি।”-_ তোমার মৃত্যুকে 
দিব। বাঁক্যবাণে বিদ্ধ বালকের আত্ম-্রদ্ধা আজ 
ক্ু্ধ অভিমাঁনে জাগিয়। উঠিল। বাঁক ভাবিল, 
“আমি পিতার বহু পুত্রের বাঁ শিষ্ের মধ্যে 
উৎকৃষ্ট শিশ্যত্বাদিগুণে প্রথম ; অনেকের মধ্যে 
মধ্যবিধ শিব্যত্বাদিগুণে মধ্যম। কিস্ত কাচ এমন 
তুচ্ছ বা অধম নহি যে জন্য আমি মরণষোগ্য হইতে 
পারি।” তাহার হদয়তন্বীতে আজ এক নূতন স্থুর 
বাজিয়া উঠিল। সে মর্ম মর্ম অনুভব করিল, 


উদ্বোধন 


[স্বর্ণ জয়ন্তী 


"সাহসে যে ছুঃখ-দৈন্ত চায়, 
মৃত্যুবে যে বাধে বাহুপাশে। 
কালনৃত্য করে উপভোগ,_- 
মাতরূপা তারি কাছে আসে। 

তাহার জীবনের অভিবান সু হইল, 
বালক অকুতৌভয়ে মৃত্যুর সন্ধানে চলিল। ভাঁরত- 
প্রতিভা আজ বেন ভ্যাগমুঙ্তি নচিকেতার রূপ 
পরিগ্রহ করির। বিশ্বশক্তির মূল-উৎস-সন্ধানে 'অনন্ত 
পথের পথিক হইল। 

বম-ভবনে উপনীত বালক মৃত্যুর|জের গ্রতীক্ষায় 
তন দিবস তিন রাত্রি অভুক্ত অবস্থার উপবিষ্ট 
রভিল। বাণকের অন্তরে শ্রদ্ধা, ভক্তি ও নিষ্ঠ। 
দেদীপান।ন। ভাহার নির্শুল সুখমগ্ডর স্বর্গীর 
জ্যোতিঠে উদ্ধীমিত। গিজ্ঞান্ু নেত্ররয়ে প্রতি- 
ভার ভাম্বর ড্রাতি। গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়। 
বালকেব কমনীর কান্তিদশনে বিবস্বৎপুত্র বম 
আনন্দে পুররকিহ হইলেন এবং এই বরণার 
অভিথির তৃপ্তি ও শান্তিবিধাঁনার্থ পাদ্যারধ্যাদি 
দ্বাবা হাহাঁর যথোচি5 সৎকাব করিয়া তিন রাত্রি 
অনাহারে থাকার ভঙ্ট তিনটা বরপ্রদানের ইচ্ছ! 
প্রকাশ করিলেন] ভিনি জানিতেন যাহার 
গৃছে অতিথি অভুক্ত থাকে সেই অর্পবুদ্ধি মন্গবোর 
আকাঙ্ষ। ও প্রত্যাশার বিষয়, সাধুসহবাস ও 
প্রিরবাক্যেব কল, বাঁগবজ্ঞ :ও বাঁপীকুপাঁদিহিতকর- 
দ্রব্যপ্রদীনজনিত পুণ্য, পুত্র ও পশুসমুহকে, 
অতিথির নভ্যর্থনরূপ পাঁপ বিনাশ করিয়া 
থাকে। তাই আজ ধর্মবাজ স্বয়ং আদর্শগৃহীর 
কর্তব্য হিসাবে দেবভীকজ্ঞানে অতিথির উপযুক্ত 
স্ধর্ধনাদি করিলেন। নচিকেতা বালক হইলেও 
তাহার ধীশক্তির নৃন্ত! ছিল নাঁ। বিজ্ঞনোৌচিত 
তিনটা বর যমরাজের নিকট বালক একে একে 
প্রীর্থনা করিল এবং যে সমস্তা। সমাধানের উদ্দেশে 
মানব্-মন যুগবুগান্তর ধরিয়া অবিশ্রান্ত প্রচেষ্টায় 
ছুটিয়া চলিয়াছে তৃতীর বরে তাহার চুড়ান্ত 


মাঘ, ১৩৫৪ ] ভীরতের মর্শরবাঁণী ১৪৯ 
মীমাংসা করিম্মা। লইল।  প্রথমবরে পিতৃভক্ত বরপুত্র নচিকেতা দ্বিতীয় বর প্রার্থন। করিল, 


বালক আঁদর্শপুত্রের উপযুক্ত বরই প্রার্থনা করিল,_- 
“শীন্তসন্কলপঃ সুমন] যথ| স্তাঁদ বীতমনার্গোৌতমো 
মাভিমৃত্যযো। 
ত্বপ্রস্থষ্টং মাভিবদেত প্রভীত এতৎ ভরশ্নাণাং 
প্রথনং বরং বৃণে॥” 
“হে মৃত্য, আমি তোমাৰ অঙ্গীকৃত তিনটা 
বরেব মধ্যে এই প্রথম নর প্রার্থনা করিতেছি 
বে, আমার পিত। গৌতম আঁমাঁন সম্গন্ধে উৎ কণ্ঠীশন্ 
এবং আমার প্রতি প্রসন্নমন। ও বিগতজোঁধ 
ভন এবং তোমার নিকট ভইতে নিমুক্ত ভইন। 
যখন আমি গৃহে গ্রত্যাগঘন কবিৰ, ভখন বেন 
তিনি আগাকে চিনিভে পাঁবিপ। সাঁদর অভ্তানণ 
করেন” যমরাঁজও “তথাস্ত” বলিলেন । পিতার 
প্রতি পুত্রের কর্তব্যেন এরূপ সুন্দর দৃষ্টান্ত অতি 
বিবল। ক্রোধান্ধ পিভাঁকভক যমভব্নে পেরি 
হইয়া পুন স্বীয় কর্তন্য বিশ্বৃত হন নাই । সমাদ- 
শৃঙ্খল ও সম্প্রীতিরক্ষার্থ শ্রুতি নচিকেতার চরিত্রে 
নিঃস্বার্থপরত। ও পিতভক্তির আদর্শ সুন্দরভাবে 
ফুটাইরা। তুলিয়াছেন। স্বার্থসিদ্ধির এমন অপুর্ব 
সুযোগ সঙ্ডেও তাহার নিন্মল অন্তঃকবণে প্রতি 
হিংসার বিন্দুণীন্র কলক্ককালিমা দেখিতে পাই 
না। অহিংসাৰ পৃতাধ্য পিতৃচরণে উপহার দিয়া 
বালক দ্বিতীয় বর প্রার্থনীয় অগ্রপর হইল। 
মানবমনের স্বাভাবিক গতি অনুধাবন 
করিলে দেখিতে পাওয়া যাঁয় মানুষ ইহলৌকিক 
সুখ-শান্তি, যশ ও প্রতিষ্ঠী লাভেই সন্তষ্ট হয় না; 
তাহারা ইহজগতেব পরপারে এমন এক রাজ্যের 
সন্ধানের জন্ ব্যাকুল হয় যেখানে জরামরণ-ভীতি 
মানুষকে চঞ্চল করিয়া তুলিতে পাঁরে না 
যেখানে অমরত্বলাভ করিয়া অনন্ত কাল ধরিয়! 
মানুষ জুখভোগ করিতে সমর্থ হয়। সেই 
তর্গরাঁজ্যের সন্ধান দিবার জন্য মাঁনব-হদয়ের 
চিরন্তন আঁকাজ্ষার প্রতিধ্বনি তুলিয়া শ্রুতির 


“ন্বর্দে লৌকে ন ভয়ং কিঞ্কনাঁন্তি ন তত্র ত্বংন জরয়। 
বিভেতি। 

উভে তীত্বণহশনায়াপিপাসে শৌকাতিগো মৌদচে 
স্বর্গলোকে ॥ 

স ত্মগ্নিং নব্গ্যমধ্যেবি নৃত্যে প্রকূহি তং শ্রন্দধানায় 
মহাম্‌। 

নর্গলৌক| অনৃতত্ব্ং ভজগ্ত এনদ্‌ দ্বিতীয়েন ব্ুণে 
বরে ॥” 

“হে মৃতো।, শুনিয়াছি ববর্গলৌকে জর|, মৃত্যু, 
ক্ষধী, তৃষ্ণা অতিক্রম ক্রি সকলে আনন্দ 
উপভোগ করিয়া থাঁকে। যে অগ্নি-উপাঁসন। দ্বারা 
লোকে শ্বর্গবামী ভইয়। অমভত্বদাভ করে সেই 
অগনিত শ্রদ্ধালু আমার নিকট বর্ণন কর।” 
তপন-তনয় যমরীজ নচিকেতার প্রশ্নে প্রীত হইয়। 
অনন্থলোক-প্রাপ্তিসাধন ক্রিঘাতত্বজ্ঞগণেব বুদ্ধি- 
গুার নিহিত অগ্রিবিগ্কা ভীনকল্যাণেব জন্য 
নচিকেতার নিকট আমুপূর্বিবিক বর্ণনা করিলেন 
এবং বিচিত্রফলপ্রদীরক কর্মকাণ্ডের প্ররুতত ব্য ও 
উদ্থাটন করিলেন। ভোগান্ধ মানব স্বর্গলোকে 
কল্পান্তস্থায়ী সুথপ্রাপ্তিই জীবনেব পরমপুরুতার্থ 
বলিয়া বিবেচন। করিয়। থাকে। তাহার! জানে 
না যে বিশাল স্বর্গলোকে সুখভোগ করিয়। 
পুণ্যক্ষয়ে আবার মন্ত্যধামেই প্রবেশ করিতে 
হইবে। কিন্তু এই গতাগতির মধ্যেই মানব- 
আত্মার গতি চিরতরে আবদ্ধ থাকিবে কি? 
বিশ্বস্থষ্টির পবিত্র রক্তিম উায় যে জীবন জন্মলীভ 
করিয়। শৈশবের শুত্রহাসিতে জগতে আঁগমন- 
বার্তী। জানাইয়াছিল, যাহা প্রমন্তযৌবনের প্রেমা- 
ভিপারে বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া ক্রম 
বিকাশের দিকে উত্বত্ত আবেগে ছুটিরাছে, সে 
জীবনআ্রোত মধ্যপথে কুদ্ধ হইবে কি? ভাগীরথীর 
উচ্ছসিত প্রবাহ মধ্যপধে স্তব্ধ হইবার নয়। 
অমীম জলধিজল হইতে যাহার জন্ম, তুহিনাধৃত 


১৫০ 


হিমাঁচেনরূপে যাহার ক্ষণিক স্থিতি, বিগলিভ 
ককণাধারার ন্যাণ যাহার অফুরন্ত প্রবাঁভ, যাঁর 
কূলে কুলে অগণিত নগরী, ীর্ঘ, জনপদ ও কুষ্টি- 
সৌধ গড়ি জনগণের অপাঁর কল্যাণ 9 সম্পদ বিধান 
করির। নীলসিন্ধুসলিলে বিলীন হইতে চলিয়াছে, সে 
পথঃপ্রবাঁচের গতিবেগ কে রোধ করিতে পারে? 
প্রেমাভিসাঁরের পরিসমাপ্তি প্রেমাম্পদের সঙ্গে 
চিরসন্মিলনে | মানবআত্মার বিকাশের পথে 
তার সাঁধন।র স্তরে স্তরে ত্বর্গাদি বরশ্বধাপ্রীপ্রি 
ঘটিলেও তাভার গতি এথানেই রুদ্ধ হইবাৰ নর | 
তাই শ্রুতি খধিবালকের মুখে শুধু ইহলৌকিক ও 
পাঁরলৌকিক সম্পদলাভের প্রশ্ন তালয়াই ক্ষান্ত 
হন নাই। ঘে ততজ্ঞানলাভে মীনবের সর্ব 
আকাজ্ষার চিরনির্বাণ ঘটে, -জীবনের 
মহাযাত্রারও পরিসমাণ্ডি হয়,__বোগিজনদুর্লভ সেই 
আত্ম-জ্ঞাঁনপ্রশ্ন মানবকলাণের জন্য করুণামরী 
শ্রুতি বালকেব মুখে পুনঃ ধবনিয়। তুলিলেন,__ 
“্যেয়ম্প্রেতে বিচিকিৎস। মন্ম্যেহস্তীত্যেকে 
নায়ুমস্তীতি চৈকে। 
এতদ্‌ বিগ্যামনুশিষ্টম্বয়াহং বরাণাঁমেষ ববস্তুতীয়ঃ ॥৮ 
_ প্মিত মনুয্যস্ন্ধে এই থে এক চিরন্তন সন্দেত 
বিদ্বমান,_কেহ বলেন, “আত্মা মৃত্যুর পরও 
থাকে, কেহ বলেন, থাঁকেনা,_আমি ভোঁগার 
নিকট হইতে এই নিগুঢ় তত্প জানিতে ইচ্ছ। 
করিয়াছি; আমার বরের মধ্যে এইটাই তৃতীনর 
বর” 
এই প্রশ্নোভরের মধ্য দিয়াই মানবজীবনের 
একটী নুতন অধ্যায়ের হুত্রপাত হইয়াছে 
দেবতারও থে বিষয় সম্বন্ধে সংশয়ঘুক্ত ছিলেন, 
আজ বাঁলক নচিকেতার মুখে সেই গভীর তত্ব 
সম্বন্ধে প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া যমরাজের বিস্ময়ের 
অবধি রহিল না| ধীদান শিষ্ের আত্ম-তত্ 
অব্গত হুইবার উপযোগিতা পরীক্ষার জন্ত, যে 
স্কল ভৌপৈঙ্ব্যাদি অষ্টবিভূৃতি সাধকজীব্নে 


চে 
এত 


উদ্বোধন 


[ সুবর্ণ জয়ন্তী 


স্বতঃঈ উপস্থিত হয়, তিনি একে একে সকলই 
ভাভার সম্মুথে উপস্তাপিত কবিলেন। তিনি বলিতে 
লাগিলেন” 
“শতাযুষঃ পুররপৌরান্‌ বৃণীঘ নহ্‌ন্‌ পশূন্‌ 
হস্তিতিরণামস্থান্‌ 
ভূমেমহদার তনং বৃণীঘ স্বরঞ্চ জীব শরদে! 
যাবদিচ্ছসি। 
এতন্ত)ল্যং যদি মন্টাসে নবং বৃণীন্ঘ বিভ্ু 
চিরজীবিকাঞ্চ 
মভাভৃমৌ নচিকে হন্তমেধি কামীনাস্তা 
কামভাঁজং করোমি। 
যে যে কাম। হুর্লভা নর্তালোকে সর্দান্‌ 
কামা-্ছন্দতঃ প্রায়ন্ | 
ইমা ঝানাঃ সরথঃ সতৃরধ্যা। ন চীদুশ। লম্তনীয়! 
মনুষ্যৈঃ 
আভিরগগরস্তাভিঃ পরিচাবরস্ষ নচিকেতে। 
মর্ণং মান্ুপ্রাঙ্ষী; ॥” 
হে নচিকেতঃ, শতবর্ষাযু, পুত্রপৌত্র, বনু 
পশ্প» তন্তী, হিরণ্য, অশ্ব এবং বুৎ বাঙ্গ প্রার্থন। 
কর এবং স্বং বত বৎসর ইচ্ছা! জীবন ধারণ 
কর। হযদ্দি অঙ্গ কোন বর এতভ্তুলয মনে কর-_ 
যথ| বিভ্ত 'এবং চিরজীবিকা_ তাহ! প্রার্থনা কর। 
তুমি বিশাল ভূমিথণ্ডের একচ্ছত্র অধিপতি হও; 
আমি তোমাকে সমুদয় কামনার কামভাঁগী করিব। 
মত্ত্যলৌকে বে বে কাম্যবস্ত ছু, সে সমুদয়ও 
ইচ্ছান্থুপাঁরে প্রার্থন। কর। তোমার সম্মুথস্থিত 
রথযুক্তা ও বাগ্যযন্ত্রধারিণী অনিন্যন্থন্দরী রমণী 
গণ-যাহা মন্গষ্যলোকে সুছ্র্লভ _তাহারা তোমার 
পরিচধ্যায় রত থাঁকিবে। হে নচিকেতঃ, মরণ 
স্বন্ধে প্রশ্ন আমাকে করিও ন1।” প্রতি 
সাধকের জীবনেই এইভীবে প্রলোতন নান। রূপ 
ধরিয়া উপস্থিত ভইয়া থাঁকে। সাঁধনরাজোর 
উচ্চভূমিতে উন্নীত হইয়াও অন্তর্নিহিত সুঙ্লালসার 
ব্শবর্তী হইয়া! কত সাঁধক গ্রাকৃতিদত্ত ভো গৈশ্ধ্য- 
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লাভে মুগ্ধ হইয়া লক্ষাভরষ্ট হইয়া থাঁকে। আজ 
তত্বজিজ্ঞাস্থ নচিকেতার সম্মুখেও প্রক্কতিরাজ্যের 
অফুরন্ত তরশ্বর্যভাগ্তার উপ্মক্ত। ইচ্ছামাত্রেই 
পৃথিবীর অদ্বিতীর অপীশ্বর হইয়। অপরিমিত কাল 
_ পাথিব আনন্দ ভোগ করিতে সমথ। কিন্ত 
ভোগবাসনীর ল্শমীত্র থাকিতে সেই অমুতরাজ্যের 
দ্বার উদঘাটিত হইবার নয়। বোধিক্রমমূলে 
সমাসীন গোৌতমবুদ্ধের সম্ম্থে এমনি করিরাই 
একদিন জগতের সমগ্র প্রলোভন মণ্ত হইয়! 
উঠিগাছিল। সংশিতব্রত গৌতম  অগ্মিপবীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইলেন; সহ প্রলোভনেও লক্ষ্যভষ্ট 
হইলেন না, বুদ্ধন্রলাভে ধন্ট হইলেন। ঝধিপু্র 
নচিকেতাও আজ সেই অগ্নিপরীগার সন্মুখীন। 
তাঁরতগ্রতিভার জলন্তবিগ্রহ অটল অচল বালকের 
তপঃপুত প্রাণ সে প্রলোভনে সাড়া দিল না) 
বালককণ্ঠে ভারতের মন্ধববাণী ধ্বনিব| উঠিল - 
৭শ্বোভাঁবা মত্ত্যপ্ত ষদন্তকৈ তত সর্নেন্দডরিয়াণাং 
জররন্তি তেজঃ। 
অপি সর্ধপ্ীবিতমল্লামেব হবৈব বাহীস্তৰ 
নৃত্যগাতে ॥” 
--হে যম, তোমার বণিত ভোগসমূহ কলা থাকিবে 
কি থাকিবে নী এরূপ সন্দিহান । অধিকস্থ, 
ইহার! মন্ুষ্যাদির সর্দেন্দিয়ের তেজ ক্ষব করিয়া 
থাঁকে। মাঁনবজীবন পদ্মুপত্রনীরের স্টায় চঞ্চল ও 
ক্ষণস্থায়ী ॥ অতএব তোমার অশ্ব, নৃভাগাতীদি 
ভোগবগ্তনিচয় তোমারই থাকুক |” 
“ন বিত্তেন তর্পণীয়ে মন্তয্যো লগ্গ্যামহে 
বিভ্তমদ্রাঙ্গ চে । 
জীবিধ্যামে। বাঁবদীশিপাসি ত্বং বরন মে 
বরণীয়ঃ স এব |” 
--পপিরিস্ত মাঁনবচিত্ত কেবল জশ্বর্চে তৃণ্তিলাভ 
করিতে পারে না। আমি যখন সর্বৈশ্বধ্যাধিপতি 
তোমার দর্শন্লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছি, তখন 
বিভাদি ক্কতঃই আঙ্গিয়া উপস্থিত হইবে এবং 


ভারতের মর্শববাঁণী 
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তুমি যতদিন প্রভু হয়৷ রাজত্ব করিবে, শতদ্দিন 
জীবিতও থাকিব সুতরাং এ ক্ষণস্থারী বস্তু আমার 


কাধা নহে। পূর্বব্ণিত আত্মহত্জ সম্বন্ধীয় বরই 
মামার একগাত্র প্রার্থনীয় |” 
সাধনরাজ্যের এই কুঙ্গস্তরে প্রা ও 


প্রহীচোর আদর্শ ও লক্ষ্যের নৈমম্া লঙ্গিত হয়| 


সাধনরত পাশ্চাত্যমনীনা। গ্রকতিসমুদ্র-মন্থনোভূত 
বশ্বধ্যমপিবা পানে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। 


প্রকৃতির মুখাঁবরণ উন্মোচন করিনা অন্তররাজ্যের 
দ্[বৌদ্াটন করা ভাভাব পক্ষে আর সম্ভব হয় 
নাই। -াইি আজও জড়বিজ্ঞনের মোভমদিরার 
আত্মনিশ্মত পাশ্চাত্য দাঁতিসংঘ সর্দধবৎসী হিংসাঁত্বক 
প্রতিদন্দ্িতান নিযুক্ত । অক্লান্ত সাধনার ফলে 
াহীদেব সম্মুখে বে ভোগাবস্কুসমহ নান 
বৈচিত্র্যে আত্মপ্রকীশ করিণীছে শহাই আম্মসাঁৎ 
করিবাঁব চস্কা উন্মস্তের হার সকলে ছুটিয়াছে। 
প্রত শান্তির দ্বার তাাদের নিকট আজ তাঁই 


কদ্ধ। ভাবত লক্ষাত্রষ্ট হর নাই। সে 
জানিরাছে পয টিন ভূমা তৎ সুখং, নালে 
ভথমস্তি |” প্নৌ নৈ তমা তদমুতম্থ বদল্সং 


তম্মস্তাম্‌”-যাভী অনন্ত অসীম হাহাই অমৃত, 


শাশ্বত ও নিত্যানন্দপ্রাদ : হদ্রাতীত জীগতিক 
সবই স্বল্প, ক্ষণস্তারী ও পরিণামে ছুঃখপ্রদ | 


প্রকৃতিলন্ধক ভোঁগৈশ্বর্যা যত রমণীয় ও সুনার 
হউক না কেন উভা অন্তিনে ছুঃখদারক--ইহ| 


স্থির নিশ্চয় জাঁনিয়া ভারত ভোঁগ্যবস্ত্রনিচয় 
বিষব্ৎ পরিতাগ করিয়া অন্তররাজ্যে পরমা” 
নন্দীষ্পদ আত্মার সন্ধানে ছুটিয়াছিল। তাই, 


অতুল বিভন পরপ্রীন্তে লুষ্টিত দেখিরও 
নচিকেতার কণ্ঠে ধ্বনিয়া উঠিল,-“তবৈব বাহীস্তব 
নৃত্যগীতে ৮ | 

ব্ধজ্ঞান-লাভের অধিকারী হইতে হইলে 
নে সকল স্‌গুণদঘারা সাধকজীবন ভূষিত হওয়া 
প্রয়োজন তাহা পুরণমাত্রার্' নচিকেতার অন্তরে 


১৫২ 


বিরাজমান । বল! বাহুল্য, সাঁধন-চতুষটয়&-সম্পন্ন 


ব্যক্তিই একমাত্র ত্রক্মজিজ্ঞাসরি অধিকারী। 
কারণ, সর্ববীসনানিম্থ্ক্ত নির্মল চিত্তমুকুরে 
আচাধ্যোপবিষ্ট আত্মভত্ব প্রতিফলিত হইয়া 


থাকে৷ সর্বগুণীলঙ্গত নচিকেতা আজ ব্রন্গজ্ঞ 
গুরুর সন্গিধানে  অনাভিচাঁরিণী নিষ্ঠা লইয়া 


আত্মজ্ঞানেন আকাজ্ষীয় সমাঁসীন। শুরু শিষ্ের 
দুঢতী, ত্যাগ ও নিষ্ঠী সন্দশনে প্রীত ভইন 
শিষ্কে সঙন্নেঙ্ঠে সম্বোধন করিরা কহিলেন, “ভে 
নচিকেনঃ, এই জগতে দুইটী বিভিন্ন পন্থা 
বর্তমান, একটী “শ্রেয়” অপরটা “প্রের”। এ 
ছয়ে মব্যে যে শ্রেরকে গ্রহণ করে, তার 
মঙ্গল হর। নিচীরণীল বাক্তি প্রের অপেক্ষা 
শেরকে উত্তম জানিয়া শ্রেরকেই গ্রণ করে, 
আর” অল্লবুদ্ধি ব্যক্তি অগ্রাপ্ত বস্ত্র প্রাপ্তি ও 
প্রীপ্রবস্তর বক্ষণীভিলাষে প্রেরকে গ্রহণ করে! 
হে নচিকেতঃ, তুমি আপাঁভরমণীয় কীম্যবস্ত- 
সমূহের অনিনাত্য ও অসারত্বাদি দোল চিন্ত! 
করিয়া তৎ্সমন্জকে পরিশত্পাগ করিঘাছ এবং 
এই বিভুময় প্রের-পথ বাঁহীতে অনেক মন্গুয্যু মগ্ন 
হইতেছে, তাহাঁ তুমি অবলম্বন কব নাই। 
এই. সংপীরে ভিন্নফলগ্রাদ1 পরস্পরবিপরীত 
অবিষ্যা (অজ্ঞান) আর বিদ্তা (জ্ঞান) বলিয়া 
যাহার প্রাসিদ্ধ, তন্মধ্যে আমি তোমাঁজে বিছ্যা- 
প্রার্থী বলিয্াই মনে করি; যেহেতু ভোমীকে 
কাম্যবস্ত-সমূহ প্রলুব্ধ কলিতে পারে নাই। 
কেবল ইহাই নহে-- 
কামস্তাপ্তিগ্রগতঃ প্রতিষঠীং ক্রতৌরানস্তামভম্তপারম্‌। 
স্তোমমহছ্রুগা়মপ্রতিাং দুষ্ট? ধৃত্যা। বরে! 
নচিকেতোহত্যন্রাক্ষী; ॥ 
_-কামনার সমাপ্তি, জগতের আশ্রয়, বন্তের 
অনন্তফল হিরণ্যগর্তপদ, অভয়প্রদস্থান, প্রশংসনীয় 
*  নিতযানিত্যবস্তবিবেক, ইহামুত্রফলভোগবিরাগ, 
শম্দযৌপরতি-তিতিন্থা-সমাধান-শ্রদাদপদাধন-সম্পৎৎ ও মুযুনত । 


উদ্বোধন 


[ স্বর্ণ জরস্তী 


মহৎ বিস্তীর্ণ গতি--এই সমস্ত দেখিয়াও তুমি 
বুদ্ধিমান বলির ধৈধ্যের সহিত কর্মকাণ্ডে অঙ্গীূত 
এই সকল পরিত্যাগ করিয়াছ। 

নচিকেতা অগ্রিপরীক্ষার উত্তীণ হইল। পবিত্র 
রক্কিন উধার প্রকৃতির নিশ্ততা ভঙ্গ করিরা 
ত্রাঙ্গমূহূর্তে জ্ঞানবৃদ্ধ গুরু ধ্যানগন্ভীর শ্রদ্ধান্থিত 
শিষ্বের কর্ণ ব্রহ্মম্ত্ উচ্চারণ করিয়া কোটিকল্পূর্লভ 
আত্মত্ত গ্রকটিত করিলেন। তিনি বলিলেন, 
“তুমি যে আত্মতত্ব জানিবার জন্য ব্যাকুল জইয়াছ 
সাহা শ্রবণ কর। আম্মা সঙ হইতেও সুক্ষ, 
মহৎ হইতেও নভঙ। এই আত্ম। সর্বপ্রীণীর 
হরণে শিগ্ঘমান। এই চেতন আত্মার জন্ম নাই, 
বিনাশ নাই$ ইনি কোন বস্তু ভইতে উৎপন্ন 
হন না, ইহা ভইতেও অন্ট কোন পদার্থ উৎপন্ন 


হব নাই। ইনি অজ, নিত্য, শাশ্বত, পুরাঁণ। 
শবান বিনষ্ট হইলেও ইনি বিনষ্ট হন না] 
ঠন্তা যদি মনে করে আমি ইহাকে 


হনন করিল, ভতব্যক্তি যদি আত্মাকে হত মনে 
করে, তবে উভয়ই আত্ম-লক্ষণ সঙ্থন্ধে অজ্ঞ ; 
যেহেতু আত্মা হ্নন9 করেন না, হতও ভন না । 
ইনি অনিত্য শরীরে অবস্থিত হইয়াও বস্ততঃ 
অশরীরী । যেমন একই অগ্নি ভুননে প্রবিষ্ট 
হইয়া দাহাবস্তর রূপভেদে তত্তব্ুপ হইয়াছেন, 
তেমনি সর্বভূতের এক অস্তরাত্া নান। বস্ততেদে 
তত্তদ্বস্তরূপ হইয়াছেন, এবং সমুদয় পদার্থের 
বাহিরেও আছেন সর্বলোকের চক্ষুত্বরূপ ক্র্ধ্য 
বেমন চক্ষু-গ্রাহ্া বাহা অশুচি বস্তর সহিত প্িপ্ত 
হন না, তেমনি একমাত্র সর্ধবভৃতান্তরাত্বী জগৎ- 
সম্ন্ধ_দুঃখাঁদির সহিত লিপ্ত হন না, কারণ 
তিনি স্বতন্বস্বভাব। হৃধ্য এই আত্মাকে প্রকাশ 
করিতে পারে না, চন্ত্রতারকা সেখানে কিরণ 
দের না; বিদ্যুৎসমূহও সেখানে প্রকাশ পায় না। 
এই অগ্নি কিরূপে তাহাকে প্রকাশ করিবে? 
সমুদয় বসত দেই দীপ্যমান আত্মার প্রকাশে 
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অনুপ্রকাঁশিত; তাঁহারই দীপ্তিতে সকলে দীপ্রি 
পাইতেছে। ইহার ভয়ে অগ্নি জলিন্টেছে, ইহার 
ভয়ে ুধ্য উত্তাপ দিতেছে, এবং ইহারই ভবে 
ইন্দ্র, বায়ু, এই চারি এবং পঞ্চম মৃত্যু আপন 
আপন কাধ্য সম্পাদন করিতেছে । বিনি অশব, 
অস্পর্শ, অরূপ, অব্যয়, অনস, নিতা, গন্ধহীন, 
এবং অনাদি, অনন্ত, বুদ্ধিনামক মহন্ুত্ব হইতেও 
পৃথক ও ধব,-সেই আন্মাকে জানিয়। সাঁধক 
মত্যুম্খ হইতে নিযুক্ত ভন সেই ছদ্দর্শ, গু, 
গ্রাতিবিবরান্তরে প্রবিষ্ট জদয়ে অবস্থিত, ইন্দিয়াতীত, 
সঙ্গ, জ্ঞানমা ্গ্রাহ্ স্থানে অবস্থি, পুবাতিন দেবতাকে 
অধ্যাতযোগঘটিত জ্ঞানদ্বারা জানিরা জ্ঞানী বাক্তি 
ভর্ষশেোকেব অনীত ইন। নিনি এক, সকলের 
শিয়ন্তা এবং সর্নভূতের অন্তবাজ্ম(। যিনি কসং 
একরূপকে বনপ্রকাঁর করেন তাহাকে বে জ্ঞানিগণ 
আপনাভে দশন করেন, ভীীদেরই নিত্য সুখ, 
অন্যেব নহে। ঘিনি অনিত্য বস্কলমূতের মানে 
নিতা, যিনি ঢেতনবানদিগেৰ চেতন, খিনি একাকী 
অনেকের কাম্যবস্ত সকলের বিধান করিতেছেন, 
তাহাকে থে জ্ঞানিগণ আপনণাতে দর্শন কবেন, 
তীহাদেরই নিশ্য শান্তি, অন্যের নহে ।” 

তিনি আবও বলিলেন, “ইন্দ্িয়পমূ ৬ইতে 
ইন্দিয়-বিবয়সমূহ শ্রেষ্ট, বিশরসমূহ হইতে আন 
শ্রেষ্ট, মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, এবং বৃদ্ধি হইতে 
মহত্ত্ব (বুদ্ধিসমন্্িরপ হিরণ্যগর্ভতত্) শ্রেষ্ঠ, 
মহত্ত্ব হইতে অব্যক্ত অর্থাৎ অব্যাক্কৃত প্রকৃতি 
(মায়াতত্ব) শ্রেষ্ঠ, অব্যক্ত হইতে ব্যাপক অশরীবী 
পুরুষ (আত্ম! বা ব্রঙ্গ) শ্রেষ্ঠ, ধাহাকে জানিয়। 
জীব মুক্ত ও অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়। বিন্‌ 
সমাহিতমন! ও সর্বদা শুচি ও বিবেকী, ধাঁহার 
ইন্দ্িয়গণ কুশলী সারথির উত্তম অশ্থের ন্যাষ 
বশবর্তী ল্য কেবল তিনি এই ত্রহ্ষপদ প্রাপ্ 
হন এবং ভীঁহাকে আর পুনর্বার জন্মগ্রহণ করিতে 
হয় না” 

৪ 


ভারতের মন্খর্বাণী 
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“বদ সর্বের প্রমূচ্যন্তে কান। বেহস্ত হৃদি শ্রিভাঃ। 
অথ মন্ট্োহরুতো৷ ভবত্যর ভঙ্গ সম,তে 0৮ 

বঘে সকল কাঁমন1! মন্তযজীবের হৃদয়কে 
মাশ্রয় কবিরা রহিপাঁছে, সেই সমুদ্র যখন 
সম্পূর্ণ বিনষ্ট ভব, তখনই মপ্ত্য অনর ভয় এবং 
এইখানেই বন্গপ্রীপু ভব । 

শ্রীষুকপ্রদ্নখাৎ এই সুডলভি আস্মতত্ত অবগত 


হইর়। শিষ্য নচিকেতা আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত 
হইল | বদরাঁদ প্রপন্ন ভইয়! বলিলেন, 


“নৈষ] তকেণ মতিরাপনের। প্রোক্তীন্োনৈন 
সুজ্জানায় গ্রেষ্ঠ। 
যাঙ্নাপঃ সহারতিবত।সি ঝদু€, নে। 
ভন্চিকেতঃ প্রষ্টা॥ 

তুমি আজ থে মত্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছ, 
তালা তর্কদারা প্রাপ্য নহে হ হে প্রিয়তম, 
অনিজ্ঞ আচাধ্যকনক উক্ত তইলে ভা! সুবিজ্ঞেয় 
হয £ তুমি নিশ্ন গ্তিরসংকল্প ব্যক্তি। ভে নচিকেতঃ, 
আনি বেন সদ্দী ভোনাঁর মত জিজ্ঞাস পাইি। 

ব্ল। ঝাহুসা, কঠোপনিব্চক্ত নচিকেতার তত্ব-. 
জ্ঞানোদেশ্তে থে নিভীক অভিনান ও ভোগবাঁদের 
বিরূদ্ধে যুদ্ধঘোঁধণ। ভাহ। ভারভমনীষারই নিগুঢ় 
আত্মকাঠিনী প্রতি মানবের আধ্যাত্মিক 
জীবনের দিগদর্শন। মানব-জীবনের চরম লক্ষ্য 
তথা 'ভারতনষষ্টির মূলমন্ত্র ও ক্রমবিকাঁশের ধার! 
এই অনাডম্বর আদরশশ চরিবেব ভিতর দিয়া কি 
সহজ সরলভাবেই না ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহাই 
ভারতের বৈশিষ্টা। এই সেই ভারতবর্ষ যেখানে 
জীবন-মৃত্যুর সমস্তা, সর্বুঃখের মূল বাসনার তীব 
দ্রহন হইতে মানবের মুক্তির সমস্তা সর্বপ্রথম 
মীমাংসিত ভইয়াছিল। এই ভারতভূমিই একমাত্র 
দেশ যেথানে ধন্ম জীবন্ত সত্য বলিয়া গৃহীত, 
যেখানে নরনারী জীবনের চরমলক্ষ্যে পৌছিবার 
জন্য ত্যাগমন্ত্রে দীক্ষিত ইয়া ছুর্জয় সাহসে 
ভোগ্যবস্তকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া গভীর সমাধি- 


এবং 
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সাঁগরে মগ্ন হইয়াছে । কেবল এই দেশেই মাঁনব- 
হৃদয় বিশ্বপ্রেমে উন্মন্ত হইয়া আবরঙগান্তদ পধ্যন্ত 
পশুপক্ষী, প্রাণিজগৎ, উচ্চিজ্জগৎকে 9 প্রেমভরে 
আলিঙ্গন করিয়াছে এবং সমগ্র বিশ্বের 'একত্ ও 
অথগ্ত্ব উপলব্ধি করিয়া বিশ্বচরাচবের জংস্পন্দন 
আপন হৃদয়ের স্পন্দন বলির অনুভন 
করিয়াছে সত্য-জ্ঞান-আনন্দ িব্ণোতে অনগাহন 
করিবার জন্ত বিশ্ববাসীকে যুগে যুগে ভীরতই 
আহ্বান করিয়া আসিতেছে । বেদান্তের বরপুধ্, 
বিংশশতাব্দীর ঝষি, প্রাচিমনীষাঁর মুহ্ঠনিগ্রত স্বামী 
বিবেকাঁননদ গভীব দুরদুষ্টিরলে ভাবী শতাঁবীর 
ভয়াবহ ধ্বংসের করালদৃশ্ত দর্শন কবিয়া পঞ্চাশৎ 
বর্ষ পূর্বের দুহার সহিত বলিয়াছিলেন, “সাবধান ! 
আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি সমগ্র পাঁশ্াত্যজগৎ 
একট। ধূমায়মান আগ্েরগিরিব উপর প্রতিষ্ঠিত 
রহিয়াছে, উহ! যে কোন মুহর্ঠে 'অগ্থি উদিগরণ 
করিয়া ভোগৈকসর্দস্ব পাশ্চাতা জগৎকে ধ্নংস 
করিয়া ফেলিতে পাবে। এখনও যদি সাবধান 
না হও, বদি বেদান্তের আধাত্সিক আদশ ও 
ত্যাগধর্শের বিশাল ও দৃঢ় ভিত্তির উপর দ্রুত 
উন্নতিশীল, আপাতরমণীর পাশ্গাতা সভ্যতাকে 
প্রতিষ্ঠিত না কর, তবে আগামী পঞ্চাশৎ বর্ষেন 
মধ্যে তোমাদের ধ্বংস অবশ্প্তাবী 1” নচিকেত।- 
সদৃশ তেজস্বী ঝষি বিবেকানন্দেব ভবিষ্দাণা ব্যর্থ 
হইবার নয়। ইতিহাস রক্তাক্ষরে যুগাচাধোর 
সেই বাণীর মত্যত। প্রমাণ করিয্বাছে। 

৯৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট অহিংস ও ত্যাগ 
মন্ত্রে দীক্ষিত ভারত বিনা অন্ববুদ্ধে, বিল! 
রক্তপাতে স্বাধীনত। অর্জন করিয়াছে । জগতের 
ইতিহাসে ইহ! অপেক্ষা স্মরণীম ঘটনা! আর কি 
হইতে পাঁরে। ধর্মচক্রলাঞ্ছিত স্বাধীনতার বিজয়- 
বৈজয়ন্তী আজ ভারতের প্রতিগৃহে শোভ। 
পাইতেছে। কনককিরণোস্াসিত পূর্ববদিক্চক্রবালে 
আজ মহিমার অপূর্বব ছট1 | দিকে দিকে মঙ্গল- 
শঙ্খ বাঁজিয়া উঠিয়াছে। আশৈলবনকান্তার 
ভারতের প্রতি অঙ্গ বিপুল পুলকে স্পনিত। 
ক্রিংশকোটিকণ্ঠে অহিংস, ত্যাগ ও সেবার জরগাঁন 
চলিয়াছে। বৃক্ষের প্রতি মনরে, কলকণঠ বিহগের 
সুমধুর কাকলীরবে, উক্ধাসমগ্ী আোতস্থিনীর 
কলনাদে,_.আকাশ ভুবনে» -সর্বত্র ভারতের 
মর্দবাণী ধ্বনিয়া উঠিতেছে,_-“ত্যাগেনৈকেন 


উদ্বোধন 


[ সুবর্ণ জয়স্তী 


অমৃতত্বমান% 5 *নান্ঃ পন্থী বিদ্যতেহ্য়নীয়” | 
অহিংসার মূর্তবিগ্রহ ভারতগ্রাণ মহাত্মা গান্ধী 
কটিমাত্রবস্ত্রীকতি হইয়া ত্যাগ-সত্য-পবিত্রতার 
প্তীকাহস্তে বিশ্ববাসীকে ভারতের তথা প্রাচ্যের 


সনাতিন শান্তির পথই নির্দেশ কবিতেছেন। 
ভাঁরতের স্বানীনতা আঁজ প্রমাণ করিয়াছে, 


“জীবন-সংগ্রামে প্রেমেরই জয় ভইবে, স্বণার নহে 
ত্যাগের জয় হইবে, ভোগের নভে ; চৈতন্য জয়ী 


হইবে, জড় নহে।” বিশ্বজগৎ এই সাম্য-মৈত্রীর 
বানা শুনিবাঁর জন্থা প্রতীগন করিতেছে । স্বামী 
বিবেকানন্দ তাই ঘোপণা করিয়|ছেন। "আমি 


ভরবিশ্মিত নেনে চাহিয়া দেখিতেছি, 'অপূর্বব- 
জ্যোতিন্মণ্ডিত যুগের পর যুগ, শতাব্দীর পর 
শতাব্দী অনিশ্রান্ত ধারায় বহিঘ্া চণিগ্নাছে, এই 
দীর্ঘায়তন কালখুখলের কোথাও একটু মলিনত। 
দুষ্ট হইলে আবার দেখিতে পাইতেছি, পরবর্ভী 
কাঁলে তাহাই অধিকতর সমুজ্গল হইব] উঠিয়াছে। 
আর দেখিতেছি ভ1রতভমি, আঁমার এই জন্মতনি 
বৃক্মান কাঁলেও মহীয়সী র।জ্ভীর স্কার অপূর্ব মঠিমায় 
মন্থব পদক্ষেপে ভবিষ্যতের অভিমুখে অগ্রসর 
হউতোছেন "আপনার বিধানির্দিষ্ট মহান্‌ ত্রত 
উদযাপনের জন্া। . সমগ্র মানবজাতিকে আধা, 
খ্সিক ভানাপন্ধ করাই ভাঁবতবর্ষেধ 'একমাত্র জীনন- 
প্রত, ভাহীর চিরন্তন সঙ্গীতের সুব, তাহার জীবনেব 
মেরুদণ্ড ও ভিন্ভি, তাহার অস্তিত্বের চরম লক্ষ্য 
ও সার্থকতা । এই মহান্‌ ব্রত পালনের পথ 
হইতে ভারত কখনও একচুল পরিমাণও বিচ্যুত 
হয় নাই ।--আঁমি নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারিতেছি, 
প্রত্যেক সত্যদেশের কোটি কোটি নরনারী ভারতবর্ষ 
তে অমূতবাণী লাভ করিবার ভন্ত প্রতীক্ষ! 
করিতেছে যাহ। ধনদেবতাঁর অর্চনার অনিবাধ্য 
পরিণামস্বরূপ জঙুবাঁদের ভীষণ নরককুণ্ড হইতে 
তালীদিগকে রঙ্গ করিবে। তী সকল দেশের 
নূতন সামাজিক আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ অনেকেই 
ইতোমধ্যেই বুঝিতে পাৰিরাছেন,--একমাত্র অদ্বৈত 
বেদান্তের আদর্শ ই তাহাদের সামাজিক আকাঙ্ষা ও 
লক্ষ্যকে আধ্যাত্মিক ভাবাঁপন্ন করিতে সক্ষম হইবে ৮ 
“উ্ভি্টত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্লিবোধত| 

. ক্ষুরস্ত ধারা নিশিতা দুরত্যয়। 

ছর্গং পথন্ডৎ কবয়ো বস্তি ॥৮ 

ও শান্তি! শান্তিং ! শান্তিঃ! 





সনম 


শ্লীফতীন্দ্রনাথ দাস 


ভারতের ভাগ্যাকাশে নব সু্যে(দয়ে, 
হে বিধাতা, মনে পড়ে অন্তীভেব কথা, 
পুরাঁকালে পুণ্যভূমি এই ভারতের 
স্থনিবিড় তরুচ্ছায়ে, এরি তপোবনে 
সানগান মুখরিত, খষি তপোধন 
নসি যোগাসনে কি, '€ই জ্যোতিম্ম 
আদিত্যের পানে চেবে, বিশ্বেৰ নিম্মগ্ 
সেই 'সোইহং ধ্বনি তলিয়। মধুব, 
শুন|ইল মবনাঁপী জনে অমবার 

বাণী মম, হেরি সেই মহীয়ান্‌ 
পরম পুরুষে, অষ্ট। ছাড়া হষ্টি নাই 
সে রশ লোৌকাতীত বাঞ্ছে নিশ্বলোকে, 
অগুমাঝে মন্থুহ্যত সন্ভা বিশ্বাহীভ, 
এক আছে বহুর্ধপে, রূপের জগতে 
রূপাতীত লেকে আর ; ভাগবত লীল! 
অছিরান চিরন্তন 'অভিনয় নব, 
স্থিতিমূলে অভিনব গতির বিবৃতি, 
আনন্দের আবর্তনে ব্যক্ত অহর৯, 
বিস্পিত, ধাঁতার অব্যক্ত লোক হ'তে 
সেত শুধু ধ্বনি নহে, অনাঁরত এই 
কালের প্রবাহে যায় মিলাইয়া যাহা, 
জগতের বন্দপুটে রাখিরা স্পনান 
অমূর্ত সত্যের তথ্য বাজ্ময়ীরূপিণা 
ঘনীভূত 'মালোকের মৃগ্তি বাণীমনী ; 
আভ।সে ইঙ্জিতে আর জননীকুপা্ 
শুনিয়াছি সেই কথা, যেকথ। অঙ্ক্ত 
রহে এই সংখ্যাহীন ধূলিকণা-বুকে 
পরিপূর্ণ প্রণতির লীলাক্িত সুখে » 
যে কথ। ফুটিতে চায় প্রাণের স্পন্দনে 
যে কথ। উছসি উঠে কোটা মানবের 


মনন-আকাশে, জলে, অনলে, অনিলে, 
ব্যথাদীর্ণ প্রক!শের স্থখ-শিহরণ, 
লক্ষ লক্দ কুস্তুমেব ক্ষুদ্র বীজ সম 
উচ্ছিন্ন হইতে চান $ পক্ক-দি হ'তে 
পাঁনাণের বঞ্চ চিপে? কি ফুল ফুটিছে, 
বিলাইতে অ-্ধণ।র কোন্‌ বহ্বিসুপা 
মান্তগু উদ্পু ভাগু হতে থুগ যুগ 
গলিত সোন।লা পার। করে বিকিরণ, 
ধরিত্রীৰ বুকে কোন্‌ অনিয়ার ফোটি। 
অভিসিঞ্চি নিববধি, ল্ধাকর প্রেমে 
জড় পরাণ ধবণারে করিন প।গল ? 
কোন্‌ সে প্রেমেব কথ। শুনিবাব তবে 
তাটনীর ছুনিবার প্রবাহ চঞ্চল? 
নর নাবী পশু পাখী মন্দ প্রাণ আর 
প্রাণঠান অচেতন, কি যেন বলিতে 
চান তবু সেই কথ। পারে ন। কহিতে, 
স্ষ্টি চাঁর বপিনরে কথ। স্বপ্নে নর, 
সত্য জাঁগরণে, অঙ্গার আনন্দ ব্যথ! 
বিকশিত চেতনায়; অচেতন হ'তে 
প্রাকৃতিক বিকাশের ক্রনিক পধ্যায়ে 
চেতন। প্কুরিত হন দেহে, প্রাণে, মনে, 
লীলানন্দে তারি, ডুবে যায় তারি মাঝে, 
তারি নৃত্য মহিমায়, রস পারাঁবারে, 
তারি কথ। উচ্চ।রণ তারি; ভারতের 
প্র।ণ তারে প্রাথমিক নবীন উষাঁয়, 
স্ষ্টি করে শ্রষ্টা পায়ে আত্মনিবেদন 
কর্মের আহুতি সম নর্্-বেদীমূলে 
বিশ্বকর্ত জিক্সা-যজ্ঞে যেথা অধিষ্ঠিত ; 
তারপর উঠা পড়! সুদীর্ঘ কাহিনী, 
ভারতের ভাগ্যাকাশে আলো-মন্ধকারে, 


১৫৬ 


চলিয়াছে তারি খেলা, কভু ভেসে উঠে 
জীবনের উচ্চকিত হাসি রূপে, রসে, 
রশ্বধ্যের স্বর্ণ সিংহাসন, ইহলোকে 
পরলোকে, নাটমঞ্চে বিজলী আলোক 
সম উদ্ভাসিয়। হেথা উঠে বাঁর বার, 
নৃত্যগীত সমীরোহ চলে অহ্নিশ ; 
অপরূপ বিধাঁতি'র বিচিত্র থেল!র 
ভারত তুলির যায় ব্রাঙ্গী শ্র-মণ্ডিত 
তাঁর সেই দীক্ষাগুর খষি তপোঁধনে 
পদপ্রীন্তে শিখির|ছে দার, ধর্মে শিক্ষা 
কর্মে দীক্ষণ, জীবনের নিরাময় বাণী 
মহত্বম, অকৃঠিত আক্মপাঁনে লতি 
আত্মপরিচর নব, ত্যাগে তগন্তায় 
ধ্যানম্নিগ্ধ জীবনের নিহত নিলষে 
সাধিয়াছে পরাৎপর পুকষ, প্রধানে, 
আপন। সফল কবি, নিজের সুধার 
ভাঁও সব বিশ্বজনে দিয়াছে বিলায়ে : 
দীর্ঘকাল 'অতিক্রমি', নটরাঁজ পুনঃ 
নবরঙ্গ অভিলাষে যব্নিক। কালে! 
টেনে দিয়েছিল বেন ভারতের ভালে ; 
নিশিতে শিশুর মত স্ীর পূর্ব্ব কথা 
বিশ্মবিরা দৈনন্দিন কর্মক্ীন্তি বশে 
এভা রত নুপ্তিজোড়ে লভেছে ব্রা; 
কালের সরণি বাহি স্বপ্র সম ভাদে 
মানসনয়নে মোর, তারি প্রতিভাঁস ; 
উত্তরিয়! বিস্বৃতির এই অমানিশ! 


[ সুবর্ণ জয়ন্তী 


আঁবিণ্যক সেই দৃশ্তে হই উপনীত্ত 
সম্থদ্ধ খধির পায়ে আনে পুষ্পাঞ্জলি 
ভারতের প্রান্ত হ'তে অভীগ্চা, মানব, 
মস্তকে সমিধভার হাঁতে বনফুল ; 
সানন্দে গ্রহণ করি নবারুণ থেন 
সশ্তাঘলা বনণাব প্রেমাভিননন, 
সীম।জদে ঘুক্ত করি পরমের সেই 
'পাজ্কান চেতন, খষি কর বেদকথ! 
শান্তভ।ষে ভাভবেদ। অগ্িরে স্মরিয়া , 
মন্দগ্ুরু, হে শাহ্বত, '৪গে। পুনর্ণৰ। 
ব্যাকূলিত ধর্ণাব জয় গ্রাক্সণে, 
ভাবত সাগর তীরে, মহামানবের, 
আপিরাছ পুনর্দার ব্র্ষলোকি ভ'তে, 
জাগাইতে অন্তণীন স্তুপ ভগবানে, 
সমুভ্তবি 'অপ্রনুদ্ধ অশান্ত মানস 
অতিমানসেন জোতি, শান্তি সুধা লতি 
দি ছন্দ ক্ষুপ্রতার করি অবসান 
মানবের অভীগ্সিত দিব্য জীবনের 
ঝতময় স্থপ্রতিষ্টা সাধি এইবাৰ, 


অমরার বৈজযন্তী মত্য্যের সম্িতে 


ভাগব্ত মহিমাঁয় স্থাপিয়ে ধরায় ; 
এ বিক্ষুব্ধ! ধরণীর মানসপ্রতিভ্‌ 
আমরাও আসিয়াছি। পদপ্রীস্তে তব, 
এই নরজীবনের দীন অধ্য লক, 
জড় দেভে, গ্রাণে, মনে, মাউদ্বোধানে 
কুন্মুমিয় রূপান্তর, দৈবী চেতনায় । 


জীবন্মক্তি ও জীবন্ত 


অধ্যাপক শ্রীদিনেশ চন্দ্র গুহ, এম-এ, কাব্য-ন্যায়-তর্ক-বেদান্ততীর্থ, রাষ্ট্রভীষাকোবিদ 


অদ্বৈত বেদান্তদর্শনে জীবন্মুক্তি ও বিদেহমুক্তি 
নামক ঢই প্রকার মুক্তির কথা বলা আছে। 
এই ছুই প্রকার মুক্তির মধ্যে বিদেচমুক্তিই 
হইতেছে প্রক্কৃত মুক্তি, জীবন্মক্তিকে গৌণভাবে 
মুক্তি বলা হয়। 'এই জঙ্কাই জীবন্বক্ত পুরুষকে ও 
গৌণরূপেই* মুক্ত বলিব! শাস্ত্রে বাবহাঁর করা হর । 
সদ্গুরূপদেশ ও বেদীন্তবাক্যের শ্রবণ, তত্পাতি 
পাদ সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রন্মেন মনন ও নিদিধ্যাসনের 
ফলে স্থুকৃতিবশতঃ তিপস্তাপরারণ পুকষের মন 
পবিত্র হইতে থাকে এবং কোনি কোন সময় 
অথগুত্রক্ধাকারক  চিন্তবৃদ্থিও . জীবদ্বশাতেই 
তাহার উৎপন্ন হয়। অবশ্য জীবিত কালে এইরূপ 
চিন্তবৃত্তি সর্বদা থাকে না। সময় সমন্ন এইব্ূপ 
অথগুত্রক্ধাকারক চিভ্তবৃত্তি হয, আবার অন্ত 
সময় তাহ। থাকে না। এই জন্য শাঞ্ধে জীবন্বুক্ত 
পুরুষের আত্মাকে “জ্ঞাতত্ব্” অর্থাৎ অথগুরগ্গ- 
কারক বৃভিজ্ঞানের বিষয়ত্বদার। কদাচিৎ উপ- 
লক্ষিত মাত্র বল! হয়, কিন্তু সর্বদা উপলক্ষিত 
ব্ল। হয় না। 'জ্ঞাতত্ব” অর্থাৎ অথগুবরক্ষাকাঁরক 
বৃততিজ্ঞানের বিষিয়ত্বের দ্বারা কদাচিৎ উপলক্ষিত- 
মাত্র কথার তাঁৎ্পর্য এই যে জীবম্ক্ত পুরুষের 
আত্মার তাদৃশজ্ঞানবিষয়ত্তের পূর্ববকালীন উক্তজ্ঞান- 
বিষয়স্তক্ূপ প্রতিযোগীর সহিত সমানাধিকরণ 
তাদৃশজ্ঞানবিষয়ত্বেরে অভাঁব থাকিবে, অথব। 
তাঁদৃশভ্ঞানবিষয়্বসন্ন্ধের পরবর্তী কালে উক্ত জ্ঞান- 
বিষয়ত্ব-সবন্ধের সছিত সমানাধিকরণ তাদৃশজ্ঞান- 

১ জীবনুক্ত ইতি ঝ/বহীরন্ত গৌশঃ । বিটুঠলেশোপাধ্যায়ী, 
অসৈতসিতধি, নিরণসাগরসাত্বরণ, ৩ পৃ্ঠা। 


বিষয়ত্সপ্বন্ধের অভাব থগখকিবে।২  কথাঁট। 
একটু জটিল হইয়া গেল, সোজা, কথায় বলিতে 
গেলে এই দাড়ায় থে জীনম্মন্ত পুরুষের আত্মা 
অখপ্ুত্রক্াকারক বৃন্তিজ্ঞানের বিষয়ত্র সব সময় 
থাকে না। জ্ঞানেব বিষশত্ব জিনিষট। জ্ঞানের 
সমশিকালীন। যতক্ষণ পণ্যন্ত কোন জ্ঞান বর্তমান 
থাকে ততক্ষণ পধ্যন্ত সেইজ্ঞীনের বিষরীভৃত 
বস্ধতে উক্ত জ্ঞানবিষয়ত্বও বর্তমান থাকে। 
জীবন্বত্ত পুকষেব সর্দদা অথগুরঙ্গাকারক বৃভ্ভি- 
জ্ঞান থাকে না, অতএব তাহার আত্মায় তাদুশ- 
বৃভিজ্ঞানবিষনত্ব এবং তাভার অভাব দ্রইই সময়- 
বিশেষে থাকিতে পাবে। কাবণ, ব্রহ্গীকারক 
বৃদ্তিজ্ঞান ন।-থাকাঁ-দশীয় অন্প্রকার বৃত্তিজ্ঞন 
থাকিতে কোন বাঁধা নাই । 

আচাধ্য শঙ্গর মণিরত্বমাল। নামক গ্রন্থে 
বলিরাছেন নে বিষয়েব প্রতি বিরক্তিই হইতেছে 
বিমুক্তি।* সেখানে তিনি “বিমুক্তি” শষের 
দ্বারা বিদেহমুক্তিকেই সম্ভবতঃ লক্ষ্য করিয়াছেন । 
অন্যথা “বিমুক্তি” কথার ভিতর বে “বি” উপসর্গটী 
আছে তাহার কোন সার্থকতা থাকে না। 
আচাধ্যগণ বিনাপ্রয়োজনে একটা অক্ষরও 
প্রয়োগ করেন না। তাহা হইলে অখগুবাজ্ঞান- 


২. ঞ্ঞিতত্বম্‌ অথগধীবিষয়তবং তছুপলক্ষিততবং চ শ্বপূর্বব- 
কালীনপ্রতিযে'গিসমানাধিকরণতদতাববন্থং, তথ্মমবদ্ধোততরফালীন- 
তৎনমানাধিকরপতদভাববন্ধং বা। তচ্চ জীবনুতসতান্তেব। 
ৃসতান্তরকালে তন্ত তথাত্বাৎ।” বিট্ঠলেশৌপাধায়ী-_-অখৈতৈসি্ি, 
নির্ণয়সাগর সংস্করণ ৩ পৃষ্ঠ! 

৩. ক] বা! বিমুক্তি ধিষয়ে বিরাক্তিঃ 1” মণিরত্বমালা, ২ প্লোক। 


৯৫৮ 


বিনরত্তের দারা “সর্বদা” উপক্ষিত আত্মাই 
অদবৈতসিদ্ধান্তে বিদেহমুক্তি শব্দবোধ্য হওয়ার 
বিষের প্রতি বিরক্তি তাদৃশ মুক্তির পক্ষে 
পরম্পরাক্রমে প্রয়োজক ভয়, ইহাই সম্ভবতঃ 
আচার্যের কথার তাৎপধ্য। অতএব জীবনুক্তির 
প্রতি বিষরবৈরাগ্য অপেক্ষাকৃত অল্প পরম্পরা- 
ক্রমে প্রযোজক হইতে পারে। ইহা স্ুধীগণ 
বিবেচন। করিরা দেখিবেন। 
*. সে যাহা হউক, অ্বৈতবেদাস্তদর্শনের গিদ্ধান্ত 
এই থে ক্রহ্গজ্ঞান হইবার পর, অর্থাৎ জীবের 
নিজের ন্বরূপের জ্ঞান হইবার পর, জীবের 
সমস্ত ব্্ধন ছিন্স হইব বাদ। ৬ লমঘ্ন জীব 
সর্ধদা অপার আনন্দসাগরে মগ্ধ হইয়া থাকে | 
প্রীরব্ধকর্ম ভিন্ন অপর স্কলগ্রকার কন্মেন 
নাশও ব্রশ্মজ্ঞানী পুরুষের হইরা ঘাঁয়। এই 
অবস্থ। হইলে সেই পুরুষকে জীবনুক্ত বল হয়। 
তথন জীবের সর্বপ্রকার সন্দেহও দূর হইয়। যাঁর 
এবং হৃদয়ের গ্রস্থিও ছির হয়।* জুদযেব গ্রদ্থি 
শব্দের অর্থ হইতেছে অহস্কার। 

জীবনুক্তের লক্ষণ বলিতে যাইয়া বেদান্তসার 
নীমক প্রকরণ-গ্রন্থে আচাধ্য সদানন্দ লিখিয়াছেন 
যে, জীবের স্বরূপের জ্ঞান হইলে এ জ্ঞানের দ্বারা 
জীবের স্বরূপবিষয়ক অজ্ঞানের বাঁধ হওয়ায় 
স্বরূপবিষয়ক অজ্ঞান এবং তাহার কাধ্য সংশ্ 
বিপধ্যয়াদিরও বাঁধ হয়, তাহার ফলে যাবতীয় 
বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া তিনি ব্রঙ্গনিষ্ঠ হইয়। 
অবস্থান করেন।* এইরূপ ব্রক্ষনিষ্ঠ পুরুষকেই 
জীবশুক্ত বল! হয়। 

৪. ভিন্ততে হাদয়গ্রস্থিশ্ছিত্তে সর্বসংশয়।;। 

্ষীযন্তে চাস্য কর্মাণি তশ্িন্‌ দৃষ্টে পরাবরে ॥” 
পু মুগডকোপনিষৎ 

« জীবনুজো নাম ব্বম্বরপাথগুতর্জ্ঞানেন তরজ্ঞানবাঁধন- 

ছারা স্বন্থরূপাথওব্রন্ধণি সাঙ্ষাৎকৃতে অজ্ঞানতৎকাধ্যসঞ্চিতকর্ম- 


সংশগ্রবিপর্যায়াদীনামপি বাঁধিতত্বাৎ অখিলবন্ধরহিতো| ভ্দনিষ্ট: । 
বেদাস্তমার 


উদ্বোধন 


[সুবর্ণ জী 


অদ্বৈতবেদান্তের অতিশয় প্রামাণিক অদ্বৈত- 
সিদ্ধি নামক গ্রন্থে আচাধ্য নধুহদন সরস্বতী 
বলিয়াছেন যে, তত্তজ্ঞান অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা 
জীবের অবিদ্ভার নিবৃন্তি হইলেও যে পুরুষের 
দেহাদিবিযরক জ্ঞান অন্গবর্তমান থাকে, সেই 
পুরুষকে জীবনুক্ত বল! হয় । 

জীবনুক্তসপ্নন্ধে তত্ববোধ নামক একটি প্রকরণ 
গ্রন্থে আচাধ্য শঙ্কর বলিয়াছেন যে, বেদান্ত 
বাক্যের দ্বারা এবং সদ্গুরূপদেশের দ্বারী সর্বভূতে 
বাহদের বর্থবুদ্ধি উৎপন্ন হয তাহারাই জীবনুক্ত।» 
এই প্রপঙ্দে তিনি আরও বলিয়াছেন যে, 
সাধারণতঃ মন্ুষ্যের যেমন এইবপ নিশ্চরাত্মিক। 
বুদ্ধি থাকে যে এই দেহই আমি, আমি পুরুষ, 
আমি শূত্র, আনি ব্রাঙ্গণ্, সেই রকম খন কোন 
ব্যক্তির এইরূপ নিশ্চয়াত্মক অপরো্স, যথার্থ জ্ঞান 
জন্মে যে আমি ব্রাহ্মণ অথবা শুদ্র নই, 
অথব। পুরুষ নই, কিন্ত অঙ্গ সচ্চিদীনন্দম্বরূপ, 
স্বপ্রকাশ ও সর্ধান্তধ্যামী চিদীকাশ অর্থাৎ 
আঁকাঁশেব 2্টায় সর্বব্যাপী চৈতন্তম্বরূপ, তথন 
তাহাকে জীবনুক্ত বল হয় ।? 

জীবনুক্ত পুরুব স্বকীর অবিদ্ার নাশ হইলে 
পরও পূর্বনসংস্কারের বশে গ্জানের অবিরোধী সমন্ত 
কাধ্য অনুষ্ঠঠন করেন এবং প্রারক্ধকর্মের ফলও 
ভোগ করেন। তবে তীহার সহিত সাধারণ 
সংসারাবদ্ধ জীবের পার্থক্য এই থে, মুক্তপুরুষের 
কন্মফল ভোগ করিবার সমর “এ সমস্তই মিথ্যা” 


এই প্রকারের নিশ্চয়াত্বুক বথার্থ জ্ঞান হয় যাহ! 


৬. এবঞ বেদাস্তবাকৈঃ সদ্গুর্ষপদেশেন চ সর্ষেপি 
ভূতেষু যেষাং তর্বুদ্ধিরুৎপন্না তে জীবনুক্তা ইত্যর্ঘঃ | 
তন্ববোধ। 
৭. থা দেহোহহং পুরুযোহহং ব্রা্মশোংহং শৃর্রোহহম্‌ 
ইতি দৃঢনিশ্চয়, তথা নাহং ত্রান্ধণঃ ন শুদ্রঃ ন পুরুষঃ 
কিন্তু অনঙ্গঃ সঙ্চিদানন্স্বরপঃ প্রকাশরপঃ সর্ববাসতর্ঘামী 


চিদ্দীকাশরূপোহশ্লীতি দৃঢনিশ্য়রূপাপরোক্ষজঞানবান্‌ জীবনুক্তঃ। 
তন্ববোধ 


মাঘ, ১৩৫৪] 


সংসারাবদ্ধ জীবের কখনও হইতে পারে না। 
যেমন কোন পীন্্রজালিক পুরুষ অপরকে ইন্দ্রজাল 
দেখাইবার সময় নিজের মনে ভালরূপেই জানে 
যে, “ইহা ইন্ জাল, সত্য নহে” সেইরপ ব্রঙ্গজ্ঞানী 
জীবনুক্ত পুরুষ সংসারে বে সমস্ত ঘটন! ঘটিতেছে 
সেগুলিকে মিথ্যা বলিয়া দৃটনিশ্টয় করেন। ত্র 
অবস্থার জীবনুক্ত পুরুব সমস্ত কিছু দেখিয়!ও 
বাস্তবদৃষ্টিতে দেখেন না, শুনিয়াও শোনেন না।” 
এইরূপ জীবনুক্ত পুকষকে পাঁপ অথব। পুণ্য 
কিছুতেই স্পর্শ কবে ন।। 

এখন এক প্রশ্ন উঠিতে পারে থেঃ এই 
জীবনুক্ঞ পুরুষকে বদি পাপ ও পুণ্য কিছুই 
স্পর্শ না করে, এবং বেদান্তশীস্্ের সিন্ধান্তও 
তাহাই, তরে কি তিনি কথনও কখনও নিজের 
ইচ্ছা অনুস|রে থাহা ইচ্ছা তাঠাই করিবেন? 
এই প্রশ্গের উত্তব দিতে বাইন্না আঁচাখ্যগণ 
বলিয়াছেন বে ইহা সম্তবই নয় বে জীবনুক্ত পুকঘ 
সাঁমান্ধ কুকাধ্যও করিদ্ন। কারণ, তঝজ্ঞানের 
উদর হইবার পূর্বেই তাঁহার সমুদর দৃবিত সংস্কার 
নাশ প্রাপ্ত হয়। অতএব দুষিত সংস্কারের 
অভাব হওয়ায় সেই জীবমুক্ত পুকষের দ্বার 
কুকাঁধা অনুষ্ঠান সম্ভব হইতেই পারে না| সে 
অবস্থায় উক্ত জীবনুক্ত পুরুষের শুধু শুভ 
সংস্কারেরই অনুবৃত্তি হয়। কোন কোন আচাধ্য 
বলেন যে জীবনুক্ত পুরুষের শুভ ও "অশুভ ছুই 
প্রকার সংস্কাবু সম্বন্ধেই উদ্দাসীনতা বর্তমান 
থাকে ।৯ সুতরাং তক্রজ্ঞান উদিত হইবার পূর্বে 
তিনি যে সমস্ত শুভকাধ্য করিয়াছিলেন সেই 


৮. “অয়ং তু-ততপুবববাসনয়া  ক্রিয়মাণানি কর্মাণি 
ডূঙ্গামানানি জ্ঞানাবিরদ্ধারব্ফলানি চ পশ্ঠনরপি বাধিতত্বাৎ 
পরমার্থামদমিতি ন পশ্যতি সচক্ষুরচক্ষুরিব, সকর্ণোহকর্ণ ই” 
ইতি শ্রুভেঃ| বোস্তনার 

৯. *শুভবাসনানামনুততিভবতি  শুভাতুভয়োরৌদাদী 
ব1।” বোৌস্তসার 


জীবন্ুক্তি ও জীবশুক্ত 


১৫৪৯ 


সমস্ত শুভকার্য্যের অনুষ্ঠানের বলেই তিনি কেবল 
শুভকাধ্যই করিয়া থাকেন। এইকূপ সিদ্ধান্ত 
স্বীকার না করিলে তত্বজ্ঞানী পুরুষ ও কুকুরের 
মধ্য কোনই ভেদ থাকে না।১ 

ধর্দিও কোন কোন উপনিবর্দে এই রকম 
কথাও পাওয়া যায় যে ক্র্গজ্ঞানী পুরুষের 
মাতিনধ আদি কুকাঁধ্য হইতেও অন্নমাত্রও ক্ষতি 
হর ন।, ভথাপি সে সমস্ত গ্রন্থের ইহা অভিপ্রায় 
নচে নে ব্রহ্গজ্ত পুরুধেন দারা কোন কুকার্য্য 
অনুষ্ঠান সম্তব। পরন্ধা উক্ত উপনিষদ্-বাক্য 
গুলি ব্রহ্গজ্ঞ পুফষেব প্রশংসার জন্তই উক্ত 
হইয়াছে ১১। 

জীননুক্ত বরঙ্গক্ পক্ুষেন এমন এক অবস্থা, 
হর যে. তিনি স্বপ্ং জ্ঞানী হইর19 নিজেকে 
জ্ঞানী বছিনা। মনে কবেন না১২।  অভিপ্রার 
এই যে, জীবশুক্ত পুরুষে জ্ঞানের 'অভিমাঁন 
সামান্ত মান্র৪ থাঁকে নাঁ। সেই অবস্থায় অমানিত্ব 
প্রভৃতি জ্ঞান সাধন এবং অভিংসদি স্গুণাবলী 
ভাব মধ্যে আঁপনী। ভইতেই গ্রাকাঁশিত হয়) 
তাঁর জন্ত কোন দিশেষ সাধনের আবশ্তকত। 
থাঁকে না ১৩। 

এই জীব্ম্ুক্ত ব্রহ্গক্ত পুরুষ যে কোন ভাবে 
প্রারন্ধকর্ম ভোগ করিতে থাকিলেও দেহত্যাগের 


১০. “বুদ্ধাস্ৈতসতন্বহ্য ঘথেষ্টাচরণং যদি। 
শুনাং তন্দৃশাং চৈব কো ভেদে হগুচিভক্ষণে ॥” 
নৈর্ন্্াসিদ্ধি, 
১১. “তেষাং বচনান।ং বিদ্ৎস্তুতিপরত্বেন তত কর্তব্য- 
মিত্যত্র তাৎপধাভাবাৎ।” 
সথবৌধিনী ( বেদাস্তসারটীক! ) 
১২. “হ্গবিস্থং তথ! মুক্ত! স আত্মজ্ছো ন চেতরঃ।” 
উপদেশসাহশ্রী 
১৩. উিৎপন্নাস্বাববোধ্) বেষ্ট তাদয়ো! শ্রণাঃ। ১১৫ 
অযস্্তো ভবস্তোতে নৈতে সাধন্রূপিণঃ ॥” 
নৈদশ্যাসিঘি, ৪1৬৩ 


৪1৬২ 


১৬০ 


পর 'অথপুত্রঙ্স্বর্রপে অবস্থান করেন। এ 
অবস্থার তাহাকে বিদেহেমুক্ত বল! হর | 
জীপনুক্তিসপ্বন্ধে লৌকিক কোন প্রমাণ ন| 
থাঁকিলেও “বিমুক্তশ্চ বিমৃচ্যতে" (বিমুক্ত বাক্তি 
পুনর্বাঁর বিসুক্ত হন ), “ভূরশ্চান্তে বিশ্বমায়ানিবৃদ্ভি” 
(দ্রেগন্তে পুনর্বংর সমস্ত মারার নিবৃত্তি হর) 
ইত্যাদি বনবিধ শাস্্বাক্যেব প্রমাণ অনুসারে এই 
সিদ্ধান্ত স্বীকার হয়। বিমুক্ত ব্যক্তি পুনর্ববার 
বিখুক্ত হন একথার দার। স্পষ্টতই বুঝ যাঁর যে 
ছুই প্রকারের মুক্তি আছে। এইরূপ পুনর্বাঁর 


সমস্ত অবিষ্ভার নাশ ভর একথার দ্বাবাও 
প্রমীণিত ভর যে জীবশুক্তি আছে। জীবন্দুক্তি 


-অবস্থায় একনার অবিষ্ভানিবৃত্ডি হয় এসং বিদেহ- 
মুক্তি অনস্থার আর একবার নিবৃন্তি হর। কারণ 
অবিদ্ঠা ছুই 'প্রকাঁব, 'এক প্রকার ভইতেছে স্কুল 
অবিদ্া, অপর উইতেছে সংস্কারাদিরপ সুষ্া 
অবিদ্যা,১৪ জীবনুক্তিদশায় অবিগ্ঠাব স্ুলবূপ নষ্ট 
হইলেও সুঙ্গা সংস্কারাদিরূপে তাহা থাকিয়া বায়। 
উহাীকেই অবিদ্ভার লেশ বলা হইয়া থকে। 
বিদেহমুক্তিদশীয় অবিগ্ঠার ফল ও হুগ্মা উভয়বিধ 
রূপই নষ্ট হয়। 

্রহ্মজ্জ পুরুষের 'অন্ুভবও জীবনুক্তি-বিষর়ে 
প্রমাণ। অধিকন্ত যদি জীবন্মুক্ত পুরুষ ন! থাকেন 
তাহ হইলে ব্র্গবিদ্ঠাসম্প্রদায়ই লুপ্ত ভইয়1 বায়। 
কারণ, বদি জীবনুক্ত ব্রঙ্গজ্ঞ পুরুষ কেহই ন! 
থাকেন, অথবা ব্রহ্গজ্ঞ হইবার সঙ্গে সঙ্গে বদি জ্ঞানী 
দেহত্যাগ হইয়। ঘাঁয়, তাহা হইলে জ্ঞান উপদেশ 
করাই অসম্ভব হয়। আর ঘিনি ব্রক্গ্ছান লাভ 
করেন নাই তিনি যর্দি জ্ঞানউপদেশ করেন 
তাহা হইলে একজন অন্ধ অপর অন্ধকে পথ 
দেখাইবার মত অন্ধপরম্পরা হইয়! ঘায়। তাহার 

১৪ "সা সলরপা সংস্কারাদিরপা ৮” গোঁড়রক্ধানন্দী, 
অধৈতসিদ্ধি, নির্ঘয়সাগর সংস্করণ, ৩ পৃষ্ট। 


উদ্বোধন 


[ সুবর্ণ জয়ন্তী 


ফলে সংসারে ব্রহ্ষবিষয়ক জ্ঞান কাহারও হইতে 
পারে না এবং এ বিষয়ে অঙ্ঞান ক্রমাগত বিস্তার 
লাঁভ করে । 

জীবন্ুক্ত পুরুবের ব্যাপাবে অপর একটা 


বিচার প্রসঙ্গত: আসিয়া পড়ে। তগবান্‌ 
শ্রক্ষ্চ গাতার বলিপাছেন যে, ব্রহ্গজ্ঞানরূপ 
অগ্নি সর্বপ্রকাব কর্মুকে ভশ্ীভৃত করে ।;« তাহ 


হইলে ব্রঙগজ্ঞান হইলে পর প্রারন্ধ কর্ম যদি নষ্ট 
হইয়া যাঁর ভবে ব্রহ্গক্ঞানী পুরুষ কিরূপে জীবিত 
থাকিবেন এবং জ্ঞান উপদেশই বাঁ কিরূপে 
করিবেন? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে যাইয়! 
আচাধ্যগণ বলিয়াছেন যে, জ্ঞানাগি কন্মীকে নষ্ট 
করে সত্য, তবে প্রীরব্ধকর্খাভিম  অপবাঁপর 
কর্মুকেই নষ্ট কবে। কারণ, "নাভুক্তং ক্ষী়তে 
কন্মা কল্পকোটিশতৈরপি।” ভোগ ন। কাধিলে 
কোটি কোটি কগ্সেও কন্ম ক্ষর হয় না, এই 
প্রামাণিক বচনের সহিত একবাক্যতা করির 
পূর্দোন্ত গাত্তাবাক্যের অর্থ বুঝিতে হইবে। 
বাঁধ। থ।কিলে পদের অর্থের সংকোঁচ করা হ্যার- 
বিরুদ্ধ নহে, বেমন পসর্ধশুক্লা সরম্বতী” বলিলে 
সরন্বতী দেবীর করতল, চরণতল, কেশ, চক্ষুর 
তারা আদি শরীবাবয়ন তিন্ম অপরাপর , সমস্ত 
সঙ্গেই শুরুতী আছে বুঝিতে হয, সেইকপ প্রয়োজন 
অনুসারে ও অপর প্রামাণিক শান্ত্বীক্যের সহিত 
একবাক্যতীর অস্গরোধে একৃত স্থলেও প্রারন্ধ 
কন্দম ভিন্ন অপরাপর সমস্ত কম্ম নাশ প্রান্ত হয়, 
এইরূপ দিদ্ধান্ত কর! হইয়াছে । 

এই জীবনুক্তি ও জীবনুক্তের বিষয়ে শাস্ত্রে 
বনু বিস্তৃত আলোচনা আছে। অনুসন্ধিৎস্থ পাঠক 
অদ্বৈতসিদ্ধি,। জীবনুক্তিবিবেক, বেদাস্তার, 
তত্ববোধ, নৈষশ্থ্যসিদ্ধি প্রভৃতি মুল গ্রন্থ আলোচনা 
করিলে বিশেষ আনন্দ লাভ করিবেন। 

১৪ “জ্ঞানাগিঃ সর্ববকর্ধণি ভগ্রসাৎ কুরুতেহগ্দুন 1" গীত 


ভাঁরত-ব্যবচ্ছেদ ও মাইনরিটি সমস্থ 


বেজীউল করীম, এম-এ, বি-এল 


ভারতবর্মের মাষ্টনগিটি সমগ্তাব সমাধানের 
পাকিস্তান পবিকল্পনাী |  মুসণীম লীগেব 
বাবেদ আজম ভিন্।। পুনঃ প্রন 
পোঁধণা করিয়াহিলেন যে সাম্পবাখিক ভিন্িতে 
ভারত-বাবচ্ছেদ ব্যভীত মাইনবিটি সমঙ্গার কোনও 
সমাধান হইবে না। সেই উদ্দেন্ঠে তিনি হ্ন্দি 
দিগকে লক্ষ্য করিয়। বলিনাছেন, ভোমব। লও ২, 
আপ আমাদের দাও ১, দেখিবে নিদেণেণ মব্যে 
সমস্ত গণ্গে।ল জনেব মত তুরন ভইথা বাউিনে 
জাতীমতাণাদী ভাখতনাসীব শহ আপনি সঞ্ডেও 
অনশেবে ভাবভ-ব্যবাচ্ছেদ কণা হইল উভাবই 
আব্দার শেব পয্যন্ত টিকিপ। অপরের আপপ্ডি, 
প্রতিবাদ কোথায় ভাগিঘী গেল? ভাবত 
বাবচ্ছেদেন অনগ্গ্তানী পরিণ5ম্বন্ূপ পাঞ্ছল। ও 
পাঞ্জান দিধ। বিভক্ত হইগা গণ | কি আ|ইনপিটি 
সমন্তার ত কোন সমাপান ইল ন। | ব্বং তাহ 
আরও মারাত্মক আঁকার ধারণ করিয়াছে। পূর্বের 
সাম্প্রনারিক অনুপাতে চাকরী-বাকরী, আইন-সভার 
আসনব্টন, বাঁগ্ভভাগ্, গৌবধ প্রভৃতি বিষধর 
লইয়। যে সমস্তা উদ্ভূত হইয়াছিল আজ তদপেক্ষী 
ভীষণ ও মারাত্বক সমস্তাসম্ভ এমন ভাবে 
আত্মপ্রকাশ করিয়াছে থে তষ্টে আপাততঃ মনে 
হইতেছে যে দেশ বুঝি উতসন্ধে যাইবে! আজ 
দেশমন্ন একট ওলট-পালট ও ভাঙাগড়ার 
তাগুবলীলা৷ আরম্ভ হইরাছে। হঠাহ কোথ|ও 
ভূমিকম্প অথবা। সাইক্লোন হইলে চতুদ্দিকে যেমন 
ভাঙ্গাচুরার পালা পড়িযাঁ যায়, নানাস্থানে 
বিশৃঙ্খল। দেখী। দের, আজ সাম্প্রদায়িক গণ্ডগোলের 
ফলে দেশের অবস্থা কতকটা সেইরূপ হইমা 
২১ 


জন্কাই 


ন্তে। 


উঠিরাছে। জনদাঁধারণের সহজ জীবন-বাত্রাব পথে 
বিকট. হইনাছে। জীবনের সুখ-শান্তি 
নষ্ট ভইতে ব্সিবাছে। অস্তিত্ব রক্ষার সমস্ত 
কঠিন তইন। উতিনাঞ্ধে। স্পষ্ট দেখ। যাইতেছে 


থে, বন্তমান অবস্থার এই সন কঠিন সমন্তাঁর 
সনাবানেব কোন সহ প্ নাই। নিত্যনৃতন 
সমন্ঞা উদ্ধত ৩হর। 'দশেন নেতানদিগকে বিব্রত 
কপিষ। ভণিতেছে | এত সপ অসুবিধ। ও দুঃখ 
কছেণ পর কি আশা কঝ। বাইিতে পারে থে 
দেশ-নাপচ্জেদেণ পণ মাইননিটি সমস্তার সমাধান 
উই যাইবে ? ঘাহাব। বলিতেছিলেন যে পাকিস্তান 
মাইনরিটি সমশ্তার সমাধান ইবে 
তাদের মোহ আশা করি এতদিনে ভাঙ্গিয়! 


ভইলেহ 


গিবাডে | বন্তুভ; আজ একথ। সনেহাতীত ভাবে 
প্রমাণিত হঈগছে নে পাকিন্জন কোন সমস্তারিই 
চর্ম সমাঁধীন নহে। সহী সমাধান অপেক্ষা 


জটিলতাই স্থষ্ট করিতে সহাঁয়ত। করিয়াছে । 
সাম্প্রদারিক ভিত্তিতে ভারত-ব্যবচ্ছেদ হুইলেও 
বিচ্ছিন্ন উভর অংশেই কয়েক কোটি মাইনবিটি 
থাকির। যাইবে । পাকিস্তানে থাকিবে প্রায় 
দুই কোটি অনুসনমান। আব ভারতী ইউনিয়নে 
কিঞ্নিধিক চারি কোটি মুসলমান বসবাস করিবে। 
এই ঢুই বানি মাইনরিটিদের মধ্যাদী যাযাবর 
জাতির মত নিশ্ন্ব নহে। সেখানে তাহাদের 
ঘব্-বাড়ী আছেঃ বিষর-সম্পত্তি আছে। শত 
সহস্র বন্ধনার৷ দেশের মাটির সহিত তাহাদের 
নিবিড় সংখোগ আঁছে। এমনকি হিন্দুর সহিত 
মুসলমানেব এবং মুসলমানের সহিত হিন্দুর একটা 
মধুর সম্পর্ক আছে। সেট! আত্মীয়তার সম্পর্ক 


১৬২ 


না হইলেও আন্তরিকতা ও লহৃদরতার দিক 
হইতে তাহ! নিকট সম্পকিত 'মাত্মজনের মতই 
মধুর. সহজ ও স্বাভাবিক । ভারতবর্ষ ও পাকি- 
সনের হিন্দু-মুসলমাঁনকে আগামী ঘুগে ভাঁজার 
ভাঁজাব বৎসর ধরিঘ্না একই দেশে গাঁকিতে হইবে। 
ভাঁরত-ব্যবচ্ছেদ না নঙ্গভঙ্গ তাহাদিগকে ভিটা- 
মাটি হইতে উৎখাত করিতে পাঁবিনে ন। 'অখগ্ড 
ভারতবধে মাইনরিটি সমস্তা ছিল, খণ্ডিত ভারতে ৪ 
সেই সমশ্তাই রচিয়াঁ গেল। পাকিস্তান দ্বান] ত 
তাঁহার সমাধান হইল না। পুর্েব মত এখনও 
ঢুই রাষ্ট্রে মাইনরিটিদের জন্কা রক্ষা-করচ, বিশেন 
বাবস্থী, বিশেষ প্বাথ প্রভৃতি বমরক প্রতিশ্রুতি 
থাঁকিবে। এমনকি ম্যাভবিটি কনক মাইনরিটি 
গীডন্রে ভয়ও  থাকিসে।  পাকিস্তনপন্থী 
নেতাদের সিদ্ধান্ত যে মারাত্মক ভুল ও আত্মঘাতী 
তাহী অনেকেই ইতোমধ্যে বুঝিতে পারিরাছেন। 
অনেকে সাহসে ভব কবি ঘোঁধণা 
করিতেও কুষ্ঠিত হইতেছেন না বে ভাবত- 
ব্যবচ্ছেদের পবিকল্পন। মলতঃ ক্রটিপূর্ণ ; আনার 
আনেকে এরূপ আশাও পৌঁধথ করিতেছেন 
যে কিছুদিন পরে আবাঁৰ ভাবতবর্ধ এক হইবে, 
একই পতাকার তলে সকলে সমবেত হইবে । 
তাঁহাদের ধারণা যে পাঁকিস্তান-সঞ্চলেক লোক 
ত্যক্ত-বিরক্ত হইয়। নিজেরাই প্রস্তাব করিয়া 
পাকিস্তান গুটাইয়া ফেলিৰে এবং দিন। দিধাঁয় 
ভাঁরতীর ইউনিয়নের সত সংঘুক হইবে । 

কিন্ত আর একদল লোক আছেন, তীহাঁদের 
মোহ এখনও ভাঙ্গে নাই। তীহাঁনা মনে 
করিতেছেন যে, ভারতবর্ষ যখন বিভক্ত হইয়া 
গেল, তখন আর উহাকে এক করিবার দরকার 
নাঁই। তাহাদের মতে দেশবব্যবচ্ছেদ হওয়া 
সত্বেও যখন মাইনরিটি সমস্তার সমাধান হইল 
না, তখন আবার একত্র মিলিত হওয়ার পরিবর্তে 
অধিবাঁসি-বিনিময় দ্বারা ছুইটি রাষ্্রকে এমন 


উদ্বোধন 


[ স্বর্ণ জয়ন্তী 


ভাঁবে ঢাঁলিয়া গড়িতে হইবে যে, সেখানে কোনও 
মাইনরিটি নাঁগরিকের দাবী থাকিবে না। 
এই প্রীস্তাব অনুসারে ভাবতীঘ় ইউনিয়ন ভইতে 
সমস্ত মুসলমানকে পাকিস্তানে চলিয়া যাইতে 
তইবে এবং পাকিস্তান হইতে সমন্দ্র মুসলমান 
বিশেমতঃ হিন্দুকে সরাইিয়। ভারতে আশ্রঘ দরবার 
ব্যবস্থা কবিতে হইবে । এইভাবে উভয় বাট্দরের 
মাইনরিটি সমশ্যার চিন অবসান হইনে | সুস্থবৃদধি 
গান কেমন কবিয়া এই অবাস্তব, “অসম্ভব ও 
শ্তিকর প্রশ্ান কবিতে পারেন তাঁভা ভাবিয়া 
আঁমর। বিস্মিত ভইতেভি । অধিবাসি-নিনিময় 
কি সোঁজী কথা? একবার স্বলতান মহম্মদ 
তগলক কেবল বাঁজধাঁনী দিল্লী হইতে অধিনাসী 
স্থানান্তরিত কবিতে চাহিযাছিলেন। তীহার এই 
অদ্ভূত খেয়ালেব জন্চ ভাঁজার হাজার নিরীহ লৌককে 
কিরূপ অন্ুনিধার মব্যে পতিত ভইতে ভইয়াছিল, 
তাহ? ইতিহাসজ্ঞ নাক্তিমাত্রই অবগত আছেন। 
পাকিস্তানপ্হীদের মাদরশীনুযারী অনিবাসি-বিনিষয় 
প্রস্তান আরও মারাত্মক, আরও সর্বনাশকর । 
ইহা দু এক লক্গ লোকের সস্তা নচে। 
ইচার ফলে ভারতের কোটি কোটি লোক নিরন্ন, 
নিরবলগ্ধ হইরা পড়িবে । লক্ষ লক্ষ লোঁক অকালে 
প্রাণ হাঁরাইবে এবং দ্রীঘযুগ ব্যাপী কয়েক 
কোটি লোক যাযাবর জীবন যাপন করিতে বাঁধ্য 
হইবে, এবং অবশেষে জাতির আর্থিক, সীংস্কৃতিক 
ও রাজনৈতিক জীবনকে পঙ্গু করিরা দিবে। 
বনু ধুগ হইতে এদেশে হিন্দু-মুসলমান পরম্পর 
প্রেম-্রীতি ও ভালবাসার বন্ধনে এরূপ ভাঁবে 
আবদ্ধ ঘে তাহী। ছুচারজন নেতার উস্কাঁনিতে 
ছিন্ম হইবে নাঁ। হিন্দুমুসলমানের এই আন্তরিক- 
তার সম্পর্কের কথা বাঁদ দিয়া অধিবাসি-বিনিময়ের 
বান্তব অনুবিধার কথা চিন্তা করিয়া দেখিলে 
প্রতেক বিজ্ঞ বাক্কি ভীত হইয়া তাহা! হইতে 
পশ্চাৎপদ হইবেন। প্রসঙ্গক্রমে এক্ষেত্রে কয়েকটি 


মাঘ, ১৩৫৪ ] 


অস্ুব্ধির কথা উল্লেখ করিব। সর্বপ্রথম 
অসুবিধা হইতেছে যে পাকিস্তানে স্থানের অভাব । 
ভারতীয় ইউনিরনে কিঞ্চিদধিক চারি কোটি 
মুসলমান আছে। কিন্ত পাকিস্তানে হিন্দুর সংখ্যা 
ঢই কোটি। ভারতীর ইউনিরন অনায়াসে ছুই 
কোটি হিন্দুকে আশ্রয়-স্থান ও সংস্থান দিতে 
পারিবে। কিন্তু পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান এক- 
সঙ্গেও চারি কোটি মুস্লমীনের কোনই ব্যবস্থা 
কধিতে পাধিবে ন1। বন্ধ ও পাঞ্জাব ভঙ্গের 
পর পাকিস্তানের পরিধি এত ক্ষু্দ হউরাছে থে 
সেখানে আন শুতন লোকের অঞ্কলান হইকে ন। | 
পায়রার খোপের মত ছেট ছোট কামরীগ 
মাছনকে দুাঁব দিন কোনও কমে রাখা বায়, 
কিন্ত সেখানে স্বাধীনভাবে বসবাস কর] অমন্তন। 
এই চার্সিকোটি লে।ককে জখি জাপগ! ও জীবিকার 
মংস্থান উত্যাদি দিতে ভইবে। পাকিস্তান বাট 
তাগ। কোথা হইতে দিবে? কেবল নোট 
হাপাইয়। মূদ্রাস্ষরীতি করিলে দেশবাসীর মুখে অন্ধ 
জৌটান সম্ভব নভে। 

ইতার উপর আরও মন্ত্রবিধ। আছে । এত 
অধিকসংশ্যক লোক স্থান ত্যাগ কৰিলে” এবং 
অন্ত দেশে আশ্রন্ন লইতে গেলে উর ব্রাষ্্ে নান। 
অন্থুবিধা দেখা দিবে। সাধারণ ভান দেশের 
জনসাধারণ একই দেশে ন্হুযুগ পরিয। বসবাস 
করির। দেশের অবস্থাব সহিত কোনও রকমে 
খাঁগ খাওরাইয়া, চলিতে অত্যন্ত উইগ|ছে, ওঠা 
স্থান ও দেশ ত্যাগের হিড়িক পড়িল 
তাহাদের শ্বচ্ছন্দ জীবন-াঁরার পথে বিদ্ব- 
ছি হইবে। বেকারসমন্তা। আরও মারাত্বক 
হইয়া আত্মপ্রকাশ করিবে। সরকারী 
ভাগার হইতে দৈনিক মুঠি যুঠি অন্ধ বিতরণ 
করিয়া কোন জাঁতিকে বাচ্ছা বায় ন|। 
অকন্মণ্য ও বেকার লোক দেশকে উৎদন্গে 
দিবে, শিল্প-বাণিজ্য ধ্বংস হইবে, দেশের 


ভারত-ব্যবচ্ছেদ ও মাইনরিটি সমন্তা 


১৬৩ 


মূল অধিবাঁসিগণের জীবনও বিপন্ধ হইর। উদ্ঠিবে। 
পাঁকিস্তানের মুসলমানগণ দীর্ঘ দিন ধরিয়। হিনুর 
সহিত পাঁশাপাশি বাস করিনা আপনাদের নিয়মে 
পার পাতিয্া] কোনও ক্রমে দিন গুর্ভরাঁন 
করির। আসিতেছে । ইতোমধ্যে হঠাৎ চাঁরিকৌটি 
লোক আমির) তাহাদের সহজ চলার পদে এক 
নন্ত বড় বিপধ্যয ঘটাইবে। তাহারা তাহা 


দের সাঁমলাইতে পারিবে ন।। কিভিন্ন আব- 
ভাওঘার লাশিভগালিত লোক, অন্ত প্রকার 


আব্গওয়ার মব্যে পতিত হইলে তাহাদের স্বাস্থা- 
ভ্প কোটি বেটি ন্রনারীর একত্র 
সমাবেশ ভইশে দেশ ছর্খাতিতে ভগিরা বাইবে। 
উভয় রাষ্ট্রের ভান, শাঝা, সাহিতা ও সংস্কৃতির 
নন্যে এত প্রকাগু পাথক্য [খি্ছমান যে স্থানান্ত- 
প্িভ অধিব।সিগণ কিছুতেই নৃঙন দেশে নৃতিন 
পরিবেশের মণো নিজেদের খাঁদ খাওয়াইর। 
লইতে পারিবে ন।। হত ভাহারী কালক্রমে 
নিজস্ব কালচার ভূগিধা। বাইবে। মথন। ভিন্ন 
দেশের কালচারের মধ্যে ডুবির। বাইবে। কিন্ত 
এই অন্তন্দী গালে তাঁহাদের নিভন্ব প্রতিভ। 
সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে । ইভ! সমগ্রভাঁবে 
জাতির সর্ধনাশ সাধন ন। করিন। ছাঁড়িবে ন।। 
আঁধব|সি-বিনিষঘের সব্বাপেন্গ। ক্ষতিকর দিক 
হইতেছে আখিক অঙ্গুনিবং। উভন্ন রাষ্ট্রের উভনন 
সম্প্রনারের অবিবাসিগণ শিজ নিজ দেশে শান। 
উপায়ে বোঁভগাঁর কবিরা খাইত। হ্ঠাৎ ঘরবাড়ী 
পারিত্যাগ করার পর তাহাখা। ভিন্ন দেশে গিয়। 
বেকার ভইপ্ন। পড়িবে । সেখানে হঠাৎ কন্ম 
পাইবে না) বিশেষতঃ পাকিস্তান এলাক। 
শিল্প ও বাণিজ্যে অত্যন্ত দরিদ্র দেশ। তথায় 
চাঁরিকোটি লোক বহু দিন পধ্যন্ত কোন কম্ধুই 
পাইবে না। পাকিস্থান রাষ্ট আরও দরিদ্র 
হইগ্া পড়িবে! সমাজের একটা প্রয়োজনীয় 
অংশ ভিখারীর জাতিতে পরিণত হইবে। এই 


হইবে । 


১৬৪ 


চারিকোটি অধিবাসী পাকিস্তানের পক্ষে লাভের 
কারণ না তই নিতান্ত গলগ্রতম্বরূপ তইবে। 
পাকিস্তান এলাকার আর যে একট। অশ্গবিধা 
হইবে দেকথ। হয়ত অনেকে এখনও চিন্তী করিয়া 
দেখেন নাই। ইহা অস্বীকার করিবার উপা্র 
নাই যে পাকিস্তানের মুসলমানগণ বনু বিষয়ে 
হিন্দুদের দ্বারা উপরূত, ডাক্তান শিক্গক বৈজ্ঞানিক 
প্রভৃতি বৃদ্ভিমলক কাধ্যে হিন্দুর সহাধতা না 
পাইলে পাকিস্তানের মুপলমাঁনের 'অশেদ প্রকান 
অন্ুবিধ। ভইবে। অধিবাসি-নিনিময়েব হিডিক 
পড়িলে এই সমুদর উপকারী হিন্দুণ পাকিস্তান 
হইতে চলিয়া আসিলে, বভ সমস্তান দাঁব। সিল 
মুপলমান দীড়াইবে কোথার? দেদিক নিয়াই 
দেখ বাক না কেন অবিবাসি-বিনিমরের মত 
সাংঘাতিক প্রস্তাবকে কোনও মতেই সঘথন কব! 
যায় না। এই সাঁংঘাতিক প্রপ্তাৰ বতই বজ্জন 
করা বাইবে ততই দেশের মঙ্গল। সামান্য 
কতকগুলি অসুবিধা দুরু করিতে গিয়। অধিবাদি- 
বিনিময়রূপ পরিকল্পনার দার। পাকিস্তাশপাস্থগণ 
নিজেদের রাষ্ট্রের সর্বনাশ ড1কির। আঁনিবেন । 

প্রশ্ন হইতেছে বে, তা ভইলে প্রতিকীব 
কি? আমার বিবেচনা মাইনবিটিদেন জঙ্ক! 
সর্বগ্রকীর রক্ষা-কবচসহ স্বাধীন সার্দাভী অথণ্ড 
ভারতই বর্তমান অন্ুবিধ। ও অস্থাস্থাকর আব- 
হাওয়ার একমাত্র গ্রতিকার। এপ হইলে 
অধিবাসি-বিনিময়রূপ অসম্ভব পরিকল্পনার আশ্রর 


লইতে হইবে না। মাইনরিটিগণ সর্বপ্রকার 
রক্ষা-কবচ পাইবে। সুতরাং তাহাদের ভব 


ভীতির কারণ দূর হইবে । এক অথণ্ড ভারতের 
যে কোন স্থানে ঘে কোনও মাইনরিটি পরিপূর্ণ 


উদ্বোধন 


[ সুবর্ণ জনস্তী 


নাগরিক অধিকার প্রাপ্ত হইঘ্জা। নিজেদের রুচি 
প্রয়োদন ও সুবিধামত বৃপ্তি অবপদ্ধন করিব 
সুখে-্বচ্ছন্দে বাস কবিতে থাকিবে । সমন্বার্থ- 
বোধ ও নিরাপগ্-বৌধ ইইতে সমজাতীয়তার 
ভান জাগিবে। তখন দেখা ঘাইঈবে ভারতের 
নাগরিক সমবেত ভাবে সমগ্র দেশের 
কল্যাণের কাঁজে আন্মনিঘোগ করিবে। এই 


গাঙে 


ভাবে দেশ হইতে সাশ্ানাঘিকতাৰপ পাঁপ চিরতবে 
দূর হইযা দাইবে। পাকিস্তান কডীপগ, বদি 
আশি। করেন যে তাহাদের গ্রদণ্ড রক্ষা-কবচের 


মাইনবিটিদিগকে রক্ষা 
তাবতেধ সমথকদের সেই 
অবিশ্বাস কপিবার কোন 
আমার বিশ্বাস -অখণ্ড 
বন্তনান অপেক্ষা আরও 
প্লায়ী বঙ্গ!কদ্চ পাইবে। 
মেনপ গ্রাতিঙ্তি 


গ্রাতিক্ষতি তথাকাঁব 
কনিবে, বে অথঞ্ড 
গ্রতিশ্রঠিতে 
ন্বং 


প্রক!ব 
কারণ 
ভাবেন মইনখিটিগণ 
অধিক কাখ্যকবী ও 


নাহ। 


ভাঁবভব্যনচ্ছেদ ১ইনাৰ পুলে 


ভাবতে শেতাঝ। দিগ/ছিলেশ |, মে সব গ্রাভি 
আত আজও 'অপর্িবত্তিত আঁছে। ভাবত 
হইতে বিচ্ছিন্ন অংশগুলি অনায়াসে সে সব 


গ্রাতিশ্রাতিৰ সুনিণা। গ্রহণ করির়। সমগ্র ভারিতবর্ষকে 
স্বখীঃ উন্নত ও এক করিবালা সাধনা করিতে 
পারেন। পাকিস্তান নুসপনানের জন্য ব্বর্গীরাজ্য 
আনিন। দিবে ন।। কোনও রূপ চেষ্টা দ্বারা 
পাকিস্ত।নকে নিছক মুসলিম রাষ্রে পরিণত করা 
মন্তৰ হইবে ন|।। তৌগেলিক ভারতে ছুইটি 
ধশ্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের কোন প্ররোজন নাই। 
অথণ্ড দেশ, অখণ্ড ভাঁবহ ও অথগ্ড জাতি_- 
মিলন, এক্য ও সাম্যের এই আদশ ই মাঁইনরিটি 
সমস্তার সমাধানের একমাত্র উপায়--অন্য পথ নাই । 


স্বামীজীর অদ্বৈতবাদ 


ডক্টুর মহেন্দ্রন।থ সরকার 


“উদ্বোধনের সুবর্ণ জরস্তীতে লিখন।র আহ্বান 
এসেছে । আহ্বান পাওয়। মাত্রই স্বামীজী-প্রচাবিত 
অদৈতব|দের উপর লিখতে আমাৰ ইচ্ছ। হয় । 

স্বামী বিবেকানন্দের হদর ছিল বিরাট, বন্মশন্তি 
ছিল অপ্রচিহত 1 এজন্য তাকে প্রেমিকরপে+ 
ভারতের দমাঁজ '৪ মানন-নগাজের সেবকদপে দেখা 
স্বাভাবিক এবং সাধারণতঃ দেশ ৪ নিদেশ তাকে 
সেই ভাবেই দেখে থাকে। তীর সমস্ত শির 
পেছনে এবং বিরাট প্রেমের পেছনে ছিল তাব 


অদ্বৈতান্ুভূতি | 
সাধারণতঃ অদ্বৈতবাদ দীর্নিক বিচারের 
নাকৃবিতগীর পধাবসিত | অদ্বৈভবাদেন ভেতবে 


ঘে জীবনের উত্স তার দিকে ননা বেদীস্তি 
সম্প্রদায় ততট। 'অবহিত নন, যতট। অদ্ৈতবাঁদের 
সহিত অন্তান্তি দর্শনেব সম্বন্ধ-বিচাবে এবং 
মিথ্যাত্ব ইত্যাদি লক্ষণ-ন্রিনে অবহিত । ফলভঃ 
এখন পণ্ডিতসমাজে অদ্দৈতবাদ মননে পধ্যনসিত 
অনন্ত এরও একট। দাঁশনিক মূল্য আছে। 
এতে অদ্বৈতবাদের বিজ্ঞানের স্বরূপ সুপ্ত হচ্ছে। কিন্তু 
থে বিজ্ঞান মূর্ত হয়ে জীবনের ভিতরে কাধাকর হয় 
এবং জীবনকে সতা-উপলব্ধির জন্য উদ্বেদ করে 
তোলে, তা হচ্ছে নাঁ। স্বামীজীর দান এখানে । 
অদ্বৈতবাঁদকে অবলম্বন করে মানুষ কিরূপে সব বাঁধ 
বিশ্ল অতিক্রম করে জীবনকে অন্থ্ভূতির শিখরে প্রতিষট। 
করতে পারে স্বানীজী তাই দেখিয়ে গেছেন। 
অদ্বৈতবাদকে তিনি মননের ভিতরে বন্ধ করে রাখেন 
নি- তীর সত্য শক্তিকে জীবনে প্রতিষ্ঠা করেছেন। 
ধু ব্যক্তিগত জীবনে নয়, সমাজ-জীবনেও তাঁর 
অসীম কল্যাণকরী শক্তিকে উদ্বোধিত করেছিলেন । 


তব কাছে অদ্ৈ হবাঁদ ধু একটা বিজ্ঞান ব। দর্শন 
রূপে প্রতিভাত ভ়নি। 'আদ্বৈতবাদ ছিল তাঁর কাছে 
জীবনের কম্মভিন্ডি, দু শক্তি এবং অভী মঞ্্রেব পরম 
পিকাশ। স্বামীজীর সমস্ত শক্তিন মল এখানে। 
সাধারণতঃ অদ্বৈভবাদ জীননে নিধেধ-ভিভির উপরেই 
'গ্রশিষ্টিহ, নেভিব ডিতর দিয়ে সমস্ত বিশিবকে 
মঅঠিরম কবে সতেব পারণ। অদিভবাদের 
সাধনানার্থ। একে যোগবাশিষ্টে বলা হবেছে দশ্ত- 
আক্তনাষ। দেখছি ভার নামনূপ ক্রিঘ। নাঁদ দিযে 
বে জিনিসট] গাকে হাই ব্রঙ্গ। স্বামীজীর প্থ 
ছিল ইঠিমলক সাধনা _কিছু বাদ ন। দিয়ে সবট। 
গ্রচণ করেই ব্রঙ্গসাঁধনা--জীবনের যত ম্পলীন তাতেই 
ব্রঙ্গান্রসন্ধান । এই উঠিমুদক সাধনার ভিতর 
কিছুই বাদ বার না” সবটাই ব্যাপকদৃষ্ির 
ভিতর দিয়ে অগ্রসর হয়। চিংশকিকে ক্রমশঃ 
গ্রসারীড়ৃত করে ভাব সমন্ত পরিম্পননের ভেতরে 
ব্রঙ্গমন্া উপলব্ধি করে ত্রমশঃ আাঁবোভ নার্গে ব্রহ্মাকে 
উপলব্ধি কব একবার প্রসারীভূত শতবার 
পরিচয় পেলে এই প্রসারণমাগে ভাব ও কর্ম ক্রমশঃ 
রূপান্তরিত হয়, তার মুলে আঁছে বে অথগু বিজ্ঞান 
তাঁরই পরিচর দের । কিন্ত এতে অনুভূতির কোন 
লাঘব হয় না, বরং এ বিরাঁট অনুভূতি জীবনকে রসে 
পূর্ণ করে ক্রমশঃ প্রস্থতির দিকে আকৃষ্ট করে তাকে 
বিরাটের রসাস্বাদন করায়। অবশ্য অদ্দৈতশীস্তে উক্ত 
হয়েছে যে অদ্বৈত-অন্নভূতি কৌন রসের অন্তুভূতি 
নয়। কিন্ত সকলকে এই পথে আকর্ষণ করা সম্ভব 
হয় না যদি জীবনের মূলে আছে যে আনন্দ বা রস 
তার সাথে ব্রহ্মসভীর কোন সম্বন্ধ না থাকে। 
উপনিষদেও দেখতে পাই ব্রক্ধকে রস বল! 


১৬৩ 


হয়েছে। অদ্বৈতোপাঁসনীয় জীবনের এই আনন্দ- 
রসকে অন্ত করবার কথ আছে] বিজ্ঞানের 
উপাসনার সিত "আনন্দের উপাঁসন1৪ শ্রুতিভে উক্ত 
হয়েছে। আননাত বিশের দৃষ্টি মানথকে অ্দৈতা- 
নন্দের দিকে আক্ক্ট কবে। নিবপাঁধিক আনন্দ 
'অব্ঠ সর্বশ্রেষ্ঠ, কিদ্ু ধিখের প্রতিস্তরে থে আনন্দ 
অনন্ত আছে তাঁকে ধবে ধরে উপাধি ত্যাগ করে 
এই নিরপাধিকভ।র দিকে অগ্রসর হতে হয়। 

স্বানাঞজা এই বিশেবু আননযুষির দিকে মান্সরঘের 
দৃিকে আকষণ করেছেন। দুঃখ জর ব্যাধি 
দাঁরিদ্রকে আনন্দে নবণ করে নিতে উদ্বোধিত 
করেছেন। এই সব স্ভনেই দনষের ভয়। এই 


”্ 


ভয় হতে উত্ীর্ঘ হতে হিনি মাজধকে আহ্বান 
জানিয়েছিলেন মৃত্যুকে বরণ করতে। কারণ মুত্যুর 
মবে।, দুঃখের মধ্যে, জরাজীর্ণের মধ্যে তিনি দেখে- 
ছিলেন এক শাশ্বত সন, ঘা 'অজর, অভ ও অমৃত। 

এই জন্যই তিনি সংসারকে ত্যাগ কবে আবৃত" 
চক্ষু হয়ে বরহ্মধ্যানে নিবুক্ত তে উদ্বোধিত করেন নি। 
তিনি কঠিন হতে কঠিনতমকে ব্রণ কবে নিতে 
আদেশ দিয়েছেন। ভর যেখানে বন্তগান সেখানে 
রক্মীন্ভূতি হতে পারে ন।। 

এই কথাটা। নে বাখলে স্বমীজীর সমস্ত কন্মের 
মূলের প্রতি দৃষ্টি পড়বে। তীর মাঁনব-সেবাঁর মুলে 
ছিল এই দুষ্টি। মানুষের অন্তর সমাজের সমস্ত 
ব্যাপাঁবে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকলে ঠিক ভাবে জাগ্রত 
হয় ন। অথচ মান্ষকে ব্রহ্মরূপে দেখে সেবা 
করতে পারলে তার হদর়-গ্র্থি ছিন্ হয়-_হৃদয়ের 
প্রকাশ ব্যাপক হয়। স্বামীজীর লোকিসেবা_ 
মান্ষকে নারায়ণ-জ্ঞানে সেবা। শুধু সেবাজ্ঞানে 
দেখলে ছোঁটি করে দেখ! হয়। এটা ঠিক সেবা 
নয়, এ এক প্রকার উপাসনাবিশেষ। এই 
জ্ঞানে সেবা করতে করতে চিত্তে একটি বৃত্তি 
উপস্থিত হম্ব এবং সেই বৃত্তির আশ্রয়ে 


উদ্বোধন 


[সুবর্ণ জয়ন্তী 


মানুষ যদি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ভুলে একটি 
ব্যক্তিকেও ত্রদদৃষ্টিতে সেবা করতে পারে হাঁ 
হলে কর্মের ভেতর দিয়ে তার ব্রহ্মম্পর্শ হয়ে 
থাকে । বক্ধাভুতির প্রধান ভিত্তি সুখ-দুঃখের 
নিস্মতি।  এইরূপে ব্দোন্ত-ভিন্তিতে স্বামীজী 
কম্মজীবনে বেদান্তের গ্রাতিষ্ঠ। করেছেন। এই 
কন্ম শুধু নিধধাম ক্ম নর, দৃষ্টি এখানে 
ভিন্ন। এপ দৃষ্টি সমস্ত সক্কোচ দূরীভূত 
কবে এবং সেবার অন্থভৃতিকে গরীরান করে 
তোলে । নাধারণতঃ বেদাস্তে নল! হয় কন্মের 
দার। ব্রঙ্গম্পর্শ করা মার না। কথ সতা, কম্মু 
ধেখানে কোন আপ্তিমশক সেখানে তাঁর পরিধি 


ক্র্ঘ। এখানে কিন্ক তা নর। আত্মবিস্বৃতিতে 
বম্ম ভয় সম্পূর্ন রূপান্তরিত, একে 'অবলদ্বন 
করে প্রেমেব  স্পন্দনে বিশ্বসন্তার অনুভূতির 


দ্বার খুলে যার। স্বামী নিবেকানন্দের 0106£ ০ 
361৮1০9 এইজন্ঠিই অন্কান্ত 07361 01 991৮109 
হতে পুথক। ভীর উপদেশ সম্পূর্ণ অনুসরণ 
করলে সেবার ভিতর দিয়ে অন্তবের গভীর দ্বাব 
খুলে যাবে এবং সেবক সেব্যের সহিত একত। 
অনুভব করবে । অদ্বৈত তত্বকে জীবনে গ্রহণ 
করবার এমন পথ আর নেই। বিজ্ঞানের চচ্চাঁর 
বুদ্ধির শুদ্ধি আসতে পারে, কিন্ত বুদ্ধির শুদ্ধি 
অনেক সমর দেখা যায় খুব গভীব না হলে প্রাণে 
ব্রাঙ্গ ছন্দ জাগার না। অদ্বৈতবাদ নেখানে গুধু 
কথায় পধ্যবসিত। প্রীণের সঙ্কেচ নষ্ট করতে 
হলে এবং মহীপ্রাণ আঁকধণ করতে হলে স্বামী 
বিবেকানন্দের প্রদশিত মা্গ শ্রেষ্ট মার্গ। বিশেষতঃ 
যে জাড্য ও সঙ্কীর্ণতী ভারতবর্ষের প্রাণকে করেছে 
আক্রমণ, তার থেকে মুক্ত হতে হলে আনন্দের 
সহিত সেবা! একটি পরম কৌশল | 

প্রাণগ্রন্থি সরল ও সবল না হওয়ার 
জন্য আমাদের জীবন হয়েছে পঙ্গু । প্রাণে ব্রন্ধ- 


হৃদয় ন্যাঁপকজীবনে ব্রঙ্গান্ুভূতির স্পর্শ পায়। দৃষ্বির কথ! শ্রুতিতে আছে। ম্বামীজীর সেবাঁধর্ম 


মাঘ, ১৩৫৪ ] 


প্রকারান্তরে প্রাণৈই বর্মদৃষ্টি করায়। প্রাঁণকে 


ব্র্মরূপে বরণ করলে মহাপ্রাণ জাগ্রত হর-_ 
মানুষকে অপীম শক্তিসম্পন্ন করে। সেবা 
যেমন 'অদত-ভিত্তিতে তিনি প্রতিচিত করে- 


ছিলেন, তাঁর শ্রেমপন্দেন ভিত্তিও তখনি 
অছৈত। নৈষ্বীন প্রেমেব ভিতব আছে বে 
রসীভভূতি, ঘা” সাধাবণ যাননকেই একরূপ কঙ্গু 
ভোগে মাক্কষ্ট কারে_ শ্বামীজী তা বরণ কনেন নি, 
ননং দ্র্বালতাঁৰ কারণ বলে অভিহিত করেছেন । 
অনশ্ত নিশদ্দ গ্রেমকে কখনও তিনি আগাঁত 
করেন নি। তাৰ প্রেম ছিল আম্মজ্জানমূলক | 
অ্বৈতান্ুভূতি গভীর স্তরে উপনীত হলে দে 
কোন আনন্দের সহিত বিশ্বে উপব নে প্রন 
প্রতিফলিত হন, শ্বামীজীর প্রেম ছিল তাই । 
প্রেমের উপজীব্য আনন্দ -আঁস্মাই আঁনন্দন্বরূপ 
এই আঁননন্বরপ আত্মা ঘাঁর নিতাস্মরণের নস্ক 
তাৰ কাছে প্রেম শান্ত ম্িপ্ধ_ ভানাবেশ- 
বঙ্জিত অথচ অনন্ত কর্মেন উতৎস। স্বামীজীর 
ভিতরে এইরূপ প্রেন' "সানী দেখতে পাইি। 
তীব মঠের শিক্ষা এই রূপ প্রেমে প্রতিষ্ঠিত । 


রাত্রি ও দিব! 


১৬৭ 


তাঁর প্রেম ভীষণকে ভব পেত না. সুন্দরেও 'আত্ম- 
বিস্বৃত হয়ে মগ্ন হত না। তাঁব প্রেম ছিল শাশ্বত 
জ্ঞানোপলব্ধিব শান্ত মহিমমর বিকাঁশ- হৃদসু-বুত্তির 
ভিতর দিবে অদ্বৈতৈর ভাঁববিনিনয় । স্বামীজী 
বাঁডালী জাতির মনীন1 'ও মেধ! নিয়ে বেদীন্তকে 
এক নুতন মুদি দিযে গেছেন। 'ণখাঁনেই তীর 
কৃশ্চিত্র। জীবনের সবটা তিনি স্পর্শ করেছেন 
ব্দোন্তের তত্ব দ্বাব? এবং ভীবনের গ্রাতি ধাঁবাঁকে 
ক্ষিপ্রতর কবে ব্রঙ্গাুভৃতির দিকে অগ্রসর 
করেছেন। ঠিনি থে সমনে জন্মগ্রহণ করেছিলেন 
সে সগরে বেদান্তকে সমগ্র জীবনেব উপবোগা 
করে গ্রচণ কল কঠিন হিল, কিন্ত ভার প্রতিভ| 
৪ অমানুদী শক্তি বেদান্ধ কিকপে মানুষের সব 
অধিকারকে নজীয় বেখে মুক্তি-মার্গ প্রদর্শন 
করনে পানে ভা দেখিয়েছে | বেদাজ্ের মুল 
বৃত্তি গটি--সন্কেচহীনত। ৪ নিলীকহ।। এই 
দুইটি বৃশ্ডিকে প্রতিষ্ঠা কবতে পারলে ব্রঙ্গোপলন্ধি 
নিশ্চিত। সমাজের নে অবস্তা সে 'অনস্থায় 
স্বামীতীন নেদান্যদষ্টি যে সকল নবনাবীকে কলাণের 
প্থেচীনিত করনে গ্রাত আপ সনেঠ নেই । 





রাত্রি ও দিবা 
শ্রীসাহাঁজী 


দিনের সে শুভর আলে। মত্যেরে সে কবে শুপ্রকাশ, 
কিন্তু হার ! রাখে সে বে রক্ধ করি ব্বর্গেব ছ্য়ার | 

হের পুনঃ লুণ্ড করি দিনের সে নির্মম প্রকাশ, 
দেখায় ব্বর্গের দৃশ্ত পরিপূর্ণ নিশার আধার ! 

দিব! জন্ম, মৃত্যু নিশ! দিবার বহিন, 

মর-চিত্তে এ তত্ব যে পরম গহিন। 


সাধনা ও প্রেম 
্লীঅরবিন্ন 


প্রেমের সত্য-প্রতিষ্ঠ। 
দিব্য প্রেম, সৌন্দধা ও আনন পৃথিবীর 
মধ্যে আগাইঘা আনা, বস্তি; ইহাই হইতেছে 


আমাদের ঘোগেধ চুড়ান্ত ও মূল কণ।। কিছু 
ইহ] কেবল তখনই সম্ভব হইতে পাপে বখন 
ইভা? ভিত্তি ও রগ্কশ্বন্ূপই আগে ভাগবত 


সভা (ইভকেই আদি এনা] বা 
অহিমানম মানে অভিঠ্তি করিয়াছি । এবং 
তার ভাগবত শক্তি। নতব। গ্রেন 
বন্তনন চৈঠলের বিশান্তিদ দ্বাব। শিনেহ আপ 
ভইন| মাননীন্ন আধাণে কোন পকদে কট 
হইতে পারে। আব এমনও ভইতে পারে থে 
তীহাঁর মধ্যাদী করা ভবে ন!, তাহাকে 


গ্রহ্াখান কর ভইবে অথবা ভাহ। দহ বিকৃত 
হইয়। মানুষের শিল্পতম প্রকৃতির ছর্দলভার মধ্যে 
অপচরপ্রাপ্ত হইবে । কিন্ত দিবা প্রেম বখন 
ভাগবত সত্য ও ভাগবত শক্তিতে আজে 
তখনও তাহা প্রথমে এক লোকোত্তর ও বিশ্বনয় 
সত্তারপে অবতীর্ণ হয় এবং নেই লোকোত্ত- 
রতা ও বিশ্বময়তাঁ হইতে ভাগবত সত্য ও 
সঙ্কল্প অনুযাঁরী ব্যক্তিবিশেষে প্রযুক্ত হর এবং 
মান্ষের মন ও হৃদয় এখন যাহা কল্যাণ করিতে 
পারে তাহা অপেক্ষা প্রশস্ততর, মহত্তর শুদ্ধতর 
ব্যক্তিগত প্রেমের স্যট্টি করে। যখন কেহ 
এইরূপ অবতরণ উপনন্ধি করে তখনই সে 
পৃথিবীতে দিবাপ্রেমের জন্ম ও ক্রিয়ার প্রকৃত 
যন্ত্র হইতে পারে । 
ভাবের অতীত 

' শ্রী তোমাকে এমন কথা বলেন নাই যে 
প্রেম একটি ভাব (5779207) নহে, তিনি 


বশিরাছেন, দিবা প্রেম একটি ভাঁব নহে ইহা 
একই কথ। নে ৷ মানুনের প্রেম হইতেছে ভাব, 
আনেগ ও কামন। দিয়া গড়া, এসবই প্রাণের 
ক্রি) এবং সেই জন্যই নানবীপ প্রাণ-প্রকৃতির 
ক্রটিসকলের অধীন। আানবীঘ প্রকৃতিতে ভাব 
খুবই শাল িনিন 'এসং অপনিভাধ্য, উচার যত 
ক্রটি এদং বিপদ থাকুক মা কেন,ঠিক 
বেমন মাণপিক চিন্ত। নিজের ক্ষেত্রে এবং আনবীর 
সরে খুবত জন জিনিব এবং অপরিহাধা। কিন্তু 
আদাদের আগা মনের চিন্তার উর্দ্ধে 
এভিনানস সতো। আলোকের আধা বাঁওর--ভাহ। 
বৌন্দিক চিষ্। দ্বারা কাঁজ কবে না, সাক্ষাৎ দৃষ্টি 
ও ভাদান্সের দাব। কাছ করে। সেইরপই 
আমাদের লক্খয হইতেছে ভানের উদ্ধে দিব্য 
প্রেমের উচ্চিত।, গভীরত+ ও নিবিড়তার মধ্যে 
এবং সেখানে মআন্তর জংপুকবের ভিতর 
পির ভগবানেব সহিত অনিঃশেষণীয একস 
অনুভব কর|- প্রাণিক ভাবের আঙ্গেপময় 
উচ্ছাস কখনও সেখানে গৌছিতে বা তাহা 
উপলব্ধি করিতে পারে ন|। পু 
অতিমানস সত্য যেমন আমাদের মানসিক 
ধ্যানধারণারই একট উন্নত রূপ নহে, তেমনই 


হহাডেছে 


ঘাও। 


দিব্য প্রেম মানবীর ভাবাবেগের একট! 
উদ্ধ রূপ নহেউহা] এক বিভিন্ন চৈতন্, 


তাহার গুণ বিভিন্ন, গতি “বিভিন্ন, সারসত্ত। 
বিতিন্ন। 
সাধনায় প্রেমের স্থান 
" (১) 
সীধনীতে মীনবীম্ম প্রেমের স্থান কি প্রথমে 
তাহাই দেখা যাঁউক। ষে প্রেমের ভিতর দিয়া 


মাঘঃ ১৩৫৪ ] 


অন্তরাত্মা ভগবানের অভিমুখী হইবে তাহ! 
মূলতঃ হওর়। চাই দিব্য প্রেম, কিন্ত বেহেতু 
প্রথমে উহার অভিবাক্তি মাননীর প্রকৃতির মধ্য 
নিয়াই ভঘ, উচার প্রাথমিকরূপে হব মানবীর 
প্রেম ও ভক্তি। কিন্ত মানসী প্রেমেন নপোই 
আবার প্রেরণাঁৰ কহকগুশি প্রকারভেদ 
রহিয়াছে | ঘাঁহাকে জদীুক (1১১১71০) নাঁনবীর 
প্রেম বল বার তাহা খুব গভীর তইঈতে আইসে, 
বে আমাদেব অন্তঃপুকধকে দিবা আনন্দ ও 
মিলনের জঙ্গ আাহ্বান করে হাতার সা্পাৎ লাত 
হউতেই এই প্রেমেল উচ্ছুব উন্ন। একবাৰ বখন 
ইতা নিজে স্বরূপ মপগহ হধ, শখন ই ভয় 
স্ারী, দ্ব-প্রতি্, বাভিরেব উপ্রিব উপর ভা 
নিভর করে না। বাঁঙিবেব কোন বিড় দান 
তাহা শদর্জন হন ন।, স্বার্থপর নভে, 
তাহ! দাবী কবে না, বিনিমন চাভে লা, পধু 
নিজেকে সহছ ব্বতঃস্ব্ত তাবে দান কবে, দল 
বৃঝ) দ্বার, 'আশ।ভর্জেন দার], ছন্দ না 'অভিগানেন 
দানা তাহা প্চিলিত পা নই 
'আভ্যন্তরীণ মিপনেধ ভা সন্দদা সোজ। 'অগ্রসপ 
₹ইযী চলে |. এই ঙদাম্বক প্রেমই ভইতেছে দিব্য 
প্রেমে নিকটতম এনং সেই জঙ্তাই ইঠ| 
প্রেম ও তন্তি মাগের বথাথ ও শ্রেষ্ট স্ববপ। 
তথাঁপি ইহার অর্থ নতে যে, 'আমাদেব সম্ভাব বে 
অন্ঠান্চ অংশ আছে. দেহ, প্রাণ ইত্যাদি, 
ইহাদের ভিঙর দিও প্রেমকে প্রকট করিতে 
হইবে না। ইহারাও প্রেমের থেল। এমন কি 
দিব্য প্রেমের খেলা ও সার্থকতার অংশ গ্রহণ 
করিবে না, তাহা নহে। দিব্য প্রেনের পূর্ণ 
অভিব্ক্তিতে তাহার1ও বন্্ব্ূপ হইতে পারে 
এবং বিশেষ স্থান লাভ করিতে পাঁরে, অবশ্য যদি 
তাহার! বিক্কৃত ক্রিরাসকল হ্ইতে মুক্ত হয়, 
এবং বধার্থ ক্রিয়ার বিকাশ করিতে পারে। 
প্রাণের স্তরেও ছই প্রকার প্রেম আছে __একটি 
খ্হ 


তাত। 


হঘ না, পবন্ধ 





হইতেছে 


সাধনা ও প্রেম 


৯৬৪ 


হইতেছে উল্লাস, প্রত্যয় ও স্বচ্ছন্দলীলার পূর্ণ 
উদার, অপ্রত্যানা, অকুগ্, ইহাতে আত্মনিবেদন 
খুবই পূর্ণ হইতে পারে- ইহা হৃদাঁত্ক প্রেমের 
সমভুল। এবং ই অনুপুরক হইবার এবং দিব্য 
প্রেমের 'অভিবান্তির যক্ধ হইবার বেশ উপযোগী। 
আব শ]ম্বক প্রেমই হউক অথবা দিব্য প্রেমই 
ইউক, কোনটিই দৈঠিক অভিব্যক্তিকে তাচ্ছিল্য 
বলে শা, যদি ভাহ। ভন শুদ্ধ যথার্থ ও সম্ভব; 
ইহারই উপর সে-প্রেম নিওর করে না, এই 
প্রখব অভিব্যক্তি হইতে বঞ্চিত হইলে তাহা 
হননগ্রাপ্পু বা নিদ্রোতী হর না অথবা] সলিতাহীন 
দীপশিণাব হান লিবিয়া বার না; কিন্তু যখন তাহা 
ইত[তে পাবান ববিবার গ্রুযোগ পায়, তখন 
আননোর সহিত এব কৃতজ্ঞতার সহিত তাহা 
করিয়া থাকে । দিবা প্রেম 9 ভক্তির দিকে 
অগ্রসর হইবাঁন সভারবূপে সুপ দৈহিক উপায় 
অবপথন কর খর এবং করা হইয়া থাকে; 
কেবণ মানুষের দর্বলতীব জন্যই সে সবে অনুমতি 
দেৎযা হয় - ইহ। সতা নহে, আর ইহও সত্য 
তে নে সদ]স্মক সাধনায় এ সন জিনিষের কোন 
স্থান্ত নাই । পধন্থ ভগবানের দিকে অগ্রসর 
ইইবাঁল এবং ভাগবত জোতি গ্রহণ করিবার 
এবং আরাম্মুক মিলনকে কাধ্যে পরিণত করিবার 
পক্ষে তাহারা হইজেছে এক প্রকার সহায়; 
মার যতক্ষণ যথাযথ ভাব লইয়া! ইহা, করা যায় 
এবং সত্য প্রয়োজনে তাহাদিগকে ব্যবহার কর! 
যায় ততক্ষণ তাহাদেরও একটা স্থান আছে। 
কেবল যর্দি তাদের অপব্যবহার কর হয় অথবা! 
ওদাসীন্কা বা বিদ্রোহ বাঁ বৈরিতা কিবা! 
কোন স্থলে কামনা দ্বারা কলঙ্কিত হওয়ায় 
উপগমটি যথাযথ ন| হয় তাহা হইলেই তাহাদের 
কোন উপবোগিত! থাকে না এবং তাহাদের 
দ্বার বিপরীত ফলই হইতে পারে । 

কিন্ত প্রাণাত্বক প্রেমের অপর একটি ধার! 


১৭৩ 


আছে সেইটিই সাধারণতঃ মানব-প্রকৃতির ধারা 
এবং তাহা হইতেছে অহং ও কামনার ধারা । ইহ! 
প্রাণাত্মক (5151) লালসা, কামনা ও দাবীতে 
পূর্ণ; ইহার দাবীগুলি যতঞ্গণ পূর্ণ হর ভতক্ষণই 
ইহা স্থারী হয়; ইহা বাহ! চার তাহ। যদি না 
পায়, অথবা কল্পনা করে যে সে তাহাব উপধুক্ত 
ব্যবহার পাইতেছে না৷ (ব্স্ততঃ ইহা৷ কল্পনা, 
ভুলবুঝা|, ঈর্ষা, বিকৃতদুষ্টি প্রভৃতিতে পূর্ণ), তখনই 
তাহার মধ্যে উদয় হয় দুঃখ, অভিমান, ক্রোধ, 
নানাপ্রকার বিক্ষোভ, এবং শেষ পধান্ত বিরতি 
ও বিদায়। এই প্রকারের প্রেম স্বভাবতঃই 
ক্ষণভগ্গুর ও অনির্ভরবোগ্য, ইঙাাকে দিব্য প্রেমের 
ভিত্তি করা চলে ন।... 'এই জন্যই আমর| এই 
নিয়তর গ্রাণাত্মক নানদীর প্রেমকে প্রশ্রয় দিই 
না এবং লোককে বলি তাহারা যখনই সম্ভব 
যেন তাহাদের প্রক্কৃতি হইতে এই সব জিনিষ 
বর্জন ও নির্মল করে। প্রেম ভওর়া চাই সুখ, 
মিলন, নির্ভর, আত্মদান ও আনন্দের স্বতন্ৃ্ 
বিকাশ, কিন্ত এই যে নিকুষ্টতর প্রেমের কথ। 
বলিলাম, 'ইহা আনে যত শুধু দুঃখ, কষ্ট, হতাশা, 
ভুলভাঙ্গা ও বিচ্ছেদ। ইহ!র একটু জেরও যদি 
থাকে তবে তাহা শান্তির ভিন্তি নড়াইয়। দিতে 
পারে, এবং আনন্দের দিকে গতিকে রুদ্ধ করিগী 
লইয়া আসে ছুঃখ অসন্তোষ ও নিরাননোর 
মধ্যে পতন। 
(২) 

ভগবানের দিকে যে প্রেমের গতি তাহা যেন 
মীনুষ সীধারণতঃ যাহীকে প্রেম নাম দেঘ সেই 
প্রীণাত্মক ভাব না হয়; কারণ তাহা বস্তুতঃ 
প্রেম নহে, তাহা হইতেছে প্রীপীত্বক 
কামনা, পরিভ্রীণের অভিলাষ, অধিকার ও এক- 
চেটিম্া। ভোগ করিবার প্রবৃতি। ইহা যে দিব্য 
প্রেম নহে শুধু তাহাই নহে, পাঁধনার সহিত 
ইঘাঁকে আদৌ মিশ্রিত হইতে দেওয়! উচিত নহে। 


উদ্বোধন 


[ সুবর্প জযন্তী 


ভগবানের প্রতি সত্যকারের প্রেম হইতেছে 
আত্মন্দান, তাহার মধ্যে কোনরূপ দাবী নাই, 
তাতে আছে শুধু নতি ও সমর্পণ ; তাহা কিছু 
দাবী দাওরা করে না, কোন সর্ত করে না, 
দরদস্তর করে না, তাহাতে ঈর্ষা, গর্ব, ক্রোধের 
উগ্রতা নাই--ারণ তাহা এই সব জিনিষ দির! 

ত নহে । বিনিময়ে জগন্মীতীও নিজেকে দান 
করেন, কিন্থ স্বচ্ছন্দে--এবং ইহা হয় আভ্যন্তরীণ 
দাঁন--তে।মাঁর মনে, তোমার প্রাণে, তৌমার শারীর 
চৈতন্থোও তাহার সান্িধা, তাৰ শক্তি তোমার 
দিবা প্রকৃতিতে নবজন্ম দিবে, তোমার সম্ভার সকল 
ক্রিয়াকে লইরী। পুণতী। ও. স্বরংসিদিব নিকে 
পরিচালিহ করিবে, তাঁর প্রেম তোমাকে আলিঙ্গন 
করিয়া, ক্রোড়ে কপিয়া তোমাকে ভগবানের দিকে 
লইয়া যাইবে । তোমার সন্ভার সকল অংশে, 
স্থল দেহে পধ্যন্ত এই অন্ভতি বাঁাতে পাও 
সেই 'ভাপ্গা জাগাইয়া রাখ; আর এখানে 
সমঘের ব| পূর্ণতার কোন গণ্তী নাই। অভীগ্গা| 
বগাযথ ঠওরার বর্দি কেঠ ইহা লাভ করিতে 
পারে তাভা হইলে আর অন্ট কোন দাবীর স্থান 
থাকে না, কোন অপূর্ণ কামন। থাকে না। আর 
বদি কাহারও অভীগ্ী বথ।ধথ হর, সে নিশ্চয়ই 
উত্তরোত্তর ইহা লাভ করে যেমন প্ররুতি বিশুদ্ধ 
হইয়া উঠে এবং প্রয়োজনমত রূপান্তরিত হয়। 

তোমার প্রেমকে সকল প্রকার স্বার্থপর 
দাবী ও কামনা হইতে মুক্ত বাঁখ, তাহা হইলে 
দেখিবে যে, তোমার গ্রহণ করিবার, বহন 
করিবার ধত সীমর্ঘ্য আছে তত প্রেমই তুমি 
লাত করিবে । 

আর এটাও জাঁনিয়। রাখ বে, প্রথমেই চাই 
সিদ্ধি; কাজটি আগে পূর্ণ করিতে হইবে, তাহার 
পরই দাবী ও বাসনার তৃপ্তির কথা উঠিতে 
পারে, তাহার পূর্বের নহে । বখন ভাগবত চৈতন্ত 
কাহার অতিমানস জ্যোতি ও শক্তিতে অবতীর্ণ 


মাঘ, ১৬৫৪ ] 


হইয়! স্থল আধারকে রূপাস্তরিত করিবে, কেবল 
তখনই অস্তান্ত জিনিষগুলিকে সম্মুখে আদিতে 
দেওয়া যাইতে পাবিবে-আর সেটাও হইবে 
বাঁসনা-কামনার তৃপ্তি নহে, পরন্ প্রত্যেকের ও 
সকলের মধ্যে ভাগবত সত্যের সিদ্ধ প্রকাশ, এবং 
সেই প্রকাশের উপযোগী নূতন জীবন। ভাগবত 
জীবনে সব কিছুই হইতেছে ভগবানের জন্থা, 
অহংএর জন্ত নহে । 

আঁবও ছুই একটা কথা বল প্রয়োজন, 
নতুবা সংশব থাকিয়া যাইতে গাঁবে। 
প্রথমতঃ আমি ভগবানের প্রতি যে প্রেমের কথা 
বলিতেছি এইটি শুধুই জদীত্মক প্রেম নহে। 
ইভা হইতেছে সমস্ত সত্তার প্রেন, প্রাঁণগয় সত্তা 
এবং প্রাণময দৈহিক সভ্ভাব প্রেমও ইভাঁব 
অন্তর্গত-_এই সব সন্তাই মন্রূপ আত্মদানে সমর্থ । 
এটা মনে কর! ভুল যে, যদি গ্রাণসত্ ভালবাসে, 
তাহ। হইলে তাহাতে দাবী থাঁকিবেই, কাঁমন। 
থাঁকিবেই * এটা মনে কর। ভূন যে, প্রাণকে 
বদি & সব ছাঁড়িতে হর, আসক্তিবর্জন করিতে 
হয়, তাঁভা তইলে তাভাকে প্রেমের বস্তু ভইতে 
সম্পূর্ণভাবেই সবিয়। 'মাসিত্ে হঈবে। প্ররুতিব 
অন্য যে কৌন অংশের ন্লারহ প্রাণসন্তও অকু 
ও পূর্ণভানে আত্মদীন কৰিতে পারে; যখন 
সে প্রিয়েব জন্য নিজেকে ভূলিয়। বায়, 
তাহার সেই আত্মহারা ভাব অপেক্ষ উদার আর 
কিছুই হইতে পারে নাঁ। প্রাণ ও দেহ যেন 
যথাঁধথভাঁবে নিজদিগকে সমর্পণ করে _যথার্থ 
প্রেমের ধারায়, অহংভাঁবাত্মক কামনার ধারায় নহে। 


প্রাণাআ্সক প্রেম (৬1৪1 1,0৬৪) 


প্রীণাত্বক প্রেমের সাধারণ লক্ষণ হইতেছে 
এই যে, উহা স্থারী হয় না, আর যদিই বা 
উহ1 স্থায়ী হইতে চেষ্টা করে, উহ তৃপ্তি দিতে 
পারে না, কারণ এই রাগাব্শে প্রকৃতি স্থষ্ট 


সাধনা ও প্রেম 


১৭১ 


করিয়াছে একটি সীমগ্িক প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্য ; 
অতএব এ সামগ্িক প্রয়োজনের জন্ত উহা! ভালই, 
আর প্ররৃতির এ প্রয়োজনটি যখন সিদ্ধ ভ্ইয়| 
যার তখন ব্বভীবতঃই উহী ক্ষীণ হইঝ্না পড়ে। 
তবে পশু-জগতে যাঁহাই হউক মান্য আরও 
বহুলাত্মক জীব হওয়ায় প্রকৃতি কল্পন! ও 
ভাবুকতার সাহাঁ্য গ্রহণ করিরা প্রবৃত্তিটিকে প্রবল 
করিয়া তোলে, উৎসাত, সৌন্ধ্যবোধ, গৌরব- 
বোধ প্রভৃতি উপন্ন কবে; কিন্তু কিছুকাল পরে 
এ-সবই ত্বাসপ্রাপ্ত হয়| ইহা স্থায়ী হয় নাঃ 
কারণ ইভার সব জ্যোতি ও শক্তি হইতেছে 
ধার কর।। ধার কর! এই অর্থে যে, ইহ| হইতেছে 
একট উদ্ধের কোন নস্তব গ্রতিচ্ছায়! মাত্র, ইহ] 
প্র।ণিক ভাবাঁবেগে শিজস্ব নতে। আরও কথা 
এই যে, মনে ও প্রাণে কিছুই স্তারী হয় না, 
সেখানে সবই হইতেছে আঁতের ন্যায় চির- 
পরিবন্তনশাল। একমাত্র থে বন্ধ স্থামী হয়, তাহা! 
হইতেছে আন্ম।, অধ্।্সসভভা, 0716 ২০, 1179 
গঠ7৮ অতএব প্রেম স্থারী হইতে পারে, তৃপ্তি 
দিতে পাঁবে-কেবল বদি তাহার ভিদ্ভি তর আত্ম! 
ও অধা।স্মপভার উপর, নদি তাহার শিকড়গুলি 
ইথানেই থ|কে। কিন্তু ইহান অর্থ হইতেছে 
আর 'প্রাণসত্বান মধ্যে বাঁস না করিয়। আত্ম। ও 
অধ্যাম্মসত্তার মধেই বাস কর।। 

গ্রাণপত্তীর আত্মসমর্পণের পথে বাধ। হইতেছে 
এই যে, উচা বুদ্ধি ব| জ্ঞানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত 
হয় না, পরন্ধ সুথভোগের সহজাত প্রবৃত্তি ও 
কামনার দ্বারই নিনন্ত্রিত হ্র। সে পশ্চাৎপদ 
হুয় বখন সে নিরাশ হর, বখন সে উপলব্ধি করে 
যে বাঁরবারি তাহাকে নিরাশই হইতে হইবে, কিন্ত 
সব জিনিনটাই যে একটা! মিথ্য। জনুস নাত্র তাহ। 
সে উপলব্ধি করিতে পাঁরে নী, আর করিলেও, 
কেন এমন হল এই বলিয়! সে ছুঃখ করে | . যেখানে 
বৈরাগ্যটি হয় সাত্বিক, আঁশাভঙ্গ হইতে উদ্ভূত 


৯৭২ 


না হইয়, মহভ্তর ও সত্যতর জিনিষ লাভ 
করিবার আগে এই উপলদ্ধি হইতে উহী উল্ভৃত 
হয় তখন এই বাধাটি আদিতে পারে ন|। 
যাহাই হউক প্রীণসত্বাও অভিজ্ঞতী হইতে 
শিক্ষালাভ করিতে পারে, আলেরার পশ্চাতে 
ধাবমান হওয়ার দুঃখ হইতে বিরত হইতে পারে। 
ইহার বৈরাগ্য সাত্তিক ও সুনিশ্চিত ভইতে পাঁরে। 


মানবীয় সন্দন্ধে প্রেম-জ্দাতসক ও 
অধ্যাত্ম প্রেম 


“প্রেম” শুভ ইচ্ছ। হইতে গভীরতর জিনিষ, 
ভাললাগ! কা স্নেহ অপেক্ষা) গভীরতব জিনিষ ) 
কিন্তু প্রেমই হউক বাঁ শুভ ইচ্ছাই ৬উক, 
মানবীয় অনুভব (0৩178) সঞ্চল সমবে 
অহংএর উপর প্রতিষ্ঠিত, অন্ততঃ উষব সহিত 
প্রবলভাবে মিশ্রিত--সেই জন্যই উতা শুদ্ধ হইতে 
পারে না। উপনিষদে বলা হইয়াছে, 

ন বা অরে পত্যুঃ কমায় পতিঃ 

প্রিয়ো! ভবত্যাত্মনস্ত কাসায় পতিঃ 

প্রিযে। ভবতি | ন বা অরে জার।বৈ 

কানায় জাঁয়। প্রিয় ভবত্যাত্নস্ত 

কামায় জায়। প্রিয়! ভবতি ৷ ইত্যাদি 
_বৃহদারণ্যক ২1৪1৫ 

পতির জন্ত পতি প্রিয় হয় নাঁ, গ্ী বা 
পুত্র ব1 বন্ধুর জন্ত স্ত্রী, পুত্র বা বন্ধু প্রি হয় 
না__আত্মার জন্যই লৌক পতি জায় প্রতৃতিকে 
ভালবাসে । সাধারণতঃ একটা! গ্রতিনানের 
প্রত্যাশা থাকে, কোন রকমের উপকার ব! 
স্থবিধা অথবা প্রেমাস্পদের নিকট হইতে 
কোনরূপ মানসিক প্রাণিক বা দৈহিক সুখভোগ 
পরিতৃপ্তির প্রত্যাশ। থাকে । এইগুলির অভাব হইলে 
প্রেম শুকাইয়া যাইবে, ক্ষীণ বা অনৃশ্ত হইবে, 
জধব। রোধ, তিরঙ্কার বাঁ অবহেলায় পবিণত 
হইবে, এমন কি দ্বণাতেও পরিণত হইতে পাঁরে। 


উদ্বোধন 


[ স্বর্ণ জয়ন্তী 


কিন্ত ইহার মধ্যে আর একটা জিনিঘ আছে-_ 
অভ্যাস, বহুকাল কারও সঙ্গে থাকার ফলে এমন 
একটা অভ্যাস হইয়| ্লীড়ায় বে তাহ! না 
হইলে আর চলে নী,-এবং ইহা? অনেক সমগ্বে 
এমন প্রাবল ভয় বে, ছুই জনের প্রক্কৃতির সম্পূর্ণ 
অমিল, ভীবশ বিরোধ, ঘ্বণারই মভ একটা কিছু 
সত্তেও, উহা স্থারী য়, এই সব ভেদ 
থাকিলে দুইজনে মধ্য বিচ্ছেদ ভয় না, 
অন্তান্য ক্ষেত্রে এই অনভব্টা অপেক্ষাকৃত অনুধ্ঃ 
হয়, এবং কিছুকাল পরে বিচ্ছেদ সহনীয় ইয়া 
উঠে, অগব। অন্থা কাঁভ।কেও গ্রহণ কর। হয় । 
কৌন কোঁন ক্ষেত্রে একট। স্বাভাবিক আত্মীপনতাঁর 
আকর্ষণ থকে মানসিক, 'গ্রাণিক বা দৈহিক 
আকর্ষণ -এবং হ্। প্রেমকে অধিকতর দু 
সন্পক্তি দেয়। আর উচ্চতম ও 
গভীবতম (মে গাকে জদাত্বকতার ্9শ, তাত। 
আইসে অস্থরতম জদণ | আস্ম। হইতে, ইভ। 
হইতেছে এক  প্রকাব আন্তান্ত্রীণ মিলন বা 
আশ্মদান, অন্ততঃ উর প্রগাঁস--একটা! সন্ন্ধ 
বা প্রেপণ। দাহ। অন্য কেন অবস্থ। না 'প্রযো 
জনের তাহাব অস্তিত্ব 
শুধু নিজের জন্তই, কোনরূপ মানসিক, প্রাণিক 
বা দৈহিক সুখভোগের জন্য নহে, কোনরূপ 
তৃপ্তি, স্বথসিদ্ধি ব। অভ্যাসের জন্ত নভে। 
কিন্তু সাধারণতঃ মান্ুঘের প্লোমে বখন জদীত্বক 
স্পর্শ থাকে তাহা এত মিশ্রিত হয় এবং 
অন্ঠান্স জিনিষের ভাবে এমন চাপা পড়িয়। 
বায়ি, ঢাঁক। পড়িয়া বাঁয়ে তাঁঠ। আর নিজেকে 
সিদ্ধ করিয়। তুলিতে সক্ষম হয় না, নিজের 
স্বাভাবিক শু্স্বরূপ ও পূর্ণতা লাভ করিতে 
পারে না। অতএব ঘাহাকে প্রেম নামে 
অভিহিত করা হয়, তাহা! কখনও হয় একরকমের, 
কখনও আর এক রকমের, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই 
তাহা হয় একট। বিভ্রান্ত মিশ্রণ অতএব কোন 


শ্সতঃ, 


উপৰ শিউর কবে ন।। 


মাধ, ১৩৫৪ ] 


ক্ষেত্রে প্রেমের প্রকৃত স্বরূপ কি সাধারণ ভাবে 
এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া অপস্ভব( সব নির্ভর 
করে--্যক্তির উপরে এবং পরিস্থিতির উপরে। 
প্রেম যখন ভগবাঁনের দিকে বায তখনও 
এই সাধারণ মানবীয় ভাব থাকে, প্রতিদানের 


প্রত্যাশ। থাকে । আর ঘদি প্রতিদানের সম্তাবন। 
দেখিতে না পাওয়া যাঁর তখন এ প্রেমও 
শুকাইরা বায়; স্বার্থসিদ্ধিব আকাজ্ষা থাকে, 


মানুষ বাঁহা চার ভগবান দেই সব প্রদান 
করিবেন এইরূপ সব দাদী গাঁকে; আর বদি 
এ সব দীবীর পৃব ন ভর, ভগবানের উপর 
অভিমান হর», বিশ্বাস নষ্ট হন্প, অন্তরাগের 
শক্তি হীন পা ইত্যাদি । কিন্তু ভগবানের 
প্রতি বে সত্য প্রেণ তাঁঙ। মুলত; এই প্রকাব 
নূছে প্রন্থ তাভ। হইতে জদত্মক (1১55০1)16) 
এবং আধ্যাত্মিক (51১17115819 জদাস্মক উপাদান 
হইতেছে, মাঁমাদেন অন্তরাত্মার আহ্মদানের, 
প্রেমের, পুজার, নিলণেব জলন্ত বে গভীব 
আকাজ্ষ।-ইঠ| কেব্ল মাত্র ভগবাঁনেব দারাই 
পরিতৃপ্ত পারে। আধ্যাত্মিক উপাদান 
হইতেছে, আমাদের সঙ্ভাব নে নিজ উচ্চতম ৪ 


ভইভে 


১ এইরূপ অভিমানবাঞ্ক গান ঝংণায় আনকই খোন। 
যায়, যথা 
বড় আশা কবেছিলাদ শ্যামা আমার কথ্বি ভাপ 
যে ভাল করিলি চ্ঠান৷ একে একে দেখ! গেল । 
অথব৷ 
যে ভাল কবেছিস্‌ গামা, আর ভালোর কাঁজ নাই! 
এখন ভালয় ভাঁলয় বিদীয় দে সা 
আলোয় আলোয় চলে যাই । 
২ রবীন্দ্রনাথ একটি গানে এই হদাআ্বক ভাঁব প্রকাশ 
করিয়াছেন, 
যদি রূপ না দিলে বিধি হে, 
পুজারই লাগি হিয়া উঠে যে ব্যাকুলিয়৷ 
পুজিব তারে আমি কি দিয়ে? 


সাধন ও প্রেম 


১৭৩ 


পর্ণতম আত্মা, যাঁভ। আমাদের জীবন, চৈতন্ 
ও আননে'র মূল উৎস সেই ভগবানের সচ্তি 
স্পর্শের মিলনের, তীগীরই মধ্যে নিমজ্জিত হইবার 
গভীর আকাঙ্ষীত । এই দুইটি হইতেছে একই 
জিনিষের দুইটি দ্িক। মন, প্রাণ, দেহ এই 
প্রেনেব আধার ও গ্রহীতা হইতে পারে, কিন্ত 
পূর্ণভাবে ইহা হইতে হইলে তাহাদিগকে সত্ভাব 
জদাতুক ও আধ্যাত্মিক অংশের সচিত সামগ্রন্তে 
পুনর্গঠিত তইতে ভইবে, অঙংএর নিয্নতব দাবী- 
গুলিকে আর ডাঁকিয়। অ|ন। 9লিবে না। 


বন্ধুত্ব ও হুদাত্মক প্রেম 


পুবনে পুরুধে এবং শ্রীলোকে ব্বীলোকে বন্ধুত্ব 
হওয়া যে অধিকতর সম্জ তাতাতে সন্দেহ 
নাই, কাবণ সেগানে যৌন্পিগ্দা সাধারণতঃ 
স্থান পার ন।।  প্ুকদ ও নারীর মধ্যে বন্ধুত্ব 
হইলে বে কোন মুূত্তে বৌনপ্রবৃন্ধিটি সুগ্মাভানেই 
হউক বা সাঞ্গাত্ভাবেই হউক আমির পড়িতে 


এবং বিক্ষোভেব কটি করিতে পারে। কিন্ত 
পুকন ও খ্বীলোকের মধ্যে বিশুদ্ধ বন্ধুত্ব 
নে একেবারেই অসম্তব তাহা শহেঃ এরূপ 


নন্ধত্ব হইতে পারে এবং চিরক|লই ভইয়াছে। 
একমাত্র প্ররোজন হইতেছে নিম্তর প্রাণিক 
প্রেরণা বেন পিছন দিক হইতে আসিতে ন! 
পায় অথবা তাহাকে প্রবেশ করিতে দেওয়া 
না হর়। পুরুষ ও স্ত্ী-প্রভৃতির মধ্যে অনেক 
সময়ে একট সুসমঞ্জস মিল দেখ। ধায়, একট 
আকর্ষণ বা অন্তরঙ্গতা-তাঁহী সাক্ষাৎ বা 
পরোক্ষ ভাবে নিম্নতর প্রাণিক ( যৌন) প্রবৃত্তির 
উপর প্রতিষ্ঠিত নহে- ইহা কখনও কখনও 


৩. চশ্ডীদাদের বিখ্াত পদাবলী, 
জীবনে মরণে জনমে জন্মে 
প্রাণনাথ হয়ে! তুমি । 


5৭8 
প্রধানতঃ মন বা হৎপুরুষ (ঠ0৪ 05/০1)1০) 
বাঁ উর্ধতন প্রাণসত্বার উপর নির্ভর করে, 
কখনও বাঁ ইহাদের মিশ্রণের উপরে নির্ভর 
করে-_এই সবের দ্বারাই পুষ্ট হর। এরূপ 
ক্ষেত্রে বন্ধুত্ব হয় স্বাভাবিক, অন্ত জিনিষ 
আপিয়া ইহাকে নীচের দিকে টানিবে ব| 
ভাঙ্গিয়া দিবে সে-সস্তাবন। খুবই কম থাঁকে। 
আর এটা! মনে করাও ভুল যে কেবল 
প্রাণসম্তীতেই উষ্ণতা আছে, হ্বৎপুরুষ হইতেছে 
একেবারে উদাস ও শীতল তাহাতে কোন বক্ছি- 
শিখা নাই। শ্বজ্ছ বিমল সদিচ্ছা খুব ভাল 
বাঞ্ছনীয় জিনিষ। কিন্ত হাক প্রেন বলি 
এ সদিচ্ছ| বুঝায় না। প্রেম হইতেছে প্রেন, 
উহ কেবল শুভ ইচ্ছা (৪০০৭-11]) নহে। 
হদাত্ক প্রেমেও প্রাণাত্মবক প্রেমের ন্যাঁর 
প্রগীঢ় উষ্ণতা ও ব্ক্িশিখ। থাকিতে পাবে, 
কেবল তাহা হয় বিশুদ্ধ শিখা, ভাভ। অভ 
মাত্সক বাঁদনাতৃপ্তির উপর নির্ভর কবে ন|, 
অথবা ইন্ধনকে ক্ষয় করিয়া বদ্ধিত হয় না| 
ইহা হইতেছে শুভ্র শিখা, লাল শিখ। নভে, 
কিন্তু প্রথরতাঁর শুত্র উ্চত লাল উষ্তত। 
অপেক্ষা! হীন নচে। ইহা সতা যে, মানবীর 
সম্বন্ধে এবং মানবীয় প্রকৃতিতে হৃদীত্বক প্রেম 
সাধারণতঃ পূর্ণভীবে বিকীশলীভ করিতে পারে 
না। যখন ইহা ভগবানের দিকে উত্তোলিত 
হয় তখনই ইহ] অপেক্ষা্কত সহজে ইহার 
নিজন্ব বহি ও আনন্দলাভ করিতে পারে। 
মানবীয় সন্ধে হৃদাতুক প্রেম অন্যান্য জিনিষের 
সহিত মিশ্রিত হইয়া পড়ে, সেই সব 
জিনিষ ইহাকে নিজেদের কাজে লাঁগাইতে 
চায় আঁবার প্েই সঙ্গেই ইহার উচ্ছেদও 
করিতে চেষ্টা করে। কচি কখনও 
নিজ্জের প্রগাঢতাঁসকলের বিকাশ করিবার 
স্থযোগ পায়। অন্যথা ইহা আসে শুধুই 


[ সুবর্ণ জী 
একটা সুঙ্ষরূপে, কিন্তু তাহা হইলেও মূলতঃ 
প্রাণাত্বক প্রেমের মধ্যে যেসব উচ্চতর 
জিনিষেয় বিকাঁশ হইতে পারে_ সঙ্গ মধুরতা, 
কোমলতা, বিশ্বস্ততা) আত্মদান, আত্মত্যাঁগ, 
আত্মার সহিত আত্মার স্পর্শ, নিম্নতর 
প্রবৃত্তিপকলের উদগতি 
এসব তরী জদাত্মক প্রেমের স্পর্শ হইতেই 
আইসে । মীনবীয় গ্রেমেব মানসিক, প্রীণিক, 
দৈচিক জিনিষগুলিকে যদি ইহী নিয়ন্ত্রিত 
ও" রূপান্তরিত করিতে পারে, তাহা হইলে 
এই. পৃথিবীতে প্রেম সত্য জিনিষটর 
কতকটা| প্রতিচ্ছান্া বা প্রস্তুতি হইতে পাবে, 
দ্বৈত জীবনে আত্মা ও তাহার সকল অঙ্গেব 
পূর্ণতিন গিলনই হইতেছে সেই সত্য প্রেম।? 
কিন্তু উার অপপ্পূর্ণ প্রক।শও খুব কমই দেখিতে 
পাওর। যাঁ। 

আমাদেন মত হইতেছে এই যে, ধোঁগ- 
সাধনাঁ সাধাব্ণতঃ প্রকৃতির মধ্যে সমগ্র প্রেম 
শিখাকে ভগবশ্যুখী করিতে হইবে । বাঁকী সব 
কিছুকেই অপেক্ষা) করিতে হইবে যতক্ষণ না] সত্য 
ভিন্তিটি প্রতিষঠিত ভব সাখানণ চৈতন্তেব বালি 
ও কাঁদাব উপরে উচ্চতর জিনিষ গড়িতে যাওয়। 
নিরাপদ নহে। ইহার অর্থ নহে যে বন্ধুত্ব বা 
সঙ্গ একেবারেই বজ্জন করিতে হইবে । কিন্তু 
এ-সবকেই মূল শিখার সম্পূর্ণ অধীনে রাখিতে 
হইবে। ইতোঁনধ্যে বদি কেহ তগবানের সহিত 
সপ্বন্ধকেই তাহার অনষ্টলক্ষ্য বলিদা। গ্রহণ 
করে তাহা খুবই স্বাভাবিক হইবে এবং সাধনাকে 
পূ্ণভাবে শক্তিশালী করিয়া তুলিবে । আমরা যে 
দিব্যতর চৈতচ্যের সন্ধান করিতেছি, হদীত্মক 
প্রেম বখন তাহ! হইতে বিস্চুরিত হয় তখনই তাহ। 
৪. বৈষ্কৰ কৰি এই পূর্ণ প্রেমের কিছু অভি।স দিয়াছেন, . 

রূপ লাগি আখি বুরে গুশে মন ভোর, 
প্রতি অঙ্গ লাগি কাদে প্রতি অঙ্গ মোর । 


(50011702007) 


মাঘ, ১৩৫৪ ] 


তাহার পূর্ণ স্বরূপটি লাভ করে, যতক্ষণ তাহ! 
না হইতেছে ততক্ষণ সে-প্রেম তাহার অস্ত্রান 
সত্তা ও রূপ প্রকট করিতে পারে ন1। 

পুনশ্চ মন, প্রাণ দেহ হইতেছে প্রকৃতপক্ষে 
আত্মা ও অব্যাত্ুসত্তর উপকরণ বা যন্ত্র; 
খন তাহারা নিজেদের জনই কণ্ম করে তখন 
তাহারা অজ্ঞান ও অসম্পূর্ণ জিনিষসকল স্ষ্ট 
করে-বদি তাহাদিগকে জৎপুরুব ও 'মাত্মার সঙ্ঞান 
যন্থে পরিণত করা যাঁয়, তাহা ভইলে তাহার 
নিজেদেরই দিব্তর সিদ্ধি লাভ করিতে পাঁবে। 
আমর এই যোগে রূপান্তর (0780360008000) 
বলিতে যাহা বুঝি, তাহাই হইতেছে ইঠার 
মন্নকথ। ৷ 

দিব্য প্রেমের স্বরূপ 

প্রেম কখনও ণাতল হইতে পারে ন_ কারণ 
শীতল প্রেন বলিয। কোন জিনিব নাই, কিন্ত শ্রম! 
যে প্রেমের কথ। বলিগ্নাছেন তাহা হইতেছে অতি 
শুদ্ধ, সুদূঢ় ও নিত্য বস্তু; তাহা দপ, করির। 
জিয়া উঠে না, ইচ্গন না পাইলে নিনির। বাঁ না, 
তাহ! স্যোর আলোকেরই মত স্থির, সর্বাগ্রাতী, 
্বপ্রতিষ্ঠ। এমনও দিবা প্রেম আছে ধাহ। 
ব্যক্তিগত, কিন্তু তাহা সাধারণ মানবীর ব্যক্তিগত 
প্রেমের মনত নে, তাহ। ব্যক্তির নিকট হইতে 
প্রতিদান পাওয়ার উপর নির্ভর করে নাঁ--ইহা| 
ব্যক্তিগত কিম্ত অহমাত্রক (6€2০190০) নহে; 
উহা! একজনের সত্য সত্তা হইতে আর এক 
জনের সত্য সত্তার নিকট যায়। কিন্ত সেই প্রেম 
লাভ করিতে হইলে, সাঁধারণ মানবীয় ধারা হইতে 
মুক্ত হওয়া আবশ্তক। 


সাধন। ও প্রেম 


সাধনার নিগুঢ় রহশ্যয 


দিবা প্রেম মাঁননীর প্রেমের মত নহে, উহী| 
হইতেছে গভীর ও বিশাল ও মৌন; মানুষকে 
শান্ত এবং উদার হইতে হইবে, তবেই সে দিব্য 
প্রেম কি তাহ। জানিতে পারিবে, এবং তাহাতে 
সাড়। দিতে পারিবে । আস্মসম্পণকেই তাঁভার 
সমগ্র লক্ষ্য করিতে হইবে যেন সে একটি আধার 
ও নগ্ধ হইর1 উঠে--তাঁহ। তইলে ভাগবত গ্রজ্ঞা 
ও প্রেমই বা। কিছু প্রয়ে।জন তাঁগতে তাহাকে 
পূর্ণ কবিধা দিবে। আব ইহাও তাহাকে নিশ্চিত 
ভাবে মনে রাখিতে ভইনে যে একট নির্দিষ্ট 
সময়ে আধ্যই ভাঙাকে উন্নত করিতে হইবে, 
সিদ্ধিলাভ করিছে হইবে এরূপ কোন জিদ বা] 
দাবী করা ঠিক নহে, ভাগীকে অপেক্ষী করিতে 
হইবে, অধ্যবসাঁয়ের সহিত লাগিয়া থাকিতে 
ভইবে, এবং সমস্ত জীবনকে করিতে হইবে কেবল- 
মাত্র ভগবাঁনেব জন্য উপাসনা, কেবলমাত্র 
ভগবানের দিকে নিজেকে উন্মুক্ত করা । নিজকে 
দেওয়া হইতেছে ঠিক বাথ সাধন, দাবী কর! 
ব। অজ্জন কব। নহে । নিওকে ঘতই দিবে, 
ততই গ্রহণ করিনাঁর শক্তি বৃদ্ধি পাইবে । কিন্ত 
সকল অধৈর্য ও বিদবোহ্ দূর হওয়। চাই; কিছুই 
পাইলাম না, সাহাধ্য মিলিল না, ভালবাসা 
পাইলাম না, চশিয়! বাওর়া ভাল, মরণ ভাল, 
সাধনা ছাড়িয়া দেওয়াই ভাল--এই সব ইঙ্গিত 
ও প্রেরণ বর্জন করিতেই হইবে ।% 
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প্রীঅনিলবরণ রায় কর্তৃক অনুদিত। 


£১890150 


হইতে 





বৌদ্ধধর্মের ভারত-ত্যাগ 
স্বামী গস্তীরানন্দ 


স্বাণী বিবেকানন্দের মতে ইভা বলা ঠিক 
নহে যে বৌদ্ধধর্ম ভারত হইতে বিতাড়িত 
হইয়াছে; বরং ইঙাই অধিকতর সত্য যে, 
বৌদ্ধধর্ম হিন্দধর্মের সভিত এইরূপে মিলিত 
হইয়া গিয়াছে যে, এখন আর উহাঁর পৃথক 
অস্তিত্ব নাই। তথাপি অপরাপর সী-প্রদা়িক 
নামে পরিচিত বহু বাক্তি আজ ভারতে থাক। 
সত্বেও বৌদ্ধ নামে পরিচিত বাক্রিন সংখ্যা 
এতই অল্প যে, সাধারণ তানে ধরিতে গেলে 
বপিতেই হইবে যে, বৌদ্ধধম ভানত ত্যাগ 
করিয়াছে । 

বৌদ্ধধর্মের প্রসার এবং সন্কোচনের পশ্চ।তে 
এক দিকে যেমন ছিল কন্নেকটি এতিহ|সিক 
ঘটনার প্রভাব, অপর দিকে তেমনি ছিল 
উহার নিগস্ব নৈতিক ও 'আধাত্মিক উৎকর্ষ 
ও অভিনবত্ধ। তিচামিক দুষ্টিতে বৌদ্বধমের 
বিল্ডীরের একটি গ্রধান কারণ হিন্দ বাজ- 
শক্তির সহাঁরতী। মহাঁবাজ অশোক ও 
হর্ষবর্ধন প্রমুখ প্রতাপশীলী সত্রটগণের সাহাধ্য 
ন1 পাইলে বৌদ্ধধর্ম তেমন প্রভাবশালী হইত 
কিনা সন্দেহের বিষয়। কিন্ত এই কৃত্রিম 
শক্তিই আবার তাহার অবনতিরও কারণ 
হইয়াছিল। রাজশক্তি যখন যে দিকে ঝেঁকে 
তখন সে কিছুদিন অব্যাহত গতিতে এবং 
নিবিচারে আপন কার্য সাধন করিতে থাকে। 
এই অস্বাভাবিক ও অদম্য অন্ধশক্ির 
প্রেরণীক্স ধর্মসম্প্রদায় ভ্রমে আপনাঁর নৈতিক 
ও আধ্যাত্মিক বলের উপর নির্ভর না করিক্। 
বহিঃশক্তির উপর নির্ভর করতে আরম্ভ করে 
এবং উহার ফলে নিজ আদর্শ হইতে ত্র 


হইতে থাকে। পরে যখন কোন কারণে 
রাষট্রবিপধয় হয় এবং নূতন পরিবেশের মধ্যে 
ধর্মসন্প্রদার তাঁগার চিরাভ্যস্ত সহারত। হইতে 
বঞ্চিত হর, তখন তাহার দাঁড়াইৰার স্থান 
থাকে নাঃ সে পথন্রষ্ট হইয়া দ্রুত অনন্ত 
হইতে থাকে। বৌদ্ধ-ধর্মের ভাগ্যেও এইরূপ 
ঘটিযাছিল। 

অনেকের ধারণ! শঙ্চবাচাধ গ্রভৃতি হিন্দু- 
সংস্।(নকগণের অব্লীন্ত চেষ্টার ফলে বৌদ্ধধর্ম ভারত 
নির্বাসিত হইয়াছে | এইরূপ কথিত 
হয় থে, শঙ্করাচাযফ ব্ভ বৌদ্ধকে পৌঁড়াইয়া 
মারিখাছিলেন ! এই সকল কিংবদস্তীব মুলে সত্য 
কতটা আছে জানি না। কিন্ত এতিহাসিক 
দৃষ্টিতে দেখা বায় বে, শঙ্গরাঁচারধের পরেও 
ভারতে অসংখ্য বৌদ্ধ ছিল, এমন কি বু 
শতাব্দী পরে রামানজ।চাধের সমবেও ভারতে 
বৌদ্ধের অভাব ছিল ন|1 কুমারিল, শঙ্কর, 
রামানজ গ্রত্থতি সংস্কাবকের অভ্যুদয়ের পরেও 
বৌদ্ধদের সমপর্ধায়েব জৈনাদি সম্প্রদায় আজও 


হইতে 


ভারতে বাঁচিয়া আছে। বস্ত্বতঃ বৌদ্ধধর্ম 
প্রথমে বড় আঁঘাত পায় হুনদ্দিগের নিকট 
এবং সর্বশেষ ও কঠিনতম আঘাত পায় 


মুসলমানদিগের নিকট। ভারত হইতে বৌদ্ধ- 
দিগের মুছিয়। যাইবার একটি প্রধান কারণ 
মুসলমান আক্রমণকালের ধ্বংসলীল। ৷ সেই 
সর্ববিধ্বংসী বন্যার সম্মুথে যাহাই পড়িয়াছিল 
ভাহাই ভাঁসিয়। গিগ্াছিল__মন্দির, মঠ, আরাম, 
পুস্তকাঁলয়, বিদ্বাপী১ কিছুই রক্ষা! পায় নাই। 
বিশ্ববিশ্রুত নালন্দা বিশ্ববিষ্ভালয় এ সময়েই 
ভন্মে পরিণত হয়। স্বভাঁততঃই মনে হয় 


মাঘ, ১৩৫৪ ] 


যে, মুললমানরা হিন্দুদের প্রতি অধিকতর কোমলতা! 
না দেখাইলেও হিন্দুধর্ম বাঁচিন অথচ বৌদ্ব-ধর্ম 
মরিল কেন? ইহার উত্তরে স্বামী বিবেকানন্দ 
বলিয়াছিলেন যে, বৌদ্ধদের সঙ্ঘারামগুলি এক 
দিকে যেমন অর্থশালী ছিল অন্য দিকে ছিল 
তেমনি অতি এুতিপত্তিশালী ; উহারা দেশের 
বিভিন্ন স্থানে ছুর্গের শ্যায় অবস্থিত থাকিয়া 
চারিদিকে আপন প্রভা বিস্তার করিত। 
হিন্দুধর্ম কিন্তু ঠিক ভাবে মন্দিবে,। মঠে 
বী লঙ্ঘাঁরামে কেন্দ্রীভূত হইর| পড়ে নাই। 


স্থৃতরাং মঠের ধ্বসে বৌদ্ধধর্ম বিধ্বস্ত 
হইলেও হিন্দুধর্ম আত্মরক্ষায় সমর্থ হইয়াছিল । 
বৌদ্ধধর্মের অবসানকালে উহ জনগণকে 


শাসন করিত মাত্র, কিন্ জন-মনে বলসঞ্চার 
করিতে পারিত না এবং জনগণের ভয়ের 
কারণ হইলেও শ্রদ্ধা আকধণ করিত না। 

ধর্ম ও নীতির দৃষ্টিতে নৌদ্ধধম ভারত 


হইতে বিদায় লইম্লাছিল প্রধানত; ছুইটি 
কারণে । প্রথমত: বৌদ্ধধর্মের মধ্যে যাহ! কিছু 
ভাল বাঁ অভিনব ছিল হিন্দুধর্ণ তাহা 


আত্মসাৎ করিয়া লওয়ায় বৌদ্ধধর্মের আল।দ। 
ভাবে বাচিয়া থাকার প্রয়েজন ছিল না। 
আবার হিন্দুধর্মের প্রভাবে বৌদ্ধধম কালক্রমে 
এতটা! ' পরিবর্তিত ও হিন্দধমের অনুরূপ হই 
পড়িয়াছিল যে উভয়ের পার্থক্য বিলুপ্তপ্রায় 
হইয়াছিল।  দ্বিতী়তঃ বৌদ্ধধর্মের অস্িমজ্জায় 
এমন কতকগুলি দুর্বলতা ছিল যাহ! পরে 
তাহার সমস্ত অঙ্গে প্রসারিত হইয়া ক্রমে 
তাহার মৃত্যুর কারণ হইয়াছিল। 

প্রথমে বৌদ্ধধর্মের দানের কথা ধরা হউক। 
আধ্যাত্মিক, ক্ষেত্রে বুদ্ধদেব জাতিবিচার সম্পূর্ণ 
অন্বীকার করিয়াছিলেন । সমাজক্ষেত্রেও ইহীর 
অনেকট। প্রতিক্রিয়া হইফ্কাছিল। ধর্মকে সাধারণের 
নিকট সুলভ করার উদ্দেশ্যে বৌদ্ধধর্ম সংস্কৃত 


১৬০ 


বৌদ্ধধর্মের ভারত-ত্যাঁগ 


১৭৭ 


ছাড়ি! প্রচলিত ভাঁষাগুলির সাহীধ্য লইয়াছিল। 
বৌদ্ধধুগে ধর্ম সঙ্ঘবদ্ধভাবে দেশ-বিদেশে 
প্রচারিত হইগ্রাছিল, ফলতঃ বৌদ্ধধর্ম শুধু 
ব্যক্তিগত জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার ন! 
করিয়া সমষ্টি-জীবনকেও একট বিশেষ ব্বপ 
দিতে অগ্রসর হ্ইয়াহিল। এ কালে সেবাঁর 
ভাব খুব প্রসার লাভ করিয়াছিল। বুদ্ধের 
প্রাণ তুচ্ছ ছাগলের জন্যও কাতির হইম্বাছিল; 
সুতরাং বৌদ্ধসংঘের দ্বারা হাসপাতালাদি প্রতিষ্ঠিত 
হওরা খুবই স্বাভাবিক ছিল। শিক্ষা্ষেত্রেও 
বৌদ্ধদের দাঁন অতুলনীয় ছিল। বস্তুতঃ 
দরনশাস্থ্ে তাঁভ'দের দান অমূল্য । বৌদ্ধধুগে 
শিল্লকলা। ও ভা্বর্ধের অপূর্ব উন্নতি হইরা- 
ছিল। বুদ্ধের অভ্যুদয়কালে বৈদিক ধর্ম পশু 
হিংসাধুক্ত যাগযজ্ঞে এবং কতকগুলি প্রীণহীন 
আচারে পর্ধবলিত হইতে চলিয়াছিল | বুদ্ধদেব 
উহার সংস্কার করিয়া ধর্মের মধ্যে একটা 
সজগীবতাঁ আনয়ন করিয়াছিলেন । তাহার এই 
প্রচেষ্টা সম্াসিসঘকে কেন্্র করিয়া অতি 
স্থনিযস্ত্রিত ভাবে পরিচালিত হইয়াছিল। তাহার 
পূর্বে সন্ন্যাদী ছিল; কিন্ক সংঘ ছিল কি না 
সন্দেহ। বুদ্ধদেবই সম্ভবন্তঃ সর্বপ্রথমে ধর্মের 
পরিচালনা সংঘশক্তির হস্তে অর্পণ করেন । 
তিনি সন্গযাসিনী-সম্প্রদারও গড়িয়া তুলিয়া” 
ছিলেন। বৌদ্ধধম্ম পৌরোহিত্যের বিরুদ্ধে একটি 
প্রচণ্ড অভিযাঁন-্বরূপ ছিল। বৌদ্ধ সন্যাসীর! 
জাতিবর্ণনিরধিশেষে সংঘে স্থান পাইয়া এবং 
নিজেদের হস্তে ধর্সপ্রচার ও ধর্মরক্ষার সমন্ত 
দায়িত্ব গ্রহণ করিস সমাজে এক অপূর্ব বিষ্লব 
আনরন করিয্নাছিলেন। তীহার্দের প্রভাবে 
পৌরোহিত্য পধুদনস্ত হইয়াছিল এবং জনসাধারণ 
সমাজ ও ধর্ক্ষোত্রে অপূর্ব স্বাধীনতা প্রাপ্ত 
হইয়াছিল। বস্তুতঃ বুদ্ধ ছিলেন গণজাগরণের 
অন্যতম অগ্রদূত । 


১৭৮ 


হিন্দুধর্ম কালক্রমে এই সমস্তই স্বীকার করিঝ। 
লইল। বৈষ্ণবধর্মে অহিংম1! আশ্রয় গ্রাথথ হইল। 
বৌদ্ধদের দর্শনবাঁদ ম্যায় ও বেদান্তশাস্ের সহিত 
অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত হইয়া পড়িল। সাধারণের 
ধর্মপিপাসা ম্টাইবার জন্য হিন্দ্গণ বৌদ্ধদের 
অগ্ুকরণে গণ-মনের উপযোগী তত্ব ও পুরাণ 
রচনা! করিলেন। ত্যাগিলশ্প্রদায়ে জাঁতিতেদ সম্পূর্ণ 
উঠিয়া! গেল কিংবা অনেকাংশে শিথিল হইয়া 
পড়িল। বৌদ্ধদের পথ অন্ুপরণ করিয়া ভারতের 
গ্রাম ও নগর সমূহ বিশাল মঠ ও মন্দিরাদিতে 
সুশোভিত হইয়! উঠিল। বৌদ্ধদের আবিষ্কৃত 
নৃতন দেবদেবী হিন্দুধর্মের অন্ততুক্তি হইয়া 
পড়িলেন। এইবূপে বৌদ্ধধর্মের প্রার সমস্ত 
অবদান একে একে হিন্দুর নিজদ্ব হইয়া! গেল। 
বৌদ্ধ আচারাদি রূপ পবিধ্ন নী করিয়া শুধু 
নাম পরিবর্তন করিয়াই হিন্দুপমাজে উচ্চাসন 
লাভ করিল। অতএব বৌদ্ধধর্মের পুথক অস্তিত্বের 
আর প্রয়োজন কি? আধুনিক কালে আমাদের 
চক্ষের সম্মুথেই অনুরূপ একটি ঘটন। ঘটিম্াছে। 
্রাঙ্ধর্ম একদিন মহীপ্রতীপে মস্তক তুলিয়। 
উঠ্িয়াছিল। কিন্তু পঞ্চাশ বৎসর অতিক্রান্ত 
হওয়ার পূর্বেই দেখা গেল যে. হিন্দুধর্ম ত্াঙ্গদের 
সমস্ত অবদান আত্মসাৎ করিয়! ব্রাহ্গধর্মকে বিদায় 
দিয়াছে । এই প্রণালীই অতীত কালেও অনুস্থত 
হইয়াছিল। অতএব ইহ! মনে করার কোনও 
কারণ নাই যে, শঙ্করীচার্ধাদি নিষ্টর হিন্দুদের 
পীড়নে বৌদ্ধধর্ম ভারত ত্যাগ করিতে বাধ্য 
হইয়াছিল ! 

অবশ্ত এই আদান-প্রদান একপক্ষপাতী 
ছিল না! হিন্দুসংস্কার লইয়া যে সকল উচ্চবর্ণের 
হিন্দুরা বৌদ্িস্প্রদায়ে প্রবেশ করিয়াছিলেন 
তাহারা তাহাদের চিরাভ্যশ চিন্তাধারা ও 
আচার-ব্যবহীরকে সম্পূর্ণ ত্যাগ না করিয়া 
উহা কালক্রমে বৌদ্ধধর্মের নাঁমে চাঁপাইতে 


উদ্বোধন 


[সুব্্ণ জয়ী 


লাগিলেন । এই রূপে ভিতবের লুকারিত 
প্রেরণায় বৌদ্ধধর্ম রূপান্তরিত হইয়া হিন্দুধর্মের 
অনুরূপ ভইতে বাধ্য হইয়া! পড়িল। ফলতঃ এই 
দিক হইতে বৌদ্ধরাই বৌদ্ধধর্মের শক্রুতী করিতে 
লাগিলেন | 

প্ররুতপক্ষে বৌদ্ধধর্মের প্রধান শত্রু ছিল 
বৌদ্ধধর্ম নিজে। বৌদ্ধধর্ম ও বেদান্তের উদ্ত্হে 
মূলতঃ এক হইলেও এবং উভয়েই উপনিষদ্‌ হইতেই 
আপনার মূল তত্তগুণি গ্রহণ করিলেও উভয়ের 
কার্ধধারা৷ সম্পূর্ণ পুথক ছিল। হিন্দুধর্মের নিজস্ব 
রীতি অবলগ্ধনে বেদান্ত কখনও পূর্বের জাতীয় 
ধারাকে অস্বীকার করে নাই; সে চাহিয়াছিল 
অতীতের ভিন্তিতে ন্বীনকে গড়িয়া তুলিতে । 
বৌদ্ধধর্মের ভিতর কিন্তু প্রাচীনকে অস্বীকার 
করার তাৰ খুব প্রবল ছিল যাহার ফলে বৌদ্ধগণ 
বেদকে এবং বৈদিক মার্গকে অস্বীকার করিয়া 
ছিলেন। বুদ্ধ উপনিষদেব ভাবধাঁরায় অনুপ্রাণিত 
ছিলেন ; কিন্ত বৌদ্ধগণ উপনিষদকে স্বীকার 
করেন নাই। বুদ্ধ প্রাচীন ধর্মের জংস্কার করিতে . 
যাইয়া এতট1 নেতিমার্গের অন্ুসরণ করিয়াছিলেন 
যে, প্রাচীনের সংগে সংঘর্ষ অনিবাধধ হইযা 
পড়িরাছিল। তাহার দার্শনিক মতও নেতিমূলক 
ছিল। ঈশ্বর, আঁগ্া প্রভৃতি বিষয়ে তীহার 
ইতিমূলক কোনও নির্দেশে ছিল ন।। বরং 
কালক্রমে বৌদ্ধগণ আত্মা ও ঈশ্বরকে অস্বীকার 
করিতেই শিখিয়াছিলেন। তীহীদের মুক্তিও একট! 
প্রকাণ্ড শূন্যতাঁ। এতটা নেতির মধ্য দিয়ও 
কিন্তু বৌদ্ধদের নীতিবাদ গড়িয়৷ উঠিয়াছিল, 
তাহার কারণ ছিল বুদ্ধের অপূর্ব অন্থকম্প।। 
জীবের প্রতি সহান্ভৃতিতে তাহার হৃদয় বিগলিত 
হইত। স্থৃতরাং তাহার অনুচরবর্গও বিশেষ নীতি” 
পরাণ হইন্বাঁ উঠিয়াছিলেন এবং বিবিধ 
সেবাকার্ষে তাহারা তাহাদের অন্থকম্পার পরিচয় 
দিয়াছিলেন। . ৃ 


মাঘ, ১৬৫৪ ] 


কিন্ত প্রক্কৃতিতে শুন্ত বলিয়া কোন পদার্থ 
নাই। প্রকৃতি সমস্ত শূন্যকে অচিরে পূর্ণ করিয়া 
তোলে। সুতরাং ঈশ্বরাদির শূন্যস্থান পূর্ণ করিয়। 
তুলিলেন বৃদ্ধ এবং বহু দেবদেবী। আর যে 
বুদ্ধ কার্ধে পরিণত নীতি ও অনুষ্ঠানহীন 
আধ্যাত্মিক সাঁধনাঁকেই মাত্র অবলন্বন করিয়।- 
ছিলেন তাহার ধর্ম পূর্ণ হর] উঠিল দেবদেবীর 
মন্দির ও তান্ত্রিক আচারে! 

বৌদ্ধধর্ম নির্বিচারে সকলকে কোল দিতে 
গিয়া 'মার এক বিপদে পড়িল। দ্রুত প্রসার 
ও অপেক্ষাকৃত মসভ্যতর জাতিগণের মধ্যে 
বিজ্ঞীরের ফলে ধর্মের গভীরত| কথিন্না যাইতে 
লাগিল এবং সংগে সংগে ব্র্ববহী। পযন্ত ধর্মের 
নামে সভ্য সমাজে বিচরণ করিতে অগ্রসব 
হইল। অনার্ধদিগকে মার্য সমাজে আনার ফলে 
তাহাদের ভূত, বেতাল, পুতুল পযন্ত আধের 
দেবমন্দিরে প্রবেশ করিল। যজ্ঞ ও বজ্ঞশাল! 
গেল, পশুবলি ও সোমপান রহিত ভইল, কিন্তু 
ভূতের নৃত্য ও মধুপানে দেশ মত্ত হইয়া উঠিল। 
বৌদ্ধধর্ম এক দিকে যেমন অন্যন্ত দীর্শনিক ও 
জনসাধারণের নিকট অবোঁধা হই পড়িল, অন্ত 
দিকে তেমনি এই অবোধ্য ভওয়ার ফলেই একট 
নীচ সহজবোধ্য রূপ ধার। করিতে বাধ্য হইল। 


তাহা হইতে কষ্ট হইল জঘন্ট বাঁমাচার, সহজিরা 
প্রভৃতি ধম। 
উচ্চ আধ্যাজ্মিক ত্বকে জনপ্রিয় করিতে 


গিয়া বৌদ্ধধর্ম আরও বু অনিষ্ট সাধন করিল। 
সন্যাসকে সকলের পক্ষে সুলভ করিতে গিয়া 
এবং সন্গ্যাসী ও জন্গ্াঁসিনীদের অবাধ মিলনের 
স্থযোগ দিয়া বৌদ্ধধর্ম মহ! অনাচারের সৃষ্টি 
করিল। আবার সন্গ্যাসীর ধর্ম অহিংপাঁকে উচ্চ 
স্থান দিতে গিয়া অনবিকাঁরী অসন্যানীদিগকে 
দুর্বল, কাপুরুষ ও ভগ করিয়া তুলিল। ধর্ম 
শোকের শাসনে দেশ নীতিপরারণ হইল বটে; 
কিন্তু সংগে সংগে পরাধীনতার বীজও প্রোথিত 
হইল। হিন্দুর ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই 
চতুর্বর্গের স্থলে একমাত্র মোক্ষধর্ম প্রচারের ফলে 
দেশে দারিত্ের করল ছায়া! চিরতবে বিস্তার লাভ 
করিল। সংস্কৃতের শ্বীপ্থ উচ্চ পদৰী হইতে নামাইক় 
দিয়। বুদ্ধদেব গণজাগরণের পথ উন্মুক্ত করিলেন বটে ; 


বৌদ্ধধর্সের ভারত-ত্যাঁগ 


১৭৯ 


কিন্তু সংগে সংগে সংস্কৃতির ও প্রাচীনের সহিত 
যোগাযোগের মুলোচ্ছেদ হুইল। ধর্মের প্রসার 
হইল, কিন্তু আধধর্ম বিলুপ্তপ্রায় হইল । 

এই সকল আলোচনার দ্বারা ইহাই প্রমাণিত 
হয় যে, হিন্দু তীহার চিরীভ্যন্ত পরধর্মসহিষু- 
ভীকে বিসর্জন দিয়া বৌদ্ধধর্কে দেশচ্যুত 
করিয়াছিল বলিয়! যে ভুল ধারণার সষ্টি হইয়াছে, 
উঠ। সম্পূর্ণ ভ্রমমূলক। প্রত্যুত ইহাই অধিকতর 
সত্য যে বৌদ্ধগণ নিজেরাই আপন ধর্মের 
মূলোচ্ছেদ করিয়াছিলেন। সত্য বটে দে, 
বুদ্ধদেবকে কোন কোন পুরাণে জনগণকে ভ্রান্ত 
করার জন্য দাঁয়ী কর! হইয়াছে ; কিন্তু উঠ! হইতে 
মধাযুমীয় ইউরোপ বা বতমান কালীন ভারতের 
সায় কোনও পাশ্্রদীরিক দ|ঙ্গ।র পরিচয় পাঁওর] 
বায় না; বরং অন্রূপ প্রমাণই  প্রবলতর | 
রাজা শশাঙ্ক অকন্মাৎ ভাঁরত-গগনে উদিত হইয়া 
অকম্মাহই বিলীন হইয়াছিলেন। গুন| বায়, 
তিনি বৌদ্ধদিগের বিকদ্ধে অন্রধারণ করিয়াছিলেন । 
ইহ নিয়মেব একটি ব্যতিক্রম মাত্র। নিয়ম বরং 


ইহাই ছিল নে, হিন্দু বাঁজার। বৌদ্ধদিগকে 
অকাতবে সাহাবা করিতেন। হিন্দুগণও বুদ্ধ 
দেবকে অবতার বলিয়। স্বীকার করিয়াছিলেন 
এবুং তত্প্রদশিত ধর্মমত অনেকাংশে স্বীকার 
করিয়া লইরাছিলেন। 

আধুনিক কালে বর্ণবিদ্বেধ প্রভৃতি বিতিন্ন 
কারণে অনেকের মন বৌদ্ধধর্মের প্রতি আকুষ্ট 


হইতেছে । স্বামী বিবেকনিন্দও বুদ্ধদেবকে অকুষ্ঠিত 
চিত্তে প্রশংস। করিয়াছেন ; কিন্ধু তাহার শ্রদ্ধার 
ভিত্তি ছিল অন্তত্র। তিনি মারুষ্ট হইয়াছিলেন 
বুদ্ধেব চারিত্রিক মহত্ব, জদগনবত। ও বুদ্ধিশক্তির 
দ্বারা । সমাজপ্গেত্রেও বুদ্ধের বহু দান তিনি 
মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিরাছেন। কিন্ত তিনি ইহাও 
বলির! গিয়াছেন নে, বৌদ্ধধর্মের দেশত্যাগের 
পশ্চ।তে কাধ-কারণের যে পরম্পরা রহিয়াছে 
তাহ বৌদ্ধগণেরই কষ্ট এবং উহাদের দেশত্যাগ 
প্রক্কৃতির সুবিচারের একটি নিদর্শন মাত্র। 
সুতরাং বৌদ্ধধর্মকে ফিরাইরা মানার বৃথা চেষ্ট। 
ত্যাগ করিয়া আমাদের উচিত বুদ্ধের অনুসরণ 
করা। আমরা বুদ্ধকেই চাই, বৌদ্ধকে 
ন্‌হে। 





উদ্বোধন 
্রীপৃর্ণেন্দু গুহরায়, কাব্য-শ্রী 


ত্রিসিন্কু-সঙগম-পীঠে ভারতের শেব শিলা-তল 
ধ্যানমৌন সন্ম্যাসীর তপংশান্ত চিন্ত-পটে আপি? 
গ্লানিগ্রন্ত তবালেখ্য হে ভারত, উঠিল উদ্ভাসি', 
সমগ্র হ্বদয় হ'ল বেদনায় বিশ্ষুন্ধ বিচল। 
খহিবুকে দীর্ঘশ্বাস : আর্দরকণ্ঠে অস্ফুট উচ্চার : 
“যে মোর শৈশব-শয্য1, যৌবনের স্বপ্ন-উপবন, 
বার্ধক্যের বারীণসী, মাটি যার স্বর্গ নিকেতন, 
গরীয়সী জন্মভূমি-_এই কী রে ভারত আমার 1” 
ক্ষমা-সিগ্ধ বশিষ্ঠের বরভূমি এ মহীভীরত --... 
উদ্ভাসিত মানবতা, মহত্বের হিরণ্য গ্রাভায়, 
আত্ম যা”র মহিমস্্ী আধ্যাত্মিক খদ্ধি-গরিমায়, 
ধ্যানম্তব্ধ চিত্তে যা"র পরমার্থ লৃষমা-সম্পৎ ; 
ধনৈশ্বধ, দত্ত যাঁর সত্য রূপ নে কদাচিৎ, 
অনশ্বর প্রাণধম প্রেম, শান্তি, করুণ।, কল্য(ণ, 
বিশ্বের বোধন আনে যা*র ভাব, প্রতিভা, প্রজ্ঞান, 
মেদিনীর মৌক্ষতূমি, সভ্যতার প্রীকৃসিদ্ধ গীঠ ; 
বিপুল! পৃদ্থীর সেই আদর্শের জীবন্ত গ্রাতীক 
হেমন্রী। ভারতবর্ধ সর্বস্বান্ত গৌরব-বিহীনা, 
নিরস্তর দাসত্বের ছুরিষহ ঘ্বণা গ্লানিলীনা, 
শ্বীতোদর দৈন্যভারে বিষারিত তা”র সর্বদিক | 
ছঃশীসনী দুরাশায় শোষে তা'র দাঁনব রুখির £ 
বেপথু বিহ্ব্তাঁয় পাশ্চাত্যের ইন্ত্রজাল-তলে, 
হিরণ্যাক্ষ-সভ্যতাঁর উস্চঙ্ঘল উগ্র কোলাহলে, 
ছিরমন্ত স্বাতত্তরের অবসাদে নিরুত্তেজ স্থির | 
অঙ্গদিন মুহামান ক্লীবতাঁর মৌন হতাশ য়, 
উনধর্মী সঞ্চয়ের সুবিপুল অন্ধ অপচয়ে, 

বীধের দারিত্র্যে উপেক্ষিত, ক্লান্ত জীবনের জয়ে, 
পরকীর তত্বাহ্গ সুবিকৃত ধিকৃত নিষ্ঠার । 


দিকে দিকে আত্মদ্রোহ, লজ্জাহীন শ্বৈর ব্যভিচার, 
আত্মাব অবমাননা, জড়বাদী নারকী প্লাবন, 
অত্্যুখিত ধর্ম-সাকহ্বর্ষের দৃঢ দৃপ্ত আশ্ষ!লন' 
দিগন্ত-বিতত শুধু নৈরাশ্ের ঘন অন্ধকার । 
ভারতের ভাগাকাশে মধ্যম ঘোরা অমানিশ £ 
মরণের বিচরণ-_কালো। ছাঁয়। জীবনে-জীবনে, 
পণ্য ভারতের প্রাণ বৃণিকের প্রতি প্রয়োজনে 
বিলাসের ক্রীড়নক বিদূরিতে ক্ষণিকের তৃষ।। 
প্রতীক ব-পরিশুন্ত, উধ্ব শীর্ষ, ওদাধ-বিহীন 
গ্রভূত্ব-ুদধত্য-দন্তে বাণী তাঁর ক্লাদিছে বিরলে ; 
সুন্দর ভুবন তা"র কাতিন।শা কৃতর্নতা-তলে 
বিদ্ৃপ্তিছে বিকলাঙ্গে অস্ত-্রস্ত আখি-সন্মুখীন। 
সর্বাপেক্ষা সন্কটের দ্দিবাম। নিশায় 

তোমার প্রথম ছেণীয়! বুভূক্ষিতা বন্দিনী ভারত 
লাগিল তাপস-দেহে। উদ্বেলিল বিপুল বৃহৎ 
ছুমর রক্তের ঢেউ মরনীর মমমোহীনীয়। 

উপেক্ষার লাভা-আবে, বঞ্চনার বালু-বেলী-পাক, 
লজ্জা-গ্লানি-শোচনার বন্ধার|তে তা'র স্প্রে, তব 
প্রথম লভিল সে বে প্রশ্বাসের পূর্ণ অনুভব, 

চিতে তা”র একে গেল এঁতিথ্থিক প্রতিষ্ঠ! তোমার | 
বিভৃতির বহ্ছি জালি অস্তিমের প্লবমান ক্ষণে 

হে ভারত, উদ্তেদিয়। অনির্বাণ আঁধারের স্ত.পে 
বেদনার কেন্দ্রে তব ীড়াইয়! ধূর্জটির রূপে 
অভ্যগ্র ভার্গব উচ্চে উদদেঘাধিল আগ্নের় ঘোঁধণে'"*-". 
“মানবতা নিপীড়িত, মহত্ব সে শ্লান, মসীময়, 
তোমার এ অসাঁড়ত হে ভারত, এ রূঢ় জীবন 
সত্য নয়, আপদ্ধর্মে অক্ষমের আত্মু-সমর্পণ, 
বিশ্রান্তির প্রায়শ্চিত্ত তব দৈন্ত শ্বেচ্ছারত নয় | 


মীঘ, ৯৩৫৪ ] 


জেলেছে শ্মশান-চিতা৷ যে তোমার সুকুমার চিতে, 
ভেঙেছে মৌলিক স্বপ্ন, জীবনের থামায়েছে বীশী, 
বিষাঁয়েছে বাঁয়ু যেই, নিভায়েছে ছন্দ, আলো, হাঁসি, 
তারে তুমি পারোনিকৌ, পারনীকো। কখনো ক্ষমিতে 1” 
সৌর জগতের সর্ব অধ্যাত্বের গ্রমূর্ত প্রকাশ, 

শ্রেষ্ট সমদ্য়ী সর্ব সাধনার বিগ্রহ প্রধানে, 

মহাগুরু রামরুঞ্*-জীবনের জ্যোতিন্তন্ত-পাঁনে 
তপৌজ্জন তাঁপসের ঘনঘন অন্থুলি-আশ্বীস"---*" 
“িঠ, জাঁগ, উপবাঁসী পটভূমে ভীরত আমার ৷ 
আদর্শ বীর্ধেরে সাঁধে| একান্তিক সাধনায় আনি, 
ভূমানন্দে যা"ক্‌ ভরি" জীবনের রিক্ত পাত্রখানি, 
বক্ষে-বক্ষে বেজে ষাঁ'ক্‌ গায়ন্রীর মন্ত্রের বঙ্কার। 
নামী মর্খলোচ্চ।রে আত্ম। তন উঠ্‌ক্‌ নাচিয় 

লক্ষ ফণ। আন্দোলিয়। লক্ষ শার্য বাঁস্ুকির প্রায়, 
তির্ধক শ্বাসের তা”র অব্যর্থসে হিন্দোলের ঘাস 
প্রগল্ভা শ্বৈরতাঁর শিলা-সৌধ পড়ুক্‌ ভাঙিয়া। 
ব্যাপ্ত তো"ক্‌ সিদ্ধি তব উল্লিজ্বিষ। বন্ধ সীমারেথা, 
অগ্রমেয় গ্রাণধর্ম পুনরায় জাগির। শাশ্বতে 
মানবতা-উদ্বোধন, সাঁবভৌম কল্যাণের পথে 

চালিত করুক বিশ্বে নিয়। সুষ্ঠ সারথ্যেরে এক! । 
আত্ম তব অনাহত, অনপেক্ষ অনস্ত, অমর 2 
তোঁমার অতীত ধত গৌরবিত, মহিমামণ্ডিত, 
ভবিব্যেরে তুমি তব তা”র চেয়ে গৌরবঅপ্বিত, 
তা*রো চেয়ে মহীযান্‌, জ্যোভিষ্নান্‌ কর খতস্তর । 
কতু বা পতিত তুমি হে মাতৃকা, নহ অবনত, 
হেরিতেছি সত্য তুমি মহীরসী সম্্রার্জীর প্রায় 
মন্থর অথচ মঞ্জু পর্দপাতে নিজ মহিমায় 

চলেছ সম্মুথ-পানে উদ্যাপিতে মহত্র ব্রত।” 
উদাত্ত বীর্ষের স্থুরা মহাতপ| ভার্গব-ভৃঙ্গারে £ 
হিমাগিত বক্ষ তব ম্পশ্রিল সে ন্নেহে মাতৃবত্, 
বলিষ্ঠ ভারতরূপে জন্ম নিলে নিঃসাড় ভারত ! 
জীবনের জন্ম হ'ল, জন্ম হ'ল মাব়ের এবারে। 
শতাবীর মূচ্ছাহত1 হে ভারত, তোমার শ্রবণে 
আঘাতিল বিজয়ীর জীবনীয় মন্ত্-গ্রাতিধবনি, 


উদ্বোধন 


১৮১ 


উঠি এল হরিতালিকার শুত্র জ্যোতির সরণি 
বিশ্বত সমাধি হ'তে নিরম্কুশ আধার গগনে। 
রঙ্ধে রঙ্ধে হ'ল সিদ্ধ প্রেরণার বিদ্যুৎ স্ফুরণ, 
অরণ্য লাবণ্য হ'ল বিখচিত মরু-কুটিমেতে, 
আচার্ষের শক্তি-্ুবা। নিলে তুমি করাঞ্জলি গেতে, 
চৈতন্যের প্রেমীননে চিত্তদলে লাগিল বোধন । 
হুর্ষ-সাঁঘুজ্যের স্বপ্ন সন্ন্যাসীর ঘুগ্ম আখিময় ? 
নিজিত সে মানবতী, পৌরুষেরে গ্রক্ট' প্রথম 
"অনন্ত প্রেমের দীর্ঘ দিল বীর সাঁধক-সন্ভম, 
আত্মার অস্তিত্বে তব পন্রাঁগ-সচিত।-উদয় | 
মাধুধে'মুখর হ'ল অব্যক্ত সে আশার দীপক 
অশ্রলিপ্ত অনুজ্জল তোমার দে অন্তর-আঁকাঁশে, 
স্বরূপের ব্বর্ণরূপ রূপাঁয়িত হ'ল যে সহাসে, 
বিচ্চুরিল দিক্বালে প্রাচুষের আলে।র ঝলক। 
জলিল সে জরশ্রীর জ্যোতির্ময় শুদ্ধ হো মানল, 
জলিল সে জাতি-বুকে সান্তাব্যের ভাঁম্বর বতিক', 
জাগিল সে শ্রিগ্ধতাঁর হীস্তেচ্ছল আনন্দের লিখ|, 
অনাগত সাফল্যের সমীবিত ধুপ-পরিমল। 
উদগ়-দিগন্ত-তলে সঙ্ধ্যাসীর উদার বিজয় ? 
বস্ততন্্রী বহন্ধর। মুগ্ধ মৃক বিশ্রম্ব-বিভল ; 
ভারতের “উদ্বোধন” অব্যাত রাখিতে উছল 
ভবিষ্য-ভাগু।রতরে সন্গ্যাসীর বীধের সঞ্চয় । 
ধধির সে বীথে তুমি হে ভারত, গড়িবে তোমারি 
আগামীর অভিপ্রেত গরিমর নব ইতিহাস, 
বলিষ্ঠ বাহুতে লঃয়ে অনিবার্য সিদ্ধির আভাস 
নিশ্চিত দেখা,ৰে বিশ্বে তোমার যে স্বরূপ উারি ! 
রাজপি-তিমির-ব্যহ ভেদি' পু্থী সত্বের উন্মেষ 
সম্মানের শ্রেষ্টোষ্ীষ পরাইবে তোমার ললাঁটে ; 
তোমার অনস্তে/চ্ছল যৌবনের বর ব্যঞ্জনাতে 

জরা মুক্ত যৌবনের দিবে-দিবে অভিষেক হেসে । 
করিবে ফিরোজা! স্ুর্যে প্রাচী তব মঙ্গল-আরতি, 
প্রণতির অর্ঘ্য দিবে সপ্রসিন্ধু শ্চির যাবৎ, 
তোমারে অঞ্জলি দিবে হিমাচল-নীলাত্রি-সংহতি, 


বন্দিবে নিখিল পৃর্থী গাহি' নিত্য..."* জয়তু ভারত 


অম 


অধাপুক শ্রীমশোক নাথ শাস্ত্রী, এম-এ, পি-আার-এস, বেদাস্ততীর্ঘ 


“্ব] দেনী সর্ববভূতেষু জান্তিক্পেণ সংস্থিতা ৷ 
নমস্তশ্তৈ নমস্তন্তৈ নমন্তপ্তৈ নমো নমঃ ॥৮ 
( ৬শ্রীশ্রীসপ্তশতী মার্কগডেষ চণ্ডী, ৫ম অঃ) 
ইংরাজী প্রবচন-_ভ্রম মানবের ব্বভীবসিদ্ধ'। 
চস্ত্ী বলিলেন_-“কেবল মানবের কেন, সর্বাভৃতের 
পক্ষেই ত্রান্থি সাভীবিক- স্বয়ং মহাদূনী চিন্মতী 
মহামায়। ভ্রান্তিরূপে সর্বভূতে সংস্থিত 

ভ্রমের ছড়াছড়ি চতুর্দিকে । রজ্জুতে সর্পত্রম 
প্রায়ই হয়। শ্রীবিন্বমঙ্গলের আবার সর্পেও রজ্জু- 
ভ্রম হইয়াছিন। শুক্তিতে রজতভরন, মক- 
মরীচিকাতে জলাশয়-ভ্রম_এ সকলই ভ্রমে স্বাভাবিক 
দৃষ্টান্ত । কিন্ত ব্রম যে হয়, ত্রান্ত পদার্থের প্রতীতি 
বে হয়-_তাহাঁর বিশ্রেষণ করিয়। দেখার প্রয়োজন 
ত আছে ত্রমের মূলে কি তত্ব বর্ধমান। 
ভারতের 'আসন্তিক-ন1ন্তিক-দর্শন-সম্প্রদায়গুলি এ 
বিষয়ে বহু গবেষণা করিয়াছেন। সংক্ষেপে 
তাহারই একটু বিবরণ দেওয়। যাইতেছে । 

(৯ একশ্রেণীর মীমাংসক ভ্রমের বিশ্লেষণ 
করিতে যাইয়। “সৎখ্যাতিবাঁদ” প্রচার করিয়াছেন । 
এই মতে ভরমস্থলে অধিষ্ঠান, আরোপ্য ও অধিষ্ঠান- 
আরোৌপা-সন্বদ্ধ-- এই তিনই বথার্থ সত্য-_কোঁনটিই 
মিথ্যা নহে। দৃষটান্ত্বক্ূপে প্রসিত্ধ শুক্তি-রূপ্য- 
ভ্রমই ধর1 যাঁউক। সাধারণতঃ দেখ! গিরাছে যে__ 
শুক্তিকে রজত বলিয়। ভ্রম হইস্া থাকে । এই মতে 
এক্ষেত্রে শুদ্তি, রজত ও শুক্তি-রজতের সংসর্গ__ 
এই তিনই সত্য। এই সিদ্ধাস্তানুযায়ী প্রত্যেক 
প্দীর্ঘই অপর প্রত্যেক পদার্থে বর্তমান-_অব্ 
হুঙ্াতিহদ্দ আণবিক-মাত্রায়। অতএব রজতের 


অণুমাত্রী শুক্তিকাঁতে বর্তমান থাকা গুক্তিক! 
রজত বলির! কখন কখন প্রতিভাত হইবার বোগ্যতা 
রাখে । তবে শুক্তিকাতে রজতের পরিমাঁণ এতই 
অল্প যে, উচ্গার ব্যাবভাবিক উপযোগ হওয়ার 
কোনই সম্ভাবনা নাই। 

(২ অপর একশ্রেণীর মীমাংসক “অখ্যাতি- 
বাদে'র প্রচ।বক | এই সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তে বলা 
হইমাছে বে-শুক্তিকীকে যখন ইহা রজত? 
বলির ভ্রম হয়, তখন এ ভ্রমের বিশ্লেষণে দেখ। 
যায় যে_-উভা বজত” এই প্রতীতিটি একটি অখণ্ড 
প্রতীতি নহে । “ইহ! রজত”__এই 'প্রতীতি দুইটি 
পৃথক্‌ প্রকার প্রত্যয়ের সমষ্টিমাত্র-(ক) “ই5_ 
এইক্ষপে শুক্তিকাঁৰ ( অর্থাৎ অধিষ্ঠানের ) অন্ব- 
ভবাত্মক জ্ঞান, ও (খ) “রজত'_এই প্রকারে 
রজতের স্বৃতিরূপ জ্ঞান। (ক) ও (খ) প্রত্যয় কেবল 
ছুইটি পৃথক্‌ পৃথক্‌ জ্ঞান নহে - উহার! পুথগৃবিধ 
প্রত্যয়__উভয়ে একশ্রেণীর প্রত্য়ও নহে(ক) 
অন্ুভবাত্বক জ্ঞান ও (খ) ম্বৃতিরপ জ্ঞান। 
্রমস্থলে এই দুই শ্রেণীর জ্ঞান শুক্তিকাঁর “ইহা”- 
রূপে অনুভব, আর রজতের রজত”-রূপে-স্থৃতি 
_পৃথগাকাবে প্রতীত হয় না। উভয়ের মধ্যে 
বে পার্থক্য, তাহা তৎকালে অনুভূত হয় ন|। 
ফলে শুক্তিকাঁকে রজত বলিষ! ভ্রম হয়। 

তাহ! হইলে দেখা যাইতেছে যে সৎখ্যাতি 
ও অধখ্যাতি_উভয় মতেই ভ্রমজ্ঞান বলিয়া কিছুই 
নাই। পাঁঞ্চরাত্রাগমানুলারী রামানুজ-সিদ্ধান্তে এই 
উভয়বিধ খ্যাঁতিবাদই স্বীকৃত হইয়াছে । 

(৩) বৌদ্ধগণের একটি সম্প্রদায় "অসৎ" 


মাঘ, ১৩৫৪ ] 


খ্যাতি'-বাদেব সমর্থক। 
একাস্তভাবেই অগ্ৎ। 
রজত সর্বতোভাবে অসৎ বাঁ অসন্ত্য। 
সম্প্রদায় এই অসৎথ্যাঁতিবাদের অন্গাঁমী । 

(৪) সাঙ্যসযোগ-সপ্প্রদায়দ্র মনে করেন যে 
-ননিয়ত-সদসৎখ্যাতিবাদই “ইহ। রজত" ইত্যাঁকার 
ভ্রমের বিশ্লেষণে পধ্যাপ্ত। এই সিদ্ধান্তে অধিষ্ঠান 
আরোপ্যাকারে অসং, কিন্তু ম্বাকারে সং। 
শুক্তিকা রজতরূপে অপ কিন্ত নিজকারে অর্থাৎ 
প্ুক্তিরাপে সৎ। 


এই মতে আরোপ্য 
শুক্িরূপান্ভ্রমে প্রতীযুমান 
মাধব” 


(৫) সৌগতগণের আর এক সম্প্রনার 
(যোগাঁচার বা বিজ্ঞীনবাদী) “আত্মখ্যাতি'- 
বাদের প্রচার করিয়া থাকেন। বিজ্ঞান্বাঁদে 


বাহ বস্তর কোনই সত্ত। নাই_-আন্তর বিজ্ঞানই 
বাহ বস্তর স্কার প্রত্বিভাত হয় মাত্র। এ নতে 
বিজ্ঞান বস্তুতঃ এক হইলেও দিধা গ্রাতীনত হয়। 
(১) গ্রাহকাঁকাঁর বিজ্ঞান -যাঁভ। “আঁমি আমঘি? 
এইরপে প্রতীত হয়__ইহাঁর নাম “আলপ্র-বিজ্ঞান” ; 
(১) গ্রাহ্াকার বিজ্ঞান_াঁহ। “এই এই, রূপে 
প্রতীয়মান হইয়| থাকে-ইহাঁর নাম 'প্রবৃভি- 
বিজ্ঞান । মোটের উপর বাহা বস্ত বলিয়া কিছুই 
নাই-সবই বিজ্ঞানের রূপমাত্র_“যদন্তক্ছে যুূপং 
তদ্বহির্বদবভাসতে”। তাহা হইলে দীড়াইল এই 
যে--শুক্তিক। বলিয়া কোন বাহা বস্ত নাই, রজত 
বলিয়াও কোন বাহা বস্ত নাই- শুক্তিকাঁতে 
প্রতিভীসমাঁন রজতেরও বাহ সত্ব! নাই। 
শুক্তিকাতে প্রতীয়মান রজত আত্মভূত আস্তর 
বিজ্ঞানেরই বহিরনিক্ষিপ্ত রূপান্তর মাত্র ৷ 

(৬. পক্ষান্তরে, নৈয়াঁয়িকগণ তর্ক করেন যে, 
একমাত্র 'অন্তথাখ্যাতি”-বাদই ত্রমব্যাখ্যার পক্ষে 
অগকূল। অন্তথাখ্যাঁতিবাদে_ পূর্বে (কালাস্তরে ) 
অন্তত্র (দেশান্তরে) দই রজত '্ঞান-লক্ষপা- 
প্রত্যানি' নামক এক প্রকার অলৌকিক 
নংসর্গের বলে শুক্তিতে প্রতীয়মান হইন্বা থাকে। 


ভ্রম ১৮৩ 


এই  'জ্ঞানিলক্ষণা-প্রত্যাসত্তি-রূপ অলৌকিক 
সংসর্গের বলে বহুদূরে দৃশ্ঠমান চন্দনকা্টকে 
( যতদুর হইতে তাঁহার গন্ধ বাযুতে ভাসিয়া আল 
সম্ভবপর নহে ততদুরে দৃগ্তমান চন্দনকাষ্ঠাকে ) 


“সুরভি চন্দন” বলির প্রতীতি হয়। ইহ! শ্্ুতি 
নহে পর্ন্থ প্রত্যক্ষান্থুক জ্ঞান- ইঠাই 
নৈরারিকসিন্ধীন্ত | 


জনগণ অনিরহথ্যাতিবাদের প্রবন্তক | 
সংঙ্যযোগ-মতে নিয়তসদসতপ্যাতি-ইহা। পূর্নে 
চতুর্থ প্রকরণে বল হইম়াছে। 'অনিরতখ্যাঁতি 
ইহারই রূপান্তর । জৈনগণের মনে নিয়তসদসৎ- 
খাতি-্বারা ভমেব সকল দৃষ্টান্তের পর্যাপ্ত বিশ্লেষণ 
হয় না। জৈন্গণ স্বর অনিযভবাঁদীন্সারী | 
ঘট যে সর্বত্র সর্বাদী ঘটই-- একথ। তাহারা 
স্বীকার করেন না) সপ্ুভপীনর[নযাণী ঘট 
কথন কখন কোগাও কোখা9 ঘর্ট--আবার 
কখন কখন কোঁথও কোথাও ঘট নহে 
ইত্যাকার সপ্তপ্রকার বিশ্লেবণ-পদ্ধতির অবতারণা 
তাহারা করির! থ|কেন। মোটের উপর তাহা 
দিগের সিদ্ধান্তে কোন বস্তরই নিঘ্ত একনুপত। 


(৭। 


থাকার সম্তাবনা নাই-এ কারণে যে কোন 
একা খ্যাতিবাদের দারা জনের যাবতীয় 
ক্ষেত্রের বাখ্যা অসন্ভব। জৈনগণ অংশতঃ 


প্রত্যেক খ্যাতিবাঁদই স্বীকার করিয়াছেন, অথচ 
পূর্ভাবে কোন একটি খ্যাতিবাদ গ্রহণ করেন 
নাইং কারণ, তীহণদিগের মতে কোন খ্যাতি- 
বাদই নির্ধিবশেষে সকল ভ্রমের বিশ্লেষণে স্ম্থ 
নহে। 

(৮) অবশেষে মনে পড়ে--অদ্বৈতবাঁদিগণের 
“অনির্বচনীয়-খ্যাতিবদের কথা। এই মতে 
শুক্তি-রজত অনির্কচনী্ - শক্তিতে প্রতীয়মান 
রজতের স্বরূপ-নির্বচন অসম্ভব। যতক্ষণ ইহ! 
প্রতীত হয়, ততক্ষণ ইহার সতা শ্বীকারধ্য ; কিন্ত 
'আরোপ্য রজতের .অধিষ্ঠান শুক্তিকা একবার 


১৮৪ 


নিজ্ঞত হইলে আর আরোগ্যের কোন সত্তাই 
থাকে ন।--উহা নিঃশেষে লুপ্ত হইরাঁ বায়। এই 
অনির্জচনীক্বতা ও মিথ্যাত্ব-একই -_-উহাই অদ্বৈত 
সিদ্ধান্ত _“মিখ্যাঁশবে ইনির্বচনীন্ববচনঃ” | মিথ্যা ও 
সৎ এক নচে। ধাহা দৃশ্যমান তাহাই মিথ্যা, 
কিন্তু তাত! অসৎ নহে। পরিদৃশ্তামান জগত্প্রপঞ্চ 
মিথা- অসৎ নহে | 

শ্রীভগবান্‌ বাঁদরায়ণ মতি সঙ্গ ইন্গিতের সাহায্যে 
এই সকল সম্প্রদায় 'ও তীহাদিগের দ্বারা পরিগৃহীত 
খ্যাতিবাঁদগুলির মধো কোন্টি তীহার অভিমত 
নহে, তাহার সুচনা করিষ্বাছেন। ব্রঙ্গহত্র বা 
বেদান্তদশনই বেদান্তের তর্ক-গ্রন্থ/ন। যুক্তির 
সাহায্যে বেদান্ত অর্থাৎ উপনিবদের সিদ্ধান্ত 
ইহাতেই প্রতিষিত হইয়াছে! বর্গস্তত্রের তর্ক- 
পাঁদে (দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাঁদে ) পরপক্গ- 
নিরাকরণের অবতারণ। বিশেষরূপে কর| ভইরাঁছে। 
সংক্ষেপে এ পাদদের কতিপয় স্থরের আলোচনা 
করিলেই বাঁদরায়ণের স্বীঘ্ন মত পরিস্ফুট হইবে 

(১) তর্কপাদেব প্রথম অধিকরণে (১১০ 
হতে) দৃষ্ট হয় সাঙ্থ্য-যোগ-মতের থণ্ডন। দশম 
স্তরটি--“বিপ্রতিযেধা চ্চাঁসমঞ্জসম্” (২1২১০) 
'অসমঞ্জস'-পদ-প্রয়োগ-দ্বার। ভগবান বাঁদরারণের 
এই অভিমত সুচিত হইগ্লাছে যে, সাখ্য-যোগ- 
সিদ্ধান্ত সর্ববাংশে বাঁদরারণের সমর্থন লাভ করে 
নাই। অতএব, তত্তৎসম্প্রদীয়-কর্তক গৃহীত সদসৎ- 
খ্যাতির সমর্থকও বাঁদরায়ণ নহেন। 

(২) পরবর্তী দুইটি অধিকরণে (২২১১ ও 
২1২1১২-১৭)  গ্যায়-বৈশেষিক-সিদ্ধান্ত খণ্ডিত 
হইয়াছে। সপ্তদশ সুত্রটির রূপ--অপরিগ্রহা- 
চাত্যন্তমনপেক্ষা” (২২।১৭)। ইহাতে বোঁধ 
হয় নাকি যে-ন্ঠায়-বৈশেষিক মত সর্ববীংশেই 
বাদরায়ণের অনভিমত ? ইহার ফলে অন্যথ1- 
খ্যাতিবাদও যে বাদরায়ণের অপরিগৃহীত-_ইহাই 
স্থচিত হইতেছে। 


উদ্বোধন 


[ সুবর্ণ জয়ন্তী 


(৩) পরবর্তী ছুইটি অধিকরণ ( ২1২।১৮-২৬ 
ও হাহ1২৮-৩২)  বাহ্ার্থবাঁদী ও বিজ্ঞানবাঁদী 
বৌদ্ধ-সম্প্রদায়-সমূহের মতবাদ নিঃশেষে খণ্ডিত 
হইনাছে। দ্বাত্রিংশ হ্যত্রের কপ পসর্বথামপ- 
পত্তেশ্চ” ( ২২৩২ )। বৌদ্ধমত সর্বথা। ত্যাজ্য 
_ ইচাই বাঁদরায়ণের অভিপ্রায়_এই হ্বত্রে 
অভিবাক্ত । একারণে অসংখ্যাতি ও আত্ম 
খ্যাতি যে বাদরায়ণের সমর্থন লাভ কবে নাই, 
তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। 

(৪) পরবর্তী অধিকরাণে ( ২২।৩৩-৩৬) 
জৈনমত খণ্ডিত হইয়াছে । তরযগ্থিংশ স্ুত্রটির 
আকার (২২৩৩) -“নৈবন্সিন্নসম্ভবাঁৎ” | “অসম্ভব” 
পদপ্ররৌগছেত ইভাই স্থচিত হইয়াছে যে জৈনমত 
বাদবায়ণের নিকট সম্পর্ণ অগ্রাহ্া। এতএব, 
অনিয়তখ্যাতি-বাঁদও বাঁদরায়ণমতের প্রতিকূল। 

(৫। সপ্তম অরধিকরণ ( ২1১1৩৭-৪১) পাশু- 
পততমতের খণ্ডন। সপ্তত্রিংশ সুত্রটর রূপ- 
“পতরসাম্জন্তাৎ” (২২৩৭) ।  অসামঙ্রস্ত” 
পদ-প্রয়োগ দ্বারা সুচিত হইন্নাছে পাশুপতমত 
সর্বাংশে বাদরায়ণ-মতের বিরোধী নহে বাদরাঁয়ণ- 
সিদ্ধান্তের সহিত অংশতঃ সামঞ্জশ্তহীন-মাত্র। 
এই মত সাঙ্খা-যৌগ-মতের সহিত বনু অংশে 
সাদৃশ্রযুক্ত। অতএব সাঙ্য-যোৌগমতের অনুকূল 
নিয়তসদসতখ্যাতি এই নতের9 অন্থকুল--আর 
উহা বাঁদরায়ণ-সিদ্ধান্তে বঙ্জিত। 

(৬) অন্তিম অধিকরণে ( ২1২।৪২-৪৫ ) 
পাঞ্চরাত্রমত অংশতঃ খণ্ডিত হইয়াছে। পঞ্চ 
চত্বারিংশ হৃত্রের আকাঁর--৭বিপ্রতিষেধাচচ” 
(২২1৪৫ )-_উহার সহিত দশমহৃত্রের তুলনা 
সম্ভবপর _ “বিপ্রতিষেধাচ্চাসমঞ্জমম্” (২11১০ )। 
সাঙ্য-ষোগ-মত যেমন অংশতঃ বাদরায়ণ-মত বিরোধী, 
পাঞ্চরাত্রসিদ্ধান্তও সেইরূপ অংশতঃ বাঁদরায়ণ 
সিদ্ধান্তের প্রতিকূল। পাঁঞ্চরাত্রমতে সমথিত 
সংখ্যাতি ও অধ্যাতি-বাদ বাদক্লারণ-মতে অগৃহীত। 


্ 
এ 


মাঘ, ১৩৫৪ ] 


অতএব, পাঁরিশেম্য-স্টায়ে একমাত্র অনির্বচনীয়- 
খ্যাতিবাদই বাদরায়ণ-মতের অনুকূল ইহা বল! 
চলে। 

তর্কপাদের আটটি অধিকরণে--(১) সাঙ্ঘ্য ও 
যোগ (২) ও ন্যায়-বৈশেবিক, (৪) ও ।৫) বাহার্থ- 
বাদী বৌদ্ধ সং্প্রদায়-হয, (৬, জৈন, (৭) পাশুপত 
ও 6৮) পাঁঞ্চরাত্র মভ খণ্ডিত ভইরাছে। উভাঁ 
দিভগর মন্যে সাঁংখ্য-বোগ-পাশুপত-পাঞ্চরাতর মত 
অংশতঃ খণ্ডিত ও আংশিক সমধিত হইরাহে 
কিন্ত ্সায়-বৈশেষিক-সৌগত-আর্ৃত মত সর্দাংশেই 
পরিত্যক্ত হইরাছে। এই কারণে বুঝ! যায় 
যে-পীঁঙ্য-যাগ-পাশুপত-পাঞ্চর।ত সম্প্রদার-চতুষ্টগ্ 
প্রাচীনতর | উপনিযর বা] শত বাঁ বেদান্ত 
মতের সহিত আংশিক অপানঞশ্-সন্তেও 
উচ্ভারা! সর্বাংশে উপেক্ণী্ন ছিল ন]। পক্গান্তরে 
অপেক্ষাকৃত আধুনিক ন্যায়-বৈশেষিক-বৌদ্ধ-জৈন- 
মত 'অতান্ত উপেক্ষিত হইত। মহীভারতেও 
বেদান্তদর্শনের এই সিদ্ধান্তের সগর্থন পাওর| 
যাঁয়। শান্তিপর্কে বলা হইয়াছে-( ১) সাঙ্য, 
(২) বোগ, (৩) পাঞ্চরার, (৪) বেদ ও 
(৫) পাশপত--এই চি না মত- 
“সাঙ্যং যোগঃ পাঞ্চরাতরং বেদাঃ পাশপতং তথ।। 
জ্ঞানান্যেতানি বাঁজর্ষে ' বি মি বৈ॥৮ 

. (মহাভারত, শান্তিপর্্ন, 

৩৪৯ অধ্যার, বঙ্গবাসী সং) 

“শিবমহিয়ণস্তেত্রে”৪ এই উক্ভিরই প্রতিধ্বনি 
দেখিতে পাওয়া ঘায_- 

পত্ররী সাঙ্্যং যোৌগঃ প নাত বৈষ্ন্মিতি 

প্রতিন্ধে প্রস্থানে-"' ৮০1৮ (৭) 

অতএব, নি মত পাট (৯) বৈদিক 
বা ওপনিষদ বা বেদান্ত-মত, (২) সাংঙ্যমত, 
(৩) যোগমত, (৪) পাঞ্চরাত্রমত, (৫) পাশুপত 
মত। তন্মধো বাদরায়ণ বৈদিক মহের অনুবর্তী 
- অপর চারিটি মতেব অংশবিশেষ তিনি গ্রহণ 
ও অংশবিশেষ বর্জন কবিয়াছেন | 

আচার্য শ্রীশঙ্কর-ভগবৎপাদও এই শ্শেষ্ট মতানুসারে 
রন্ষস্থত্রের ভাব্য-রচন! করিয়া গিয়াছেন। 


জম 


একারণে তিনিও অনির্ববচনীয়-খ্যাতির সমর্থক। 
অধ্যাসভাষ্বের প্রারন্তে তিনি ইহার স্চন! কবির! 
গিয়াছেন। বিরোধী খ্যাতিবাঁদগুলির নিরসন 
করিতে যাইয়া তিনি বশিয়াছেন-"্তথ। চ 
লোকেহন্ুভবঃ শুক্তিকা ভি রজতবদবভাসতে” । 
ত্রমস্থলে লৌ!কক অনুভব এইরূপ-_শুক্তিক1! বজতের 
হাম প্রহীত হর । 'লোঁকে' পদ ভইতে সুচিত 
হয় শক্তিতে রজত-প্রতীতি লৌকিক-_-অলৌকিক 
নহে এ কারণে 'অনথাধ্যাতি ভাষাকারের 
অনভিপ্রেত (করণ, অন্থাখ্যাতিতে স্বীরুূত 
জ্ঞানবক্ষণী-প্রত্াসন্ি অলৌকিক  সংসর্গরপ )। 
£অভবা-পপ্রয়োগে হুচিত হইয়াছে--শুটিতে 
রজত-পুঠীতি অনুভবাত্বক অর্থাৎ প্রত্যঞ্চ জ্ঞান 
_চন্তমান।স্মট জ্ঞান নভে -_অতএন "মখাতিবাদ 
ভাষার কক সমথিত ভর নাছি। (কারণ 
অধ্যাতিবাদে গুল্ভিতে রজত শ্মৃতিমাত্র হইয়। 
থাকে )। শুল্ডিকাঁপটি ভইতে সুচিত হয় 
_র্ান শুকির বাহা সন্ভা আছে; অতএব 
*আহ্মখ্াতি ভাষ্যকীরের 'অনভিনত। (আত্ম 
খ্যাভিতে বাহারূপে রা বস্তু বস্তুতঃ আন্তর 
বিজ্ঞ।ন্রে বচিঃক্ষেপমীত্র)।  প্রজতবৎ পদাট 
দ্বার] বুঝ| যাগ_শুক্তিতে রতীরদাম রজত যথার্থ 
রজত নহে - কিন্তু রজতের ন্যায় 'আর কিছু যাহ। 
বস্ততঃ ব্যাখ্যাবেগ্য নহে। অতএব, সত্থ্যাতিও 
ভাষ্যকাবসল্মত নহে। (কারণ, সৎখ্যাতিবাদে 
সভ্য রজতের অতি ুঙ্গাতিস্থক্ম অশ শক্তিতে 
বর্তমান বিনা শুক্তিতে রজভ-প্রতীতি হয়; 
অর্থাৎ__ শুক্তি-বপা একেবারে 'অসৎ নাহ-_উহাতে 
সত্য রজত স্ুক্ভাঁবে বিদ্যমান |) 

ভাঁষ্যের 'অবভাসতে' পদ হইতে বুঝ! যায় 
যে-শুক্তিতে রজতের প্রতীতি সম্পূর্ণ অনৎ নহে 
- যাঁবংকাল রজতের প্রতিভা হয়, তাবৎ উহ! 
সত্যরূপেই প্রতীত হইয়া থাকে। অতএব, 
অনৎখ্যাতিবাদও তীষ্যকারের মতবিরুদ্ধ। 

অতএব, পারিশেম্ত-্যান্ে একমাত্র “অনির্ববচনীক়- 

ই ভাব্কারের অভিপ্রেত-ইহা অন্থমান 
করা অসঙ্গত হইতে পারে না । 


১৮৫ 


সপ 


২৪ 


মার্গপ্গীত বৈদিক কি-না? 


স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ 


মার্গসংগীত বল্তে কোন শ্রেণাব সংগাতকে 
বোঝায় এ নিয়ে ভারতীয় পণ্ডিতদের ভেতর 
মতভেদের অন্ত নেই, আঁর পাশ্চাতা পণ্ডিতেরীও 
এখনে? গতান্থগতিক ধারাকে অনুসরণ ক'রে 
চলেছেন--নতুনের কোন সন্ধান তীবী দিতে 
পারেন নি। “মার্ঁ বলতে 'কুপসিকাল' 
(01585158]) সংগীত বোনা এ ধরণের সৌখিন 
মন্তব্যও অনেক কলাবিদ্‌ আবার পোষণ করেন। 
কিন্তু ক্যাসিকাঁল সংগীত 'ও মা্গসংগাত যে সম্পরধীয়- 
ভুক্ত নয় একথ। আতিহাপিক গব্যেক মীত্রই 
একবাক্যে স্বীকার করবেন। প্রাচীন সংস্কৃত 
সংগাতশাস্্গুলিও আমাদের এ পার্থক্যের কথ। স্মরণ 
করিয়ে দেয়। ক্ল্যাসিকাল বে সংস্কৃত (7687790) 
উন্নত কুচিসম্মত ও বৈচিত্র্যময় এ বিষয়ে কোন 
সন্দেহ নেই, কিন্তু ক্ল্যাঁসিকালের বয়স মুসলমান 
রাজত্বের গণ্ডীকে অতিক্রম ক'রে ঠিক এঁতিহাসিক 
বা প্রাগৈতিহসিকের কোঠায় কিছুতে পৌছতে 
পারেনি । স্বরবিস্তার, শ্রুতি-মীধুধ, বাগ-রাগিণীর 
প্রকাশ ও পরিবেশন, বাঁদী সংবাঁদী ও বিবাঁদীর 
মর্ধাদা দান, আলাপ তান গনক অলংকার মুছনা 
প্রভৃতির কৌলীন্ত রক্ষা এ সমক্তই ক্ল্যাসিকাল 
তথ! বর্তমান অভিজাত সংগীতের অবদান, এ্শ্বয 
ও রূপ হ'তে পারে, কিন্ মার্গসংগীত ঠিক এধরণের 
নয়। মার্গ-সংগীত যদিও “আলাপার্দিনিবন্ধো, 
রাগবিবেকসম্পন্ন ও নিয়মযুক্ত ( “নিয়মে তু সতি,) 


তবুও তাঁকে ক্ল্যাসিকালের গোষ্ঠীতুক্ত কর! কখনই 


সমীচীন হবে না। মাসংগীতে নিছক ভারতীয় 
ভাবধারা ও পরিবেশের মীধুধ আছে, ক্ল্যাসিকাল 


সংগাতে ভারতীয় আদশের সংগে মোগল-দরবার 
৪ পাবশ্ত-পরিবেশেব  ছ্রোরাচই বরং বেলী। 

মার্গসংগাত প্রাৈদিক বুগে রূপায়িত না! 
থাকলেও বৈদিক যুগে ঘে পুর্ণবিকশিত ছিল 
এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু মার্শসংলীত 
বল্তে আমরা সন্ঠি। সততা কি বুঝি সেটাই বরথার্থ 
আলোচনার বিযুয়। আলোচনাও 
প্রাচীন নখি-পরেব নজিবেন ওপর নিব ক'রেই 
কবতে ভবে। ব্রাহ্মণ, সংহি্, গ্রাঙিশাখ্য ও 
শিক্ষাগ্ুলিন ভেগর গাগা, গান, সাম, উদগাথ, 
উদ্গান, সোম, স্তোভ, উহ, উহ্থা প্রভৃতি নামের 
উল্লেখ আছে ।  ব্রাহ্মণ-সাঁহিতো ও প্রাতিশাখা- 
গুলিতে সামগাঁনেব অজতাঁতে গ্রামেগেরগান ও 
অরণ্যেগেম্গানের ইংগিত পাই । সানগান বৈদ্দিক 
যুগেই নিজম্ব সম্পদ। বৈদিকঘুগও ছু'চার 
বছরের সমষ্টিকে নিয়ে গছে উঠে নি, কয়েক 
হাজার বছরের ক্রমোন্গতির ধারা, সংস্কৃতি, সভ্যতী, 
শিক্ষা, ধম, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও দর্শনকে নিয়ে 
এই বৈদিক থুগ গড়ে উঠেছিল । উান-প্তনই 
বুগের ধর্ম । বৈদিক বুগে ক্রমবিকাশের সংগে 
সকল জিনিসেরই ক্রমোন্নতি সধিত হরেছিল। 
খক্ছন্দে সুর যোজন ক'রে সাম্গানের সৃষ্টি 
হয়েছিল । সামগান সামিক বুগেরই পরিণতি । 
সামিক যুগে তিনস্বরযুক্ত গানের প্রচলন ছিল। 
সে তিন স্বর কারে! মতে নিষাদ যড়জ খষভ, 
কারে। মতে পঞ্চম ম্ধ্যম বড়জ অথবা কারো 
মতে আবার পঞ্চম গান্ধার ড় জ। তবে সোমনাথ 
(১৬০৯ খুঃ) তার রাগধিবোধগ্রন্থে পঞ্চম গান্ধার 


মবহা এ 


মাঘ, ১৩৫৪ ] 


ষড় জকেই (সমপা) বয়ন (6151781 570 5616 
[65881108) স্বর বলেছেন £ “কিং চ স্বভৃবঃ সমপা? 
অথবা “সমপাঁঃ ষড় জ-পঞ্চম-মধাম1ঃ স্বস্মার্দেব 
ভবন্তীতি স্বুবঃ প্বগ্রকাশীঃ বলেছেন ।? 
বেঙ্কটমুখীর অভিমতও তাই । সুতরাং অবরোহ 
গতিতে পঞ্চম-মধ্যম-ড়জ ( পমসা অর্থাৎ সমপা) 
স্বর তিনটিই সাঁনিক বুগের স্ব ভওয়া| সমীচীন । 
সাঁমিক যুগের আগে আর্টিক ও গাঁথিক যুগ। 
আচিক যুগে একটিমাত্র স্বরেই খাক্ছন্দ গান করা 
তন, আর গাথিক থুগে ছুটিমাত্র স্বনে গাথা- 
গানের প্রচলন ছিল। সামিকের পরে শ্বরাস্তর, 
ওভডব, ধাঁড়ৰ ও সংপূর্ণ-ধুগেব বাঁজত্ব। ক্রম 
বর্ধগান ম্ববগুলিব বা ঘুগের ভেতর কুমবিকাঁশের 
ধারা না স্তব লুকানো বথেছে। ক্রমবিকাশ 
সমস্ত জিনিসের স্বীকাব কবতে হবে। স্বরের 
বিকাশকে নিয়েই গান , না গাতির বিকাশের 
সার্থকতা । সামগানে তিন থেকে আরম্ত ক'বে 
সাত স্বরের 'প্রচলন ছিল-তার প্রমাণ 
খক্‌ সাম থু অথর্ব তৈত্তিরীয় তরে প্রভৃতি 
প্রাতিশাখাগুলি, ভাঁদের ভাষ্য টীক1 টিগ্লনি আর 
শিক্দাগুলি। সামগাঁন চাঁর পাঁচ ছর 'অথব। সাত 
তথা সম্পূর্ণ স্বরে লীলাধিত হ'লেও তা! সুসঙ্গত ও 
নিযমানুগই হয়েছিল । দেশ ও কালের মর্ধাদাকেও 
তারা অবমাননা করেনি । সাঁমগানের পর 
সামের অনুকরণে মার্গ-সংগাতের উৎপত্তি তরেছিল । 
শ্রুতি জাতি গ্রাম আলাপ মুছ্ছনার সংমিশ্রণে 
মার্গসংগীত ছিল নৈচিত্রযমঘম ও নিয়মাধীন। এই 
বৈচিপ্রা ও নিরমকে অতিক্রম কবলেই তা দেশী 
সংগীতের পরধায়তৃত্ক হত। দেশী সঙ্গীতে শ্রুতি জাতি 
ও গ্রামের কোন বালাই থাকত নী--“বেষাং শ্রুতি- 
স্বরগ্রামজাত্যাদিনিযমো ন হি । অবশ্য বর্তমান 
ক্লযাসিকাল সঙ্গীতও শীন্ীয় দেশী সংসাতের শেণী- 
ভুক্ত যদিও ক্ল্যাদিকাল-দংগীতে শ্রুতি জাতি 


১. 'রাগবিরোধ (29521 50. 7945), পৃঃ ৬৭ 


মার্গসংগীত বৈদিক কি-ন।? 


৯৮৭ 


ুচ্ছনা অলঙ্কার সবই রয়েছে । কল্সিনাগ দেশী 
সংগীতকে কামচারপ্রবতিত্বম্ঠ বলেছেন ৷ নিয়মে 
বিধিবদ্ধ হলেই ( “নিয়মে তু মতি” । তা মাগ- 
সংগীতের কৌলীন্য পেত- তেষাং গতাঁদীনাং 
মার্গত্বমেব” | 'কামচার” বল্তে যার যেমন কুচি 
সে রকমই গান কর্ত। এটাই দেশী সংগীত। 
কল্লিনাথ তাই বলেছেন £ 'দেশিত্বং চ তত্তদ্দেশ- 
মজমনো রঞ্জনৈকফলত্বেন কামচারপ্রবতিত্বম্ঃ | রুচির 
মন্যারী যা ভাল লাগৃত অথাঁৎ শ্রুতিনধুর ছিল 
৭ লোকেব মনে|রগ্জন করত তাই গান করত, কাজেই 
বেশ বা স্থানভেদে তা! ভিন্ন ভিন্গ হত, নিয়মের 
তথ। বিধি-নিষেধের9 কিছু বালাই গাকৃত ন1। 
রাগনিবোধকাব সোমনাপ 'গাতং দ্েধা মা্গে। 
দেশা” ব'লে মার্গ ও দেখা হিসাবে ভারতীয় সংগাতকে 
ছু'ভাগে ভাগ কবেছেন। মর্গসংগাত সগন্ধে তিনি 
বলেছেন, 
৯. ৯. আাগঃ ন যে। বিরিষছ্ধেঃ | 
মস্বিষ্টা ভরতাছৈ$ শস্তেরগে প্রযুন্রেণহচ | 
পবিষ্ষার করার জন্ত তিনি টীকাতেও 
'মাগাতে অদ্বিষ্যতে ইতি মার্গঃ 
বে। বিরিধািঃ ব্রঙ্গাদিভিঃ  অথিষ্টং গবেষিতঃ 
সামবেদাছতক্ষ্য প্রথম-দ্বিতীয়-ততীয়-চতুর্থ-মন্দরাতি- 
্বার্ধাখযান সপ্তন্বরান সপ্গৃহ্া 'গ্রবতিত ইত্যথঃ" 
মতঙ্গও তার বৃভদেশীন্েে মার্গ-সংগাতেব পরিচয় 
দিতে গিরে বলেছেন» 


আরে 
উল্লেখ করেছেন £ 


-মালাপাদিনিবন্ধো ঘঃ সচ নাগ; প্রকীতিতঃ। 
আলাপাদিবিহীনস্ত স চ দেখা প্রকীতিতঃ ॥” 
যে গানে গাঁদাপ মুনি তাল লয় অলংকার 
প্রভৃতির সমাবেশ গাঁকে তাকে মার্গ আর 
আলাপাদ্ি বৈশিষ্টা বে গানে থাকে লা তাকে 
“দেশী'-লংগাত বলে । 
প্রীসীন সংস্কৃত বইগুলির ভেতর শাঙ্গ দেসের 
ংগীতরত্বাকরই ( ১২১০-১২৪৭তৃঃ) বিস্তৃত ও এক- 
দিক থেকে শ্রেষ্ট, নচেৎ প্রামাণিক সমস্ত গ্রস্থরেই 


১৮৮ 


বলা যায় । রত্াীকর্কার শীঙ্গ দেবের আগেও অনেক 
ংগীতগ্রদ্থকারের নামের উল্লেখ পাঁওয়। যাঁর । 
শাঙ্গ দেব নিজেই রত্বাকবে তাদের নাম করেছেন 


(১1১৫ -২০--যেমন, সদাশিব, বন্ধ, ভরত, 
কশ্তপ, মতঙ্গ, যাষ্টিক, ঢুগাশক্তি, শাদু'ল, 
কোহল, বিশ্বাখিল, দণ্তিল প্রস্াত। এঁদের 


সকলের সংগাতগ্রন্থ কিন্ত ছাঁপার আকারে আবাঁর 
পাওয়া যায় না; পাঁগুলিপি 117810১0109) 
তাও সকলের সংপূর্ণক্পে পাওয়া জুকঠিন। 
তরতের নাট্যশাস্থ (৪-৫ শতাব্দী), দগ্ভিল বাঁ 
দন্তিলের দত্তিলম্‌ (৪-৫ শতাব্দী '১ মতের বুভদ্দেণী 
(৯ম শতাব্দী । নারদের মকরন্দ (৭ম শতাব্দী) 
প্রভৃতি বইগুলি ছাপার অক্ষবে এখন পাওয়া 
যায়। তবে এগুলির চেয়ে রত্রাকরেব আলোচনা 
আরো সুষ্পষ্ট ও বিকৃত শা্দেব তীর 
রত্বাকরে মার্গসংগভ সম্বন্ধে বলেছেন £ ব্রদ্ধা 
গ্রভূতি আচীর্ষের! চাঁরবেদ থেকে অন্বেষণ করে 
যেসংগত রচনা? কব্লেন, ভরহ 'প্রভতি 
কলাবিদের1 তাকেই বূপারিত ক'বে সাণাঁবণেব 
সমাজে পরিবেশন করেহেন।  বহ্রাকলের 
টাকাকার কল্লিনীথ ( ১৪৪৬-১৪৬৫থঃ ) একথা 
আরে। পরিষ্কাব করে বল্তে গিয় উল্লেখ 
কবেছেন £ “মীগিতহ্ান্মার্সত | মাগি হস চ বিবি 
দ্যৈর'্ষাপিভিঃ ন।ট্যসংজ্ঞমিমং বেদং সেতিহীমং 
করোগ্যহম্ত ইতি প্রতিজ্ঞায় চতুর্যু বেদেঘস্িঘয 
কৃতত্বাৎ। মাগিত ইতি 'মাগগ অন্বেণে 
ইত্যশ্বাদ্ধাতোঃ কর্মণি নিষ্টায়াং রূপম্‌ |” সুতরাং 
দেখা যাঁর, ব্রন্ধা প্রর্ততি কলাবিদের। খক্‌ সাম 
ষজু ও অথর্ববেদ থেকে উপাদান সংগ্রহ ক'রে 
তরতান্ি শিষ্যদের শেখালেন, ভরত গ্রাভৃতি সংখত- 
নাঁয়কের। তাকে 'ঁবার নাট্য ও সন্দীতের 


২. এই আর্দীঅবগ্ঠ সৃষ্টিকঠা চতুমূ্চ ব্রহ্ধা লন, কারণ 
পন্ধার বহু রূপ ও মৃড্িভেদের উল্লেখ ত্রা্মণসাহিত্য থেকে আরম্ত 
ক'রে পুরাগগুলিতে পর্যন্ত পাওয়া যায়। 


উদ্বোধন 


সুবর্ণ জী 
ভেতর যোজনা ক'রে সাধারণের জন্য লোকসমাঁজে 
প্রচার করলেন। 

রত্রাকরের টীকাঁকার সিংহভূপাল (১২২৭ খৃষ্টাব্দ) 
মাগণ অথ মাগিত শবে অন্বেষিত” ব| 
দৃষ্ট-ই  ( মাগিতোহদ্বেষিতো দৃষ্টঃ) বলেছেন । 
অস্বেবণে অথবা দেখা (দুষ্ট) কোন-কিছু 
একটা চল্তি ও সত্যিকার জিনিসের, অর্থাৎ 
যাঁর অস্তিত্ব ও প্রচলন সমাজে আছে তার 
স্ন্গেই চলে, ব। আগে বা কোনদিন সমাজে 
প্রচলনেন আকারে থাকে না সে জিনিষের 
অন্বেষণ ব। দশনের প্রধণ কিছুতেই জাগে না। 
কাজই একথা ঠিক যে, বন্ধ। প্রভৃতি 
গুণারা 'একটি প্রচনিভ বৈদিক সংদতের ধারাকে 
অন্তসরণ করেই মাগ তথা মাজিত (19069 ) 
সঙ্গীতেব প্রবর্তন সমাজে করেহিলেন ৷ কল্লিনাঁথও 
তাই বলেহেন 2. পামবেদাদিদং গীতং সংজগ্রাহ্ 
পিতানভঠ | এই গিভত বা গান বলতে 
কল্পিনাথ বৈদিক তথ মার্গদংখতকেই সংপূর্ণ 
লক্ষ্য করেহেন। তারপর মারগসংগতও বে বৈদিক 
ভাব নজির দিতে গিপ্নে তিনি আবার 
বলেছেন £ “াতস্ত সামবেদসংগ্রহরূপত্বেন বৈদদিক- 
ত্বাদ্রপাদেয়ত্ং ভবে গাত তথ। মাগস্ংগত নিছক 
সামগান নয়, কারণ সাগানের স্বরসৌনার্ধ, 
গতি ও ধারাকে অনুসরণ করেই মার্গসগাংতের 
স্থষ্টি হয়েছিল, আর তাই মার্গপঙ্গীত ও সামগান 
ঠিক এক গ্িনিস নর়। তবে সামবেদ তথ সীঘগানকে 
অনুসরণ ক'রেই স্থষ্টি হয়েছিল ব'লে মাগসঙ্গীতও 
বৈদিক কৌলীন্ত পাবার অধিকারী । 

সামগানের মতো মার্গনংগাতেও সাত স্বরের 
প্রচলন হয়েছিল (গীতস্তাপি সপ্তশ্বরাত্মকতাতি” )। 
অনেকে এই সাত স্বর সম্বন্ধে আপত্তি ক'রে 
বলেন বে, জামগানে তিন অথবা চার 
স্বরেরই মাত্র প্রচলন হিল। কিন্ত এ ধরণের 
মন্তবোর পেছনে কোন ধতিহাসিকতা নেই, কারণ 


মাঁথ, ১৬৫৪ ] 


জুষ্টাদি সাত স্বর যে সাঁমগাঁনে বাবহৃত 
একথ। প্রাচীন আচারের সকলেই একবাক্যে স্বীকার 
করেছেন। পুষ্পর্ষি প্রণীত সামগ্রাতিশাখা 
পুষ্পহ্তত্রে  মাঁবার উল্লেখ কৰা ভগ্নেছে ঃ 
সম্প্রদায়ভেদে সামগ।ন চার, পাচ, ছজ় 
৪ সাত স্ববেও গাঁন করা যেমন, 


হত 


হত। 
'এতৈভাবৈস্থ গায়গ্তি সর্বাঃ শাখা; পৃথক পৃথক! 
পান্েব তু গায়স্ডি ভূয়িষ্।নি স্ববেষু তু ॥ 
সামানি ষট্ন চাঙ্তানি সপ্তন্ ছে তু কৌথুমা: 1" 
মিঃ এম এস লাঞঙামী মাঁয়াবও রামীমতোর 
স্বরমেলকলানিধিব মুখবন্ধে (11100900060 ) এই 
গ্রসংগের অবভাঁবণা কারে শ্বীকার করেছেন, 
চার কেন, পীঁচি থেকে সাহ ম্ববের বাবভীব 
সাদ তথা বৈদিক গানে ছিল।ৎ তিনি 
বলেছেন 2:06 50915 01 075 ঠাক 
[00515 0৫0102101১ 
00৮, 


১৫7/22%-081100) 1958. 0) 


[81750 [90005 


109 7)017 00185 00011750706 15061 
56৮61) 10095 5 
প্রবকতপক্ষে সামগানে সাত শ্বরের 
প্রচলন ছিল আর সে সাত স্বরেব নাম তুষ্ট 
প্রথম, দ্বিতীয়, তীর, চতুর্থ, মন্্র ও অভিন্বায। 
শিক্ষাকীর নারদ এবং বেদভাধ্যকাঁর সায়ণ 
আঁকাব এদের নাগ প্রথম, দ্বিতীয় তৃতীয়, 
চতুর্থ, পঞ্চম, বষ্ঠ, ও সগ্ুমও দিয়েছেন। 
মা্গসংগাত যখন স্থ্টি ভল মাজিতরুচিসম্পন্ন সমাজের 


কক কহ 


৩. ৮1৫৩ পুষ্পঙ্ত্র (কাশী সং), পৃঃ ১১৮-১১৯ 
অজীতশক্রর ভা্বও জষ্টব্য। 
27211555001 12282005467 (1014), পৃঃ ২৬১। 
নারদধীশিক্ষা, পৃঃ ৩৯৭ ৩৯৮। 

৪. 'মারগসংগীত' বল্তে তিনি সীমগানকেও লক্ষ্য 
করেছেন; কারণ তীর মত্তে সীমগ্থীন ও মার্গসঙ্গীতের 
ভেতর কোনি পার্থক্য নেই। 

৫0 77270212220 
৪2721 01881, 


0, 2০8 95 : 


€০:522৮2776151216- 


মার্সসংগীত বৈদিক কি-না? 


১৮৯ 


জন্য তখন সাঁমগানের অনুকরণে সত স্বরকেই 
আবার তাতে ব্যবহার কর। হল, কিন্তু তাদের 
নামকরণ কর! হল দেশী পংগীতের মতে। ষড়জ, খষভ 
গান্ধার, মধাম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাঁদ বোলে । অবশ্ঠ 
বৈদিক সানগ|নের অনুকরণে মার্গসংগতের স্য্ট 
হলেও কেন যে স্বরগুলির নামের পরিবর্তন করা! 
তার কোন ম্থম্পষ্ট নজির এখনো পথন্ত 
আবিক্ষার হয়নি! তবে সামগানের পাশাপাশি 
দেশী সংগীতের প্রচলন থাকায় এবং সাম্গানের 
রীতি তখনকার সগাজ থেকে লোপ পেতে 
বসলে বর্তমানের রুচি অগ্চযার়ী দেশী সংগাত্তের 
স্বরনীমই গুণীরা গ্রহণ কবেছিলেন ব'লে 
মনে ভয়। চলতি ভ্রিনিসেরই সমাজে আঁদর 
থাকে সমাজে সামগানের প্রচলন তখন 
কমে এসেছে, সমাজের রুচিও দেশী সংগাতের দিকে 
ঢলে পড়েছে, কাঁজেই ভরত প্রভৃতি কলাবিদের| 
সামগানকে আরে মাঞ্জিত ও তখনকার সমাজের 
অনুযারী ক'রে মার্গসংগতের হ্ষ্টি কর্লেন, 
দেশের উন্নতিকামী গুণারাও ভা গ্রতণ কর্লেন। 
দেশী সংগাতও সমাঁজে তখন আদৃত ও সুপরিচিত 
ছিল ব'লে দেশী সংগীতের মতোই মার্গসংগাতের 
সুরগুলির নামকরণ করলেন ধডজাদি। কল্লিনাথও 
ভাই সাধারণভাবে উল্লেখ করেছেন £ “সামানি হি 
তু্ট-প্রথম-দবিতীয়-তৃতীয়-চতুর্থ-মন্ত্রাতিস্বীধাখ্যাঃ সপ্ত 
স্বরাঃ; ইহ তু তএব বথাযোগং ষড়জাঁদিব্যপ- 
দেশভাজ ইতি 1” 

একটি বিষয় এখানে উল্লেখ কর উচিত 
যে, কল্লিনাথের ইহ তু ত এব যথাযোগং 
ষড় জাঁদিব্যপদেশভাজঃ, স্বীরুতিগুপি কিন্ত বেশ 
সুস্পষ্ট নয়, তবে এ স্বীরুতির জন্য তিনি শিক্ষাকাঁর 
নারদের * কাছেই বিশেষভাবে খণী। আমাদের 

৬. মকরনাকার নারদ ও শিক্ষাকার নারদ এ'র! হে 
ভিন্ন ভিন্ন সময়ের সম্পূর্ণ আলাদ! লোক একথা আগে 
আমরা অন্কেবার আলোচনা করেছি । রামায়ণ, মহাভারত, 


১৯৪ 


অনুমান শিক্ষাকার নারদ নাঁট্যশাস্ত্কার ভরত 
ও দক্তিলেরও আগেকার লোক; স্থতরাঁং রত্বা- 


করকার শা দেবেরও অনেক আগে তিনি 
তাঁর স্ংগীতগ্রন্থগুলি রচনা করেছিলেন । 
শিক্ষীকাঁর নারদের সময়েই সাম গানের 


ধার ক্ষীণপ্রার হয়েছিল, অথচ দেশী সংগীতের 
প্রচলন তখন অব্যাচতই ভিল। মা্গ-সংগীতের 
রূপ দেশীর পাশে তখন বরং বেড়েই চলেছে। 
নারদের নাছে মার্গের কৌলীন্ত বৈদিকেব 
কোঠাতেই সুরক্ষিত ছিল, অথচ সামগানের 
সাত স্বরের সংগে মার্গদংগীতের সাত স্ববের 
পারম্পরিক পরিচ্গত কোন এক্য ছিল না, 
অথচ খ্রকোর অথবা 1বশেষ সম্পর্কের 'একটা 
প্রয়োজনও ছিল +$কারণ সমাজ তখন সামগানের 
স্বর তুষ্টার্দির নাঁম একরকম ভুলে যাওয়াতে নারদ 
তীর শিক্ষার সংগাতে সাত স্বরের পরিচয় দিতে 
গিয়ে দেণী স্বরের কথাই বলেছেন। যেমন, 

'মড় জশ্চ খবভশ্চৈব গান্ধারো মধামন্তথা | 

পঞ্চমৌ ধৈবতশ্চৈব নিষাদঃ সপ্তম: শ্ববঃ ॥" 


কাজেই একথা ঠিক যে, নারদ মার্গ-সংগাত ও 
দেশী সংগীত এ ছুটি স্বরনামেরই মাত্র উল্লেখ 
করেছেন, সামগানের কথ। কিছু বলেন নি; 


কারণ সামগাঁন তখন সাধারণের ভেতর এক 
ব্লকম অপ্রচলিত হয়েছে বল্লেই চলে । অথচ সামবেদ 


বা সামগানের মোটামুটি উপাঁদানকে অম্ুসরণ 
ক'রেই (“মাগিতঃ, “দৃষ্টি” ) অস্ততঃ মার্গ সংগীতের 
উতৎপত্ভি। তাই নারদ সামগান ও মার্গ-সংগীতের 
ভেতর একটি যোগস্ত্র রচনা! ক'রে দেখালেন, 


হুরিবংশ ও পুরাণগুলিতে অনেকগুলি নারদের আবির্ভাব 
দেখ! ঘায়। কাজেই ব্যান, ব্রহ্মা, ইন্ত্র প্রস্থতির নতে। 
নীরদও একটি উপাধি হওয়া অসম্ভব নম্। অথবা ভিন্ন 
ভিন লময়ে একই নীমে অনেক লারদ থাকাও সম্ভব । 


উদ্বোধন 


[ হুবর্ণ অত 

যঃ সামগ্বানাং গ্রধমঃ স বেণোর্ধ।মঃ হ্বরঃ। 
যো দ্বিতীয়; স গান্ধারন্তৃতীয়বষভঃ স্মৃতঃ ॥ 
চতুর্থ: বড়জ ইত্যাহঃ পঞ্চমে! ধৈবতো ভবেৎ। 
যো! নিষাদো বিজ্ঞেয়ঃ সপ্তমঃ পঞ্চম: স্মৃতঃ ॥” ৭ 
নারদ প্রথম স্বরের সংগে ম্ধামের, দ্বিতীয়ের 
সংগে গান্ধারের, তৃতীয়ের সংগে খৰভের, চতুর্থের 
সংগে বড়জের, পঞ্চমের সংগে ধৈব্তের, ষষ্ঠের 
সংগে নিযাদের এবং সপ্তমের সংগে পঞ্চম ত্বরের 
তুলন। ক'রে পরস্পরের একা দেখিরেছেন। 
অবশ্য মাচাষধ সারণ9 এ ধরণের প্রচেষ্টা 
করেছিলেন, বদিও শিক্গাকার নারদের সংগে ঠিক 
মিল নেউ। শিক্ষাকাঁৰ নাঁবদের 'ঘঃ সামগানাং 
প্রথম" প্রস্ততি স্বীরুতির জন্য কল্লিনাথের “ইহ 
তু ভ এব যথাযোগং ষড়জীদিব্যপদেশভাঁঙ 
উত্তি' কথাগুলিব স্ুম্পষ্ট অর্থ প্রকাশ পেয়েছে । 
ব্রঙ্গা চার বেদ থেকে উদ্ধীর ক'রে মার্গ-সংগাীতের 
রূপ দিয়েছিলেন সবসাঁধারণেব উপকারের জন্ 
( ব্র্গণোহপি বেদাছুদ্ধত্য সংগ্রহেণ সার্ববর্ণিকত্বং 
প্রয়োজনমিতি' )। তদানীন্তন গুণী সমাজও তা 
মার্গ-নংগাভকে সাদবে গ্রহণ করেছিলেন। 

মোটকথী, একথা ঘেনে নিতে মামাঁদের 
আপি নেই যে, মার্গ-সংগাত সামগানের মতে। 
বৈদিক, যদিও ত1 সামগানের হুবহু নকল অথব। 
ঠিক সামগানই নর | চার বেদ থেকে মালমশল| 
সংগ্রহ করলেও প্রধানতঃ সাঁমবেদ থেকেই 'গাত' 
অর্থাৎ মার্সসংগাতের উপাদান নেওয়া হয়েছিল। 
বক্ষ! নিজে সামগানে পারদর্শী ছিলেন 
'সামগীতিরতে। ব্রহ্ছা', আর সংগ্রহকর্ত। ব্রহ্মার 
সমম্নেও সমাজে সাঁমগানের প্রচলন ছিল-ধ্দিও 
খুব বেশী নয়। রত্বাকরের অন্য টীকাকার 


৭. শিক্ষানংগ্রহ (কাশী লঃ), পৃঃ ৪১৯ 

৮ সামনের প্রচলন অবগ্য এখনো ভারতের নানান 
জাগার রয়েছে যদিও সর্বসাধারণের ভেতর তার আদ্বর অত্যন্ত 
ফম। পীঞ্জাবপ্রদেশে, দাক্ষিণীত্যে ও কাশী গ্রনৃতি অঞ্চলে 


মাঘ, ১৩৫৪ ] 


মার্গসসংগীত বৈদিক কি-না ১৯১ 
সিংহভূপালও শ্বীকার করেছেনঃ "গাতন্ত লমূল- লৌকিকই বলেছেন। লৌকিক গানই প্ররুতপক্ষে 
ত্বমাহ--সামবেদাদিতি' । তা ছাড়া কল্লিনাথের দেনা সংগীত। তবে ভরত “গান” শব্দেব পরিবতে 


'এতচ্চ ন কেবলং বৈদিকম্, কথাগুলি থেকেও মার্গ- 
সংগীত যে বৈদিক একথ| স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হঞু। 
অনেকের মতে গান্ধর্গানই মাগ সংগত । 
টাকাঁকার চতুর কল্লিনাথ তই স্বীকার করেছেন ঃ 
'গান্ধরং মাঃ । গানং তু দেশাতাবগন্তব্যম্‌। 
অনাদিসংপ্রদযমি ত্যনেন গান্ধবন্ত ব্দেবদপৌরতেরত্ব- 
মিতি স্থচিতং ভবতি । গানং তু বাগ্েয়কাবদিপরতন্্র 
পৌরুনেয়মের 1” 


ত্বাৎ "বাগ্নেরকার' বল্তে 
শাঙ্গদেব তার রত্রীকরেব প্রথম অধ্যায়ে 
পদার্থনংগ্রহে গানের কথান | বাঁক) ঘিনি 
সুর । গেয়) ঘোজনা করেন তাকে বলেছেন। 


মার 'গান্ধব' বলতে ধিনি মাগ' ও দেশী এই উভয় 
সংগীতে পারদর্শী তাকে বোঝায়। মোটকথা 
কষল্লিনাথ গান্ধর্কে যার্গসংগাতের আভিজাতা 
দিয়ে 'গান'-এর সংগে সম্পূর্ণ পৃথক দেখিয়েছেন । 
গাদ্ধবকে ভিনি বলেছেন অপৌরুষেয় 'অথাৎ 
কোন পুরুষ বা! মব্ণশীল মান্ুষেব দ্বারা রচিত 
নয়। বেদও তাই; বেদূকেও শাস্ত্রে অপৌরুষেয 
বল! হয়েছে! গান্ধবকে মপৌকুষেযর ব'লে তিনি 
স্থতরাঁং বেদের তথা বৈদিক কৌলীন্ই গান্ধবকে 
দিয়েছেন, আর গানকে তিনি বলেছেন পৌরুষেয় 
সুতরাং লৌকিক ও অবৈদিক। কল্লিনাথের 
এ বিভাগ কিস্ত ঠিক প্রাচীন শাস্ত্রসম্মত নয়, কারণ 
গান ব1 গীতি বলতে সমস্ত প্রাচীন শাস্ত্ই সামগান 
তথা বৈদিক সংগতকেই লক্ষ্য করেছে। তবে 
ভরত তার নাট্যশাস্ত্রে এবং 'ভরতের পরবর্তী 
গ্রন্থকারের। প্রায় সকলেই তাঁদের সংগীতের বইরে 
গানকে নাট্য ও বাগ্যের সম্পধীয়তুক্ত ক'রে 


এখনো সামগ ঘা সামগানকারীদের সংখ্/ বড় কম নয়। 
তবে প্রাদেশিক থার়কী ও উচ্চারণ-পন্ধতির অনেক পার্থকা 
আছে। 

». সঙগটতরত্বা্ষর (33597 2০২) চ৮, 17) পট ১৮৮ 


'গাত' শব্ধই বেশী উল্লেখ ক'রে বলেছেন ১ গীত সাঁম 
তথা সাঁমাব্দ বাঁ সামগান থেকে উৎপন্ন হয়েছে। 
যেমন, 

নিট্যুব্দং ততগ্তন্কে চতুবেদাজসম্তবম্‌। 

জগ্রাহ পাঠমৃথেদাৎ সানভ্যো গীতমেব চ | 

যজুর্বেদাদভিলয়ান্‌ রলানাখবণাদপি |" ১৯ 
এখানে 'সামভ্যে। গভমেন চ' বল্তে মাগ-সংগতই 
বোঝানো উচিত। নাট্যশান্্ের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে 
'গাঁনং পঞ্চবিধং জ্ঞের (৬৩০) কথাগুলিতে 
'গাঁন'-ও মার্সংএতেলই পর্যায়তৃক্ত বলেছেন । কিন্ত 
২৭শ অণ্যায়ে গাঁনং বাগ্াং' (৯৭1৮০), গগীত- 
বাদিঅন্িষ্ঠং, ( ২৭1৯১), 'গানং নাট্যকহং তথা? 
(২৭1৯৮ । অথবা “এবং গাঁনং চ নাটাং চ বাঁগ্ঠং চ 
বিবিপীশ্ররম্‌ঠ । ২৮৭) কথাগুলি ভেতর গীত, 
গাতি ব! গান দেশিশ্রেণীভূক্ত করেছেন নলেই মনে 
হয়।১১ ভরত অথবা দত্তিলের পর মতঙ্গ সম্পূর্ণ 
দেশী সংগাতেরই প্রচারক ছিলেন; কারণ তীর 
বইরের নামই 'বৃন্দেশী” | তাছাড়ি। সংগাতের উৎপত্তি 
প্রকরণ বলতে গিয়ে একমাত্র দেশী সংগতের 
সম্বন্ধেই তিনি বলছেন $ যেমন 'বর্ণেপলম্তনাদ্‌ ব্যাক্তো 
দেশিমুখমুপাগহ$ 1১২ শাঙগদেব ও ভার সংগাত- 
রত্বীকরে মাগসংগীতের কথা। উল্লেখ করছেন যদিও 
দেশী সংগীতের আলোচনাই প্রধানতঃ তিনি 
করছেন । পার্খদেব, সোমনাথ, অহোঁবল, দামোদর 
এরাও তাদের সংগিতসময়সার, রাগবিবোধ, 
পীরিজীত ও দর্পণে দেশীসংগতের বিবরণই 
দিয়েছেন । কাজেই কল্লিনাথ যে গান্ধর্বের সংগে পৃথক 


১*  নাটাশাস্ত্র ( কাগীসং ), ১১৬ ১৭ 

১১ শাঙ্গ দেবও ভার রত্বাকরের প্রবন্ধাধ্যায়ে ( ৪র্থ অঃ) 
গানকে দেশী পধ্যায়ভুক্ত ক'রে বৈদিক গান্বর্সংগীতের সংগে 
আলোচনা করেছেন ( ৪1১-৩)। 

১২ বৃহুনেপী, ১২ 5 22 


১৯২ 


ক'রে গানকে লৌকিক বলেছেন ত1 একেবারে 

ংগত নন, কেননা গান” বল্তে তিনি 
দেশী গানের কথাই বলেছেন। 

মোটকথা কশ্লিনাথের মন্তব্য থেকে স্পষ্টই 
বোঁঝ। যান্ন যে, গান্বর্সংগত বৈদিকতের সম্মান 
পাবার ঘোগ্য। মার্প-সংগতও তাই। কাজেই 
সাদৃশ্ের দিক থেকে গান্র্ব ও মার্গ সমপর্ধীয়- 
ভুক্ত অথবা এক ও 'ভিন্নই। নাট্যশাস্ত্রকাঁর 
ভরত 'এই গান্ধব-গানকে আবাঁব গন্ধরদেরই 
একমাত্র প্ররিপ্ সংগীত বলেছেনঃ গগন্ধরাণামিদং 
বস্মাৎ্থ তস্মাদ্‌ গান্ধর্যূচ্যতে |১৩ এই গন্র্ষদের 
. বাড়ী হিল নাকি গান্ধীর তথা বর্মান কান্দাহারে 
-ভাঁরাতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ব 
কাবুলে। এ্রতিহীসিক গবেষণায় এখনো পর্যন্ত 
এর কোন সঠিক নির্বারণ হয়নি। গন্ধর্ব- 
সংগাতেব রূপ সম্বন্ধে পরিচয় দিতে গিয়ে ভরত 
বলেছেন £ গান্ধর্ব স্বব ভাল ও পদের সংমিশ্রণের 
রূপ--“গান্ধর্ধমিতি বিজ্ঞেয়ং স্বরতালপদাশ্ররম্ঠ ।১৪ 
এদিক থেকে ভরত গান্ধর্কে স্বর তাল ও 
পদ হিসাবে তিন ভাগে ভাগ করেছেন |১* 
তাছাড়ী আর একটি লক্ষ্য করবার বিষয় বে, 
গান্ধরগানের উৎপত্তি হয়েছে বীণা ও বংশ 
থেকে_-অশ্ত যোনির্ভবেদ গানং বীণাবংশস্তথেব 
চ” ১৬ ভরত বীণা ও বংশ তথা বেণুকে () 
সমগোট্টীভুক্ত করেছেন, আর গান” বল্তে 
সাঁমগানকেই তিনি লক্ষ্য করেছেন ব'লে আমাদের 
অন্ুমান। কিন্তু নারদীশিক্ষায় বেণু, শবে 
মার্গ এবং দেণী-সংগীতকে বুঝিয়েছে ; যেমন 
তং সামগানং প্রথমঃ স বেণোমধ্যমঃ ম্বরঃ |১* 


১৩ নাট শাস্ত্র (কাশী সং) ২৮৯ 


১৪ শী ২৮৮ 
১৫ শপ ২৮১২ 
১৬ ত্র ২৮১০ 


১৭শিঙ্বণসংগ্রহ ( কালী সং), পৃঃ ৪১, 


উদ্বোধন 


[ স্থবর্ণ জয়স্তী 


কাজেই মাসংগত বদি গান্বর্বগানের সংগে অভিন্ন 
হর তবে নিজেই নিজের কারণ বা উৎপর্তি- 
স্থান কি ক'রে হতে পারে? সুতরাং গান্ধর্- 
সংগাতের যোনি বাঁ উৎস্থান-স্থান গান কি-না 
সামগান এবং সামগানের সহকারী বীণা ও 
বংশ অর্থে বাশী। শিক্ষাকার নারদ “বেণু' 
শব্দ বিশেষ অর্থে ব্যবহার করেছেন মার্গ ও 
দেশী-সংগাতকে বোঁঝাবার জন্যে । কাজেই কল্পি- 


নাথের "গান্ধর্ন্ত বেদবদপৌরুষেযত্বমিতি' কথা 
গুলির সংগে 'শীভন্ত ১৮ সামবেদসংগ্রচর্পপত্েন 


বৈদিকত্থাছুপাদেয়ত্ং উল্ভির সংপূর্ণ সামঞ্জন্ত ও 
মিল আছে, আর সে জন্য গান্ষবকে মার্গ- 
শ্রেণীভুক্ত অথব! মার্স-সংগাতের সংগে এক ও অভিন্ন 
ক'রে উভয়কে বৈদিক সংগাত বলারও কোন বাধা 
নেই। রামামত্য তীর শ্বরমেলকলানিধিতেও 
ত্র লক্ষাঙ্গরোধেন গান্ধবঃ  সংপ্রথুজাতে ব'লে 
গান্ধর্ব তথা মার্গসংগাভকে বৈদিক আখ্যাই 
দিয়েছেন । 

প্রকৃতপক্ষে মার্গ-সংগাতকেও বৈদিক সংগাত ব'লে 
স্বীকার করা উচিত। মিঃ এম এস রামশ্বামী 
আয়ীরও রামীমত্যের স্বরমেলকলানিধির মুখবন্ধে 


(1170000০002) এই অভিমত শ্বীকার 
করেছেন।১৯ তিনি ম্পষ্টভাঁবেই স্বীকার 
করেছেন 2 476709, 1 ৮6100016519 ০801 


+ 31910, 7724 21%4£5 মার্শসংগীতকে তিনি 
গন্ধর্ষসংগীতও বলেছেন : 


04 05201010912 0 ৬6০1০ 1[17510০--071] 


2০৯১ নাও 
1 10৭6 500 1099. 


কিন্ত মিঃ এন এস রামচন্ত্রন তার 24৫ 
£22525 07 £2/%4725 14%5 (1938 ) বইয়ে 


১৮ লীতন্ত' বলতে এখানে মার্গু সংগীতকেই বুঝতে হবে। 
017:282704252250% 20 552797161012107/5218, 
0,151. 


মীঘ, ১৩৫৪ ] 


মার্গ-সংগীতকে ঠিক বৈদিক হিসাবে মান্তে রাজী 
হন নি। তিনি শাঙ্গদেব এবং কল্লিনীথেব 
প্রমাণবাক্যের নজির দেখিয়ে বলেছেন £ শীঙ্গ দেব 
ও কক্লিনাথ দুজনেই মাগকে বৈদিক সঙ্গীত বলে 
স্বীকার করেন নি। কিন্তু তাঁঠিক নয়, কারণ 
শাঙ্গদেব ও কল্লিনাথের শ্বীকারকে তিনি বরং 
একটু বিকৃত ক'রে ফেলেছেন। তিনি বলেছেন ঃ 
1006192916৬ 086 [হাত [76505 
০০1০ 10510 8070 [0551 17001611) 1001510, 
21500999006 98910 10 08 00010 
৪০০৪0৪016২৮ [1561 15 2 1৪” বল্তে 
পাঁদটাকায় তিনি মিঃ এম এস রামস্বামী 
আয়্ারের মতকেই লক্ষ্য করেছেন যদিও তার 
লেখায় 58105 €0 1 00169, কথাগুলি থাকার 
জন্য মার্গ-সংগীতকে বৈদিক ব'লে না-মানার ভেতর 
তত জোর বা আ্বাট নেই ।২১ 

সুতরাং মিঃ রামচন্দ্রনের মন্তব্য ঠিক হ'লেও 
গিদ্ধান্ত যুক্তিসঙ্গত হয় নি। কারণ কল্লিনাথের 
টাকার মর্ম হল: “ক & স্বরগ্রাগবিবেকয়ো- 
াত্যাগ্যন্তরভাষাস্তং যছুক্তং তদ্‌ গান্ধবমিত্যর্থ: 
ভাষ।, বিভাষ| ও অন্তরভাষা গ্রভৃতিকে নিয়ে 
গান্ধর্ব বা মাগ-সংগীতের সার্থকতা । এখানেও 
কল্লিনাথ গানকে গান্ধর্-সংগাত থেকে আলাদা 
করেছেন। শাঁ্জদেবও তীর রত্বাকরে বলেছেন ঃ 

গান্ধর্বং গানসিত্যন্ত ভবেদ়্্মুদীরিতম্‌। 
অনাদিসংপ্রদায়ং যাগান্ধর্বিঃ সংপ্রধুজযতে ॥ 


সং সং ৮ 
দেশির।গাদিধু প্রোক্তং তদ্গানং জনরঞ্জনম্‌ ॥ 
তত্র গান্ধর্মুক্তং প্রাধুন। গানমুচাতে ।'২২ 


গান? বল্তে দেশী সংগীতেরই শাঙ্গদেব উল্লেথ 
কিন্ত তা ঝপ্পেও গান্ধর্বকে বৈদিক 


করেছেন । 

২০072762225 ০ £777797270 118520 
(1938), পৃঃ » 

২১101, পৃঃ ৯১, 


২২ জঙ্গীতরহ্াকর (১০৪1 ০০.), £1. 11, পৃঃ ১৮৮ 


্বা্গসংগীত বৈদিক কি-না? 


১৯৩ 


কৌলীন্তের সন্মান দিতে ভিনি মোটেই কার্পণা কবেন 
নি; কেননা “অনাদিসংপ্রদা়ং যদ্গন্জবৈঃ সং 
প্রধুজ্যতে” কথাগুলিই তার স্ম্পষ্ট প্রমাণ। 
তারপর গান্ধর্-গানে যে গ্রহ অংশ মুছন। প্রভৃতি 
এবং জাতি গ্রাম রাগাঁদিও থাকবে ত রত্রাঁ 
করের অন্যতম টীকাঁকার সিংহভপাঁলের ঘিম্মাদের 
নিরতং গ্রহীংশমৃ্থনানিনিয়মুক্তম্ত এবং 'গান্ধরং 
জাতি গ্রীমরাগাদিপূর্বমুক্তম্ স্বীকৃতিতেও প্রমাণিত 
হয়েছে।' এই গান্ধর্ই মার্গ-সংগীত য। সামবেদ 
অথব! চতুর্বেদের উপাদান ও ধারাকে অনুসরণ ক'রে 


উতপন্ধ হয়েছে । মার্৯সংপীত বে বৈদিক ত) 
শালদেব ও তার টীকাকার সিংহভূপাল, 
কল্লিনাথ ও কুভ্তকর্ণও একবাক্যে স্বীকার 


করেছেন গগান্ধর্ং মাগঠ% শব্গুপির দ্বারাও 
গান্ধরব-দংগত যে বৈদিক একথা বুঝতে কষ্ট- 
কল্পনা কর্তে হর নাঁ। কাজেই মিঃ রামচন্ত্রনের 
সিদ্ধান্তকে আমর ঠিক মেনে নিতে পারি না। 
তবে একথা ঠিক যে, মিঃ রামস্বামী আদ্র 
যে মার্গ-সংশীতকে সামগানের স্বগোত্রতুক্ত কেন, 
সামগানের সংগে অভিন্ বলে প্রমীণ করেছেন সে 
সিদ্ধান্তকেও স্বীকার কবে নিতে আমর! রাজী 
নই। সামগাঁনকে ঠিক মার্গ-সংগাত বলা যায় না। 
কাঁজেই মিঃ রামস্বামী আঁয়ারের (১) “6706, 
1175 ৬6০16 01817 5 *% % 70026104100 
(9£170510) 15 ০81190 1১1819+, (২) 1 % 
01691191059 1086 ৬৪016 00816, 0 01 
0080 0090661, 0)9 11672%10851০৭5 মন্তব্য 
ছুটি যুক্তিসঙ্গত হয় নি। সাঁমগাঁন এবং জাতি, 
অতি, অংশ, ভাঁষ! ও অন্তরভাযাঁদি-সমগ্থিত মার্গ- 
ংগত শ্রেণী হিসাবে আলাদাই, যদিও “বেদবদ- 
পৌরুষেয়ত্রমূ-এর দিক থেকে উভয়েই সমান বৈদিক 
কৌলীন্ত লাভ করবার যোগ্য অধিকারী | 


২৩. এখানে ৮৪০)০ 01057 বল্তে নিছক সাম- 
গানের কথাই উল্লেখ করেছেন । 

২৪ 06, 17042 02£078 00 527৮ 974210%012- 
£2/1) পর ১01 





২৫ 


ব্রন্গানন্দ-স্মরণে 


অধ্যপক শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন, এম-এ, পি-আর-এস 


বহুদ্দিন পূর্বে দেখ1। বলরাম বাবুর বাড়ীতে 
“রাখাল মহাঁরাঞ্কে প্রণাম করিতে গিয়াছিলাম। 
তাহার আশীর্বাদও পাইর়াছিলাম। গম্ভীর মুি, 
অথচ মুখে মৃছ হাসি; সংযতবাক্‌» যেন অন্ত 
কিছু ভাঁবিতেছেন, অন্ত কি দেখিতেছেন। কৃত 
লোকে কত কথা৷ বলিতেছে, কিন্তু ঘরে শাস্ত 
একটা ভাখ। সাধুকুপার অর্থ তখনও বুঝ 
নাই, এখনও বুঝি কি? তবে সমরের সঙ্গে 
সঙ্গে মানুষের দৃষ্টিও বদলায় । তথন বত লোককে 
'রাখ।ল মহারাজ বগিতে শুনিতাম, এখন তো 
শুনি না_এখন তো স্বামী ব্রদ্ধানন্দ। তখন 
তিনি আমাদের বত কাছে ছিলেন, এখন কি 
ততটা কাছে নাই, আমরাই কি দুরে সরিরা 
গিয়াছি? 


না চি স্ 


লোকে বলিত, রাখাল মহারাজ সকপের 
সঙ্গেই আলাপ করেন, কত ভালো-মন্দ বৈষয়িক 
পরামর্শও দেন। আমরা ছেলেবেলীম্ব ছেলেমী 
ভাবেই আলোচনা করিতাম, বা! রে! সঙ্গ্যানী 
মানুষ, ধর্মোপদেশ দেন না কেন? দঙগীদের 
একজন আমাদের দৃষ্টি খুলিয়া দিল। বারা 
ধর্মের ডাকে সাড়া ন। দেয়, তাদের তো! তিনি 
ধর্মকখী। বলেন না; পিপাঁস! বাহার নাই, তাহার 
জল যোগাঁইবেন কেন? আমাদের ছেলেমী আলোচনার 
মধোও একটা। গম্ভীর সুর আসিল। আমর! 
বুঝিতে শিখিলাম, অন্ততঃ তাহাই মনে হইল । 


কথামুতে পড়িলাম, শ্রীরামকৃঞ্ষচ বলিয়! 
গিয়াছেন, “নরেন, ভবনাথ, রাখাল, এর! সব 
নিত্যসিদ্ধ, ঈশ্বরকোটি। এদের শিক্ষা কেবল 
বাড়ার ভাগ।” মাষ্টার মশায়কে বলিলেন, 
“রাখাল, ভবনাথ, পূর্ণ, বাঁবুরাম ইত্যাদি 
সাক্ষাৎ নারায়ণ, আমার জন্য দেহধারণ করে 
এসেছে ।” কখনও তাহাকে অনুস্থ দেখিয়। 
বলিতেছেন, “এই দেখ, রাখালের অসুখ হইয়াছে। 
সোডা থেলে কি ভ!লে। হয় গা? কি হবে বাপু! 
রাখাল, তুই জগন্নাথের প্রসাঁদ খা” কথামুতে 
আছে, “পরমহংসদেব এই বলিয়া বালক রাঁখালকে 
বাৎসল্যভাবে দেখিতে লাগিলেন ও “গোবিন্দ 
গোবিন্দ” এই নাম প্রেমভরে উচ্চারণ করিতে 
লাঁগিলেন। এই নাম করিতে করিতে সমাধি 
হইল।” কী গভীর ভালনাসা! মানসপুত্র, 
সেকথ! মনে পড়িল। 

চর এ ঙ 


শুনিয়াছিলাম, স্বামী বিবেকানন্দ একবার বেলুড়ে 


, উতসবাদিতে নানাবিধ বিধি-নিষেধের ব্যবস্থা করিতে- 


ছিলেন, নিয়ম-কানুন বাঁধিয়। দিতেছিলেন। তিনি 
বখন রাখাল মহারাঁজকে সেই সব দেখাইনস। জিজ্ঞাস! 
করিলেন, “রীজ!, তুই কি বলিস?” স্বামী বিবেকানন্দ 
রাখাল মহীরাজকে এই নামেই ডাঁকিতেন) 
রাঁখাল মহারাজ অগ্থমোদন করেন নাই। বলিলেন, 
“আমার তো এত বীধাবাধি ভাল লাগে ন|। 
সঙ্গ্যাসীর আবার এত বিধি-নিষেধ কেন? বথন 
তোমরা বিধি বেঁধে দিলে তখনই তে নানা- 
প্রকার প্রভেদের স্থটি করলে! স্বামীজী তাঁহার 





স্বামী ব্রঙ্ষান্নদ 
উদ্বোধন, হুবর্ণ জয়ন্তী 


১৩৫৪ 


মাঘ, ১৩৫৪ ] 


ধুক্তি স্বীকার করিলেন, কাঁগজগুলি ছি'ড়িয়। 
ফেলিলেন। 


ঁ ০ ক 


্ভীবতঃ শান্ত, স্বল্পবাঁক্‌, অখচ কি বিবাঁট 
কর্ম করিয় গিয়াছেন ! তুবনেশ্বরের মঠ-প্রতিষ্ঠী, 
দক্ষিণীপথ-ভ্রমণ এবং কেন্্র ও মঠাদি স্থাপন 
নীরবে কত কর্ম করিয়াছেন | তীহাঁর অধিনায়কতে 
রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাঁকার্ধ কত বিস্তৃত হইফাভে, 
মগচ কেমন একট। নিলিপ্রভার ' দ্ুৰনেশ্বরেব 


উদ্বোধনের পঞ্চাশ বৎসর 
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মঠে এক ফটো দেখিয়াছিলাম, ফরশির নল মুখে, 
অথচ চক্ষু স্মিত, উত্বদুষ্টি মৃদু মৃছু হাসিতেছেন 
ইহাই কি তীহার স্বরূপ! এই কি ব্রদ্ধানন্দ? 
“উদ্বোধনের সুবর্ণ জয়ন্তীর দিনে তীহার কথ। প্মরণ 
না করিয়। পাবি না। 
ছাঃ য় রা 

রঙ্মানন্দং পরমস্খদং কেবলং জ্ঞানমূতিং 

দন্বাতী তং গগনসদৃশং ততরমস্াদিলক্ষ্যং | 

একং নিত্যং বিমলনচলং সর্ববীসাক্ষীভূতং 

ভাঁধাহীত িগুণরহিতং সদ্গুরুৎ তং নমামি ॥ 


উদ্বোধনে'র পঞ্চাশ বর 


উদ্বোধন/- প্রতিষ্ঠা! 

১৩০৫ সনে শ্রীরামকষ্খ মঠ আঁলমবাজাব 
(২৪ পরগন! ) হইতে বেলুড (হাওড়) নীল|গব 
মুখার্জিব বাঁগান বাঁড়ীতে স্থানান্তরিত হয়। 
ইহার কিছু কাঁল পরই আচার স্বামী বিবেকানিন্দ 
এই মঠের যুখপত্ররূপে একটি বাংল। দৈনিক পত্র 
প্রকাশের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু ই! 
অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য বলিয়! প্রথমতঃ একটি পাক্ষিক 
পত্র প্রকাশ করা স্থির হয় । স্বামীজী এই পত্রের 
নাম রাখেন--উদ্বোধন” | ইহার প্রচ্ছদ-পটে 
উদগীত উপনিবদের ওজ:প্রদায়িনী “উত্ভি্ঠত 
জাগ্রত প্রাপা বরান্‌ নিবোঁধত”--উিঠ, জাগ 
এবং শ্রেষ্ঠ আচার্ধ সগীপে বাইর সম্যক জ্ঞান 
লাভ কর” বাণীও উীছারই নির্বাচিত। উদ্বোধন 
নাম এবং এ বাঁণী--উভয়টিভে মোহনিঘ্বাভিভূত 
নর-নারীকে জাগ্রত করিবার ভাব বিশেধরূপে 
পরিস্কুট। স্বামীজী তাঁহার খেরুত্রাতা স্বামী 


ত্রিগুণাতীতকে এই পাক্ষিক পত্রের প্রথম- 
সম্পাদক নিযুক্ত করিয়া তাহার উপর ইহার 
পধিগলনের সকল দায়িত্ব অপ্পণ কবেন। তিনি 
এই উদ্দেশ্যে স্বামীজীর প্রদত্ত এক হাঁজার টাক! 
এনং গৃহস্থ ভক্ত হরমোঁহন মিত্রের নিকট হইতে 
ধারপ্রাপ্ত এক হাজার টাক লইয়। কার্ধে নিধুক্ত 
হন। স্বামী ত্রিগুণাতীত জাতির সেবার 
উদ্দেশে “উদ্বোধন/-পরিচালনে যে মনীষা ও কম- 
শক্তি নিয়োগ করিঘ়্াছিলেন তাহা! যথার্থ ই 
অতুলনীয় । 
পাক্ষিক উদ্বোধন” ও “উদ্বোধন গ্রন্থাবলী” 
১৩০৫ সনের ১লা মাঘ স্বামী ত্রিগুণাতীত 
কতৃকি পাক্ষিক উদ্বোধন” প্রথম প্রকাশিত হয়। 
ইনার আরতন ছিল-_ডিমাই ৩২ পৃষ্ঠা, বাঁধি 
মূল্য ২২। প্রতি বৎসর গ্রীষ্মের ছুটিতে এক 
নাম (ছুই সংখ্যা) পাক্ষিক '্রিদ্বোধন'-প্রকাশ 
বন্ধ গাঁকিত। 
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, উিষোধন পত্রে প্রকাশিত যে সকল প্রবন্ধ হইতে 
নবযূগ-প্রবঠক শ্রীরামকৃষ্*বিবেকানন্দের বার্তীবাহী 
উদ্বোধন গ্রগ্কাবলী'র সুচনা ভয়, উহাদের মধ্যে 
প্রথম বর্ষের (১৩০৫ মাঘ--১৩০৬ পৌষ ) প্রথম 
সংখ্যার প্রথম প্রবন্ধ স্বামী বিবেকাননের 
“প্রস্তাবনা”, শ্রীরামকষ্ণ মঠ ও গিশনের গ্রথম- 
অধ্যক্ষ স্বামী ব্রদ্দীনন্দেরে “পরমহংসদেবের 
উপদেশ”. ( ক্রমশ), শ্রীরানরুষ্ক মঠ ও 
মিশনের 
তৎকালীন “রামকুষ্চ মিশন সভা” প্রদত্ত বক্তৃতা 
বলীর সারাংশ ( ক্রমশঃ ) ্রহ্মচারী 
শুদ্ধানন্দ কতৃক স্বামীজীর ইংবেজী “রাঁজযোগ” 
গ্রন্থের অনুবাদ বিশেব উল্লেখযোগ্য | 

ব্রহ্মচারী শুদ্ধ/নন্দ স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য 
ছিলেন। পরে তিনি মামী শুদ্ধানন্দ নামে 
শ্রীরামরুষ্ত মঠ ও মিখনের দ্বিতীয়-সম্পীদক এবং 
পরে পঞ্চম-অধ্যক্ষের পদে অধিষ্ঠিত হন। তিনি 
প্রথম হইতেই উদ্বোধন পত্রের সহিত বিশেষ 
ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনিই স্বাধীজীর 
ইংরেজী “ভক্তিযোগ”, পকর্্মযোগ”্, গজ্ঞানবোগ" 
“ভক্কিরহস্ত”", কথোপকথন ও বক্তৃতা প্রভৃতির 
অনুবাদ করিয়! “উদ্বোধন গ্রন্থাবলী” প্রবর্তন করেন । 
এই অন্ুবাঁদসমূহের কিছু কিছু প্রথম কয়েক 
বসর উিদ্বোধনে।র প্রায় প্রতি সংখ্যায় 
প্রকাশিত হয়। স্বামী শুদ্ধানন্দ প্রথম বর্ষ 
হইতে তীঁহীর মহীসমীধি লাভের পূর্ব গথন্ত 
ব্ু মৌলিক প্রবন্ধও উদ্বোধনে? প্রকাশ করেন। 
ভিদোধন? পত্রের উন্নতি-সাধনে এবং “উদ্বোধন 
্র্গাবলী” সজনে তাহার অবদান অপরিসীম | 

পাক্ষিক “উদ্বোধনেদর অন্ঠান্য যে সকল গ্রীবন্ধ 
ভিদ্বোধন গ্রশ্থাবলী”র শ্রীবৃদ্ধি সাধন করে উহাদের 
মধ্যে প্রথম বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যায় স্বামীজীর বিখ্যাত 
কবিতা “সখার গ্রাতি” এবং তৃতীম্ব সংখ্যায় 
তাহার লিখিত “জ্ঞানার্জন” ভাবসম্পদে অতুলনীয় । 


ঞ্বৃং 


উদ্বোধন 


প্রথম-সম্পাদক স্বামী সারদানন্দ কর্তৃক- 


[ স্বর্ণ জযস্ী 


এই শেষোক্ত সংখ্যার সংবাদে লিখিত 'মাছে, 
প্ব্রাহনগরের ভগ্রগৃহে যে ১৭১৮টি যুবক 
দৈববলে বিশ্বাসী হইয়া সময়ের প্রতীক্ষা করিতে- 
ছিলেন, এক্ষণে তাহাদের সংখ্যা দ্বিগুণ হইয়াছে ।” 
চতুর্থ সংখা! হইতে উিদ্বোধনের অঙ্কতম প্রধান 
্রন্ত শ্বামী রাঁমরুষ্ণীনন্দের “আীরামাজ-চরিত” 
প্রকাশিত হইতে থাকে । পঞ্চম সংখ্যায় স্বামীজীর 
“ম্যাকসমূলার কৃত রামরুষ্চ ও তাতার উক্তি” 
বাহিব হয়। বষ্ঠ সংখ্য। হইতে শ্বামীজীর “বর্তমান 
ভারত” নবদ সংখ্য। হইছে ভ্ীম-কথিত “অরী্রীরাম- 
ককষ্ণ-কথামুতের” 'আংশবিশেব এবং দশম সংখা 
হইতে স্বামীজীৰব “ভাবনার কথা” প্রকাশিত 
হইতে থাঁকে। প্রাগুক্ু “প্রস্তাবনা” প্রবন্ধটি এই 
গ্রন্থে সন্গিবেশিত হয়। এই শেষোক্ত সংখ্যায় 
স্বামী বিবেকানন্দের আদেশে বীমকু্ষ মিশন 
কতক কলিকাতা ষে প্লেগরিলিক কাধ পরিচালিত 
ভইয়াছিল উহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। 
এই দুরূহ কাঁধে ভগিনী নিবেদিত! সম্পীদিক1, 
স্বামী সদানন্দ প্রধান কার্ধাধক্ষ এবং স্বামী 
শিবানন্দ, স্বামী নিত্যানন্দ ও স্বামী আত্মানন্দ 
সহকারী ছিলেন। শিল্পাচাধ শ্রীযুক্ত অবনীন্ধর 
নাথ ঠাকুর কথা-প্রদঙ্গে ব্ঠমান উদ্বোধন” 
সম্পাদককে বলিয়াছেন যে, এই কার্ধের জন্য 
অর্থনংগ্রহে ভগিনী নিবেদিতাঁকে তিনি সাহাষ্য 
করিয়াছিলেন। তাঁহার কন্া! গ্লেগাক্রান্তা হইলে 
নিবেদিতা তীহাকে সেবা-শশ্রধা করিতে চাহিয়া 
ছিলেন। কিন্ধ ইহাঁর প্রয়োজন হয় নাই। তিনি 
আরও বলিয়াছেন যে, ভগিনী নিবেদিতাব অক্লান্ত 


চেষ্টায় কলিকাত। ঠনঠনিয়ায় গ্লেগের রোগীদের 
জন্তু একটি সাময়িক হাসপাতাল স্থাপন 
করা হইয়াছিল। পঞ্চদশ সংখ্য। হইতে স্বামীজীর 


*বিলাত-যাত্রীর পত্র” প্রকাশিত হইতে থাকে। 
এই গুলি পরে “পরিবাজক” পুস্তকাকারে বাহির 
হ্য়। 





স্বামী সারদা'নন্দ 


উদ্বোধন, লুবর্ণ জযন্থা 
১৩৫৪ 





উদ্বোধন কাধাপয়, ৯ন* উদ্বোধন লেন 


ডিদ্বোধন, বণ ভাথণ্থা 


১১৫৯ 


মাঘ, ১৩৫৪ ] 


উদ্বোধনের দ্বিতীয় বর্ষের ( ১৩০৬ মাঁথ_- 
১৩০৭ পৌষ) প্রথম সংখ্যায় স্বামী বিবেকা- 
নন্দের বিখ্যাত কবিতা "নাচুক তাহাতে শ্যামা,” 
ষষ্ঠ সংখ্যায় তাঁহার লিখিত ণ্বাঙ্গাঁল! ভাঁধা,” 
দশম সংখ্যা হইতে পপ্রীচ্য ও পাশ্চাত্য” (ক্রমশঃ ) 
প্রকাশিত হইতে থাঁকে | তৃতীয় বর্ষের 
( ১৩০৭ মুঘ --১৩০৮ পৌষ) একাদশ সংখ্যা 
হইতে ডিদ্বোধনে'র প্রচ্ছদ-পটে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের 
সিল-মোহর মুদ্রিত হইতে আরম্ভ হয়। চতুর্থ 
বর্ষের ( ১৩০৮ মাঁঘ_-১৩০৯ পৌম ) ধষ্ঠ সংগ্যার 
(১৩০৯, আষাঢ়) স্বামী বিবেকানন্দের মহাসমাধি 
লাভের সংবাদ অতি সংক্ষেপে প্রদত্ত হইয়াছে। 
নবম সংখ্যা হইতে স্বামীজীর “হিনদুধন্দ ও 
শ্রীরামকৃষ্ণ” এবং একাদশ সংখ্যা হইতে স্বামী 
ত্রিগুণাতীতের "বরহ্মচধ্য” প্রকাশিত হইতে আ'র্স্ত 
করে। ১৩৯ সনের কাঠিক মাঁসে স্বামী 
্রিগুণাতীত স্তান্ফ্যানসিস্কে। বেদান্ত সৌঁসাইটার 
কাভার প্রাপ্ত হইয়া কলম্বো৷ হইতে আমেরিকা 
গমন করেন। 

পঞ্চম বর্ষের (১৩০৯ মাঘ-- ১৩১০ পৌষ ) 
প্রথম সংখ্যার, প্রথম প্রবন্ধ শ্বামী সাঁরদানন্দের 
“ভারতে শক্তিপূজা” পঞ্চম সংখ্যায় স্বামী 
ব্ন্ধানন্দের *গুরু* এবং ষষ্ঠ সংখ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণ 
মঠ ও মিশনের দ্বিতীয় অধ্যক্ষ ত্বামী শিবানন্দের 
"সাধন _ প্রাণায়াম” : প্রকাশিত হয়। নবম 
সংখ্যা হইতে স্বামী সারদানন্দের "গীতাতত্ব” 
এবং বষ্ঠ বর্ষের (১৩১০ মাঘ_-১৩১১ পৌষ) 
পঞ্চদশ সংখ্য। হতে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের 
তৃতীয় অধ্যক্ষ স্বামী অথগ্ডাননের পতিব্বতে 
তিন বৎসর” বাহির হইতে থাকে। বিংশ 
সংখ্যার সম্পাদকীয় মন্তব্যে আছে: “সমগ্র 
প্রজাশক্তির তিতর কি কোন মহাঁশক্তি নিদ্রিত 
নাই, যাহ! জাগরিত হইলে রাজশক্তির সহাক্নতা- 
নিরপ্ক্ষ হইব প্রজাকুল নিজেদের হিত নিজে 


উদ্বোধনের পঞ্চাশ বংসর 


১৯৭ 


সাধন করিতে পারে? ক্ষ * রাঁজনৈতিক 
আনোলনও একেবারে ব্যর্থ হইবে না। কিন্ত 
বুঝিতে হইবে ইহাই আমাদের সর্বাঙ্সীণ 
উপায় নহে। সমাজরূপ বিরাট দৈত্য জাগিয়। 
উঠিলে নানীরূপে নানাভাবে চেষ্টা করিবে।” 
এই মন্তব্যে উদ্বোধনের আদর্শ পরিব্যক্ত। 
একবিংশতি সংখ্যায় সম্পাদক লিখিয়াছেন, 
“জাতীয় ভাঁব-উদ্বোধনের প্রতিবন্ধক এ দেশে 
ছুইটি। ধীহারা বিষয়-কর্ম্ে পপ, তীাহার। 
সমঘে সময়ে জাতীয়তা লইয়া গলাধাঁজি করেন 
কিন্তু কা্যকালে পদোন্নতি ও আত্মীয়-স্বজনের 
উন্নতি ভিন্ন অন্য বিষয়ে মন দিবার স্থযোগ 
পাঁন নী। আর এক প্রকৃতির লোক-_ 
বাহার ধর্ম কন্ধ করেন, তীহারা দেশের 
জন্তা প্রাণ দেওয়ীকে মায়াৰ অন্তর্গত বলিয়। 
নিশ্চিন্ত হইস্সা হরিনামের মালা জপ করেন!” 
প্রথমোক্ত দোষগুলি এখনও দূর হয় নাই; 
এই জন্ঠ দলাদলি, হিন্দু-মুসলমীন-বিরোধ এবং 
তপসিলভৃক্ত জাতিসমূহের সমস্তা প্রভৃতি 
বিদ্বমান। শেষোক্ত ক্রটির জন্য দেশে এখনও 
ব্যাপক ভাবে জাঁভীয়তাবৌধ জাগ্রত 
হয় নাই। 

সপ্তম বর্ষের ( ১৩১১ মাঁঘ--১৩১২ পৌষ ) 
অষ্টাদশ সংখা! হইতে শরচ্চন্ত্র চক্রবর্তীর “স্বামি- 


শিক্ু-সংবাঁদ" বাহির হইতে থাকে। এই 
সকল প্রবন্ধ পরে “উদ্বোধন গ্রন্থাবলী'রূপে 
প্রকাশিত হর। 


পাক্ষিক “উদ্বোধনের লেখকগণ 


পাক্ষিক “উদ্বোধনের লেখকগণের মধ্যে ধাহাদের 
নাম উল্লেখ করা হ্ইস্থাছে তাহারা ব্যতীত 
প্রথিতনাম! গিরিশচন্দ্র ঘোষ, প্রমথনাথ তর্কভূষণ, 
হরপ্রসাদ শান্ী, অমূল্যচরণ বিগ্বাভূষণ, মোক্ষদীচরণ 


৮৯৮ 


সামাধ্যারী, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিগ্ভাবিনোঁদ, ছুর্গাচরণ 
' চট্টোপাধ্যার, স্বামী ভ্বরূপানন্দ, স্বামী সচ্চিদীনন্দ, 


স্বামী প্রকাশাননদ, স্বামী বোধানন্দ, স্বামী 
পরমানন্দ প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
মাসিক উদ্বোধন" 

দশম বর্ষ (১৩১৪ মীঘ--১৩১৫ পৌষ) 

হইতে উিদ্বোধন মাসিক পন্রে পরিণত ভর। 


ইছাঁর আয়তন ছিল-_ডিমাই ৬৪ পৃষ্ঠ, 
মলা পূর্ববৎ। 

এই বর্ষের একাদশ সংখ্যা হইহে স্বামী 
সারদাননদের “অীত্ীরামকষ্চ-লীলা-প্রসঙ্গ”. এবং 
চতুর্দশ বর্ষের (১৩১৮ মাঁঘ--১৩১৯ পৌষ) 
প্রথম সংখ্যা হইতে স্বামী প্রজ্ঞানন্দের “ভারতের 
সাধন!” প্রকাশিত হইতে আরন্ত হয়। “উদ্বোধন 
্রন্থাবলীর' মধ্যে এই দুই খানি গ্রন্থ বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য। 


বার্মিক 


উদ্বোধনের শারদীয়া ও শ্রীরামকৃষ্ঃ- 
শতবাধিকী সংখ্য। 


৩৮শ বর্ষ (১৩৪৩ সন) হইন্যে গত মা- 
যুদ্ধের পূর্ব পর্বস্ত গ্রাতি বৎসর দেশ-প্রসিদ্ধ 
লেখকগণের .রচনা-সস্ত।বে সমুদ্ধ হইয়। “উদ্বোধনের 
সচিজ শারদীম্বা। সংখা] বর্পিত কলেবরে প্রকাঁশিত 
হইয়াছে । 

এই -বর্ধের দ্বিতীর সংখ্যা! শ্রীরামরু্-শত- 
বার্ষিকী সংখ্যারূপে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ হইতে 
আর্ত বরিক্ষ) শ্বনামপ্রসি্ধা বু মনীষীর 
প্রবন্ধ কবিতা ও চিত্রে সুশোভিত হইয়। 
বৃহ্দাকারে বাতির হয়। পাঠকগণের চাহিদার 
জন্য ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিতে 
হইয়াছিল। 


উদ্বোধন 


[ সুবর্ণ জয়ন্তী 
উদ্বোধনে'র কার্ধালয় ও কাাধ্যক্ষ এবং 
প্রেস ও প্রকাশক 


উদ্বোধনের প্রথম কার্ধালর স্থাপিত হয়-_ 
কলিকাতা, কথ্থুলেটোলা, ১৪নং রাঁমচন্ত্র মৈত্র লেন, 
গিরীন্দর মোহন বসাঁকের বাঁটাতে। প্রথম বর্ষ 
হইতে ডিদবোধনোর চতুর্থ বর্ষের ১৮শ সংখ্যা 
(১৩০৯, কাঠিক) পধন্ত স্বামী ত্রিগুণাতীত 
কার্যাধাক্ষ ও সম্পাদক 'এবং পূর্বোক্ত গিরীন্দ্ 
বাবু প্রথম বর্ষ হইতে অষ্টম বর্ষের ১৮শ 
সংখ্যা ( ১৩১৩, কাতিক ) পধন্ত প্রকাশক 
ছিলেন। প্রথম হইতেই “উদ্বোধন প্রেস” নামে 
উদ্বোধনের একটি নিজম্ব প্রেস ছিল। এই 
প্রেসটিও গিরীন্্র বাবুর বাঁটাতেই স্থাপন কর| 
হইবাছিল। পরে ইহা নানা কারণে স্বামী 
বিবেকানন্দের জীবদ্দশাঁই বিক্রম করা৷ ভর | 
প্রথম বর্ধ হইতে এই প্রেসেই “উদ্বোধন” মুদ্রিত 
হইতে থাকে । 

১৩১৩ সনের 'প্রীয় মধাভাঁগে কলিকাতা, 


বাগবাগাঁর, ৩০নং বোঁসপাঁডা লেনে উদ্বোধন 
কারধীলয়” স্থানান্তরিত হয়। অষ্টম বর্ষেব 
উনবিংশ সংখ্যা হইতে (১৩১৩ অগ্রহায়ণ) 


্রদ্ষচারী অমূল্যচব্ণ (বর্তমানে শীরামকষ্। মঠ 
ও মিশনের সতকাবী অধ্যক্ষ স্বামী শংকরানন্দ) 
কতৃক ১৪নং রামচন্দ্র মৈত্র লেন “সারদ| প্রেস” 
হইতে এনং ননম বর্ষ ১৩১৩, মান) হইতে 
কিশোরী মোহন রাঁয় কতক ভর্গাচরণ 
মিত্র স্টাট “সারদ প্রেস হইতে পাক্ষিক উদ্বোধন, 
প্রকাশিত ভইতে থাকে । দশম বর্ষ (১৩৯৪, 
মাঘ) হইতে এ|পিক উদ্বোধন, কার্ধাধ্যক্ষ স্বামী 
সত্যকাম “হীগুডা বি আই প্রিন্টিং ওয়াকস+ 


৯৩ম্‌ং 


হইতে প্রকাশ করেন। 
, এই বৎসর হইতে পিদ্বোধন কার্যালয় 
বাগবাজার ১২, ১৩নং গোপাল চন্দ্র নম্বোগী 


উচ্দ্বাধের সম্পাদক-মগুলা 
১৩১৮--১৩২৬ 





ছানা প্রঞ্চানন ঠা 





স্বামী গ্দেশানপদ নী ্যানন্দ 


উদ্বোধন, সন জমন্থা 


১০৫১ 


উচ্্বাধতনর সম্পাদক-মওুলী 
১৩২৬--১৩৫৪ 





সামী বাস্সদেব!নণ্দ 





স্বামী সুন্দরানন্দ, উদ্বোধনের বর্তমান সম্পাদক 


উদ্বোধন, হবধর্ণ জয়ন্তা 
৭৩৫৪ 


মাঘ, ১৩৫৪] 


লেন-পরে ৯নং মুখাঞজজি লেন_ বর্তমানে 
১নং উদ্বোধন লেন “উদ্বোধনে”র নিজস্ব ভবলে 
স্থানান্তরিত হয়। এই বাড়ীটি প্রশ্ীমাভাঠাকুরাণীর 


অবস্থানের জন্য নিমিত। ইহার দ্বিতলে 
শ্রীতীমা বাদ করিতেন এবং তাহার সঙ্গিনী 
গোঁলাপ-ম! যোগীন-ম! প্রভৃতিও এই বাটীতে 


থাকিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের পুজা এবং শ্শ্রীমাতাঠাঁকুরাণীর 
পেবাঁদি করিতেন । এজন্য ইহ) “মারের বাড়ী, নামে 
তক্তসংঘে পরিচিত । 'উদ্বোধনে'র প্রধান অধ্যক্ষ- 
রূপে স্বামী সারদাঁনন্দও এই বাঁড়ীতেই 
থাকিতেন। ইহার একতলায় “উদ্বোধন কাধালয়” 
অবস্থিত । 

একাদশ বর্ষ (১৩১৫, ম!ঘ ) হইতে “উদ্বোধন” 
সুকিরা ট্রাট শক্ষী প্রেস 
হইতে স্বামী সত্যকাম কতৃক এবং চতুদশ ব্য 
(১৩১৮, মাঘ) হইতে ব্রক্ষচারী কপিল 
(ম্বামী বিশ্বেশ্বরানন্দ) কতৃক উক্ত প্রেস 
হইতে প্রকাশিত হইতে থাকে। ২২শ বধ 
(১৩২৬, মাঘ) হইতে “উদ্বোধন” ৬৭৯নং 
বলরাম দে ট্রাট “ইউনিয়ন প্রেস হইতে 
এবং. এই বর্ষের সপ্তম সংখ্যা হইতে 
৭১১নং মির্জাপুর ট্াট শশ্রাগৌরাঙ প্রেস” হইতে 
মুদ্রিত হয়। ২৩শ বর্ষ (১৩২৭, মাঘ) হইতে 
ভিদ্বোধনেরে বাধিক মূল্য ধাধ হর স্ডাক 
২৮ টাকা। ২৪শ বর্ষ (১৩২৮ সন) হইতে 
ত্র্ষচারী গণেন্্র নাথ উদ্বোধনের কাযাধ্যক্ষের 
কার্য করিতে আরম্ভ করেন। ব্রঞ্গচারী কপিল 
পূর্ববৎ প্রকাশক থাঁকেন। 

৩১শ বর্ষের অষ্টম সংখ্যা ( ১৩৩১, ভাত্র ) 
হইতে স্বামী আত্মবোধানন্দ “উদ্বোধনে'র 
কাধাধ্ক্ষ পদে অধিষ্টিত হুন। পরবর্তী নবম 
সংখ্যা হইতে 'উদ্বোধন্, ৩১নং সেপ্ট-যাল এভেনিউ 
“আর্ট প্রেস” হইতে উক্ত স্বামীজী কর্ভৃক 
প্রকাশিত হইতে থাকে। ৩৫শ বর্ষ হইতে এই 


রঙ 
৬৪-১, ৬৪-২, 


“উদ্বোধনের পঞ্চাশ বৎসর 


১৯৭ 


মীসিক পত্র ২৫৯নং আপার চিৎপুর রোড 
_বতমানে ২৭বি, গ্রে ষ্রাট 'ভ্ীক্চ প্রিন্টিং 
হইতে প্রকাশিত হইতেছে। 

কাগজ ও ষুদ্রণ-ব্যপ্ধ অত্যন্ত' বৃদ্ধি পাঁওয়ার, 
জন্য ৪৯শ বর্ষ ( ১৩৫৩, মাঘ ) হইতে “উদ্বোধনের 
বার্ষিক মূল্য ৩. নির্ধারিত হয়। বর্তমানে প্রতি 
সংখ্যা রয়াল ৫৬ পৃষ্টায় বাহির হইতেছে । 
কতৃপক্ষের বিশেষ অনুমতিক্রমে এই সচিত্র 
সুবর্ণ জয়স্ভী সংখ্যা বর্ধিত কলেবরে প্রকাশিত 
হইল। এই বৎসর হইতে মুদ্রণব্যয়াধিক্যের জঙ্চা 
বাধিক মুল্য ৪২ টাঁকা! ধাধ কর! হইয়াছে। 


উদ্বোধনের সম্পাদক-মগুলী 


স্বামী ত্রিগুণাতীত প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যা 
(১৩০৫১ মাঘ) হইতে চতুর্থ বর্ষের কার্তিক 
সংখ্যা (১৩০৯) পযন্ত 'উদ্বোধনে'র সম্পাদক 
ছিলেন। ইহাৰ পর ২৪শ বর্ষের শ্রাবণ সংখ্যা 
(১৩২৯) পর্যন্ত 'উদ্বোধনে'র সম্পাদকের নাম 
মুদ্রিত হন নাই । এই সময়ে সম্পাদকের নম- 
মুদ্রণ আইনতঃ বাধ্যতামূলক ছিল না। ১৩০৯ 
সনের অগ্রহায়ণ সংখ্য। হইতে এউদ্বোধনে”র বর্ষ 
অন্থদারে (মাঘ- পৌষ) ১৩১৪ সন প্যন্ত স্বামী 
শুদ্ধানন্দ, ৯৩১৪ সন হইতে ১৩১৮ সন প্স্ত 
স্বামী সারদানন্দ, ১৩১৮ সন হইতে ১৩২৪ 
সন পর্বস্ত স্বামী প্রজ্ঞানন্দ” ১৩২০ সন হইতে 
১৩২২ সন প্ধস্ত ব্রহ্মচারী নির্দল (শ্বামী 
মাধবানন ), ১৩২২ সন হইতে ১৩২৬ সন 
পর্বস্ত ব্রহ্মচারী বিমল চৈতন্য (শ্বামী ঢুন্বানন্ব ) 
ও ব্রদ্ছচারী শান্তি চৈতন্য (স্বামী গজেশানন্দ ), 
১৩২৬ সন হইতে ১৩২৯ সনের শ্রাবণ সংখ্য 
পর্যন্ত স্বামী বাসুদেবানন্দ উদ্বোধনের সম্পাদকের 
কার্ধ পব্িচালন করেন। ২৪শ বর্ষের আইন 
সংখ্যা (১৩২৯, তাত্র) হু ইত ন্বামী সাঁরদীনন্দ 


২৩৪ 


ও স্বামী বাস্থদেবানন্দের নাম ধুগ্া-সম্পাদক- 
রূপে মুদ্রিত হইতে থাকে । এই সময় হইতে 
সম্পাদকের নাম-ুদ্রণ আইনতঃ বাধ্যতামূলক 
হয়। ১৩৩৪ সনের ১লা ভাদ্র স্বামী সারদানন্দ 
মহাঁসমাধি লাভ করিলে তাহার স্থলে স্বামী 
শুদ্ধানন্দ যুগ্ম-সম্পাদক পদে অধিষ্ঠিত হন। 


উদ্বোধন 


[সুবর্ণ জয়ী 


৩"শ বর্ষের দশম সংখ্যা (১৩৪২, কাতিক ) 
হইতে স্বামী বাস্থদেবানন্দের স্থলে ব্বামী 
সুনদরাঁনন্দ ধুগ্ন-সম্পাঁদকের কার্য করিতে আর 


করেন। ৩৮শ বর্ষের নবম সংখ্যা ( ১৩৪৩, 
আশ্বিন) হইতে স্বামী স্ন্দরানন্দ একক 
সম্পাদকের কার্ধ করিতেছেন । 





জগৎ কি স্বপ্নবৎ ? 


(শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসর্দেবের উপদেশ অবলগ্থলে ) 
অধ্যাপক শ্রীবীরেন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচ'ধ্য 


রামু চাষ! বড় আশায় ক্ষেতের কাঁজে ছিল রত, 
ভীষণ রোগে শিশু হারু হলো হঠাৎ শয্যাগত, 
খবর গেল রামুর কাছে অমনি সে ঘরে গেল 
শত যতন সত্ব হারু শেষ শয়নে শারী হলো । 


সবারই হুথ হলে! রামুর চোথে এলে। না জল, 
নিঠুর তারে পত্রী বল্লে কেঁদে কেঁদে হয়ে পাঁগল। 
রামু হেসে বল্লে “আমি ক্বার্দিনি কেন বলছি প্রির়ে, 
রাতে দেখেছি স্বপ্প এক শোন তবে মনটি দিরে_ 


হেবি আমি হয়েছি রাঁজ।, বসেছি স্বর্ণ-সিংহাসনে 
আঁটি ছেলের হয়েছি পিতা, আনন্দ ধরে ন? প্রাণে! 
নিন্রী। তঙ্গে মহ ভাবনায় আকুলিত হলে। হিয়া 
সেই ছেলে কটি কিবা! হার জন্ত কাঁদবে! প্রিয় ?” 


“মণিপুর-পুরাণ” 


ভ্রীস্ুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা! বিশ্ববিদ্ঠালয় 


আমাদের ভারতীয় হিন্দু ধম ও সভ্যতা, এদেশে 
আগত আর্য এবং নানা অনাধ জাতির ধর্ম ও 
সভ্যতার সংমিশ্রণের ফল। বৈদিক সংস্কৃত ভাঁদা 
এবং হেওমাদি অনুষ্ঠান লইয়া, ইন্দ্র-অগ্রিৎমিত্র- 
বরুণ প্রভৃতি দেবতার পুজক আর্জগণ কবে 
ভারতে আসিয়াছিলেন তাহ। জানা বাঁয় না 
বিভিন্ন পণ্ডিত এ বিনয়ে বিভিন্ন মত পোঁষণ 
করিয়াছেন ও কবেন, কিন্ত বে মতটী আঁমাঁর 
নিকট যুক্তিপূর্ণ ও গ্রহণ-যোগ্য বলিয়া মনে হয় 
তাহ! হইতেছে এই যে আধেরা মেসোপোতামির! 
ব1 আধুনিক ইরাঁক দেশ হইয়া পারস্ত বা ঈরান 
ও আফগানিস্থানে কিছুকাল অবস্থান করিয। 
্রী্ট-পূ্ ১৫০০-এর পরে কোনও সমরে ভারতে 
প্রবেশ করিতে থাকেন। ভারতে যে সমুদয় 
অন্আর্ধ জাতির মান্ষের সঙ্গে এই নবাগত 
আর্দদের সংঘর্ষ বা সঙ্ঘাত ও পরে মিলন 
ও মিশ্রণ ঘটিল, তাহারা ছিল তিন্টী বিভিন্ন 
শ্রেণীর অথবা ভাষাগোষ্ঠীর মাষ-[১] ভ্রাবিড় 
(দাস বা,দস্ু নামে আর্দের দ্বারা অভিহিত ), 
[২] নিষাদ (নিষাদদের উত্তর পুরুষ পরে কোল্ল 
ভিল্ল অর্থাৎ কোল ও ভীল নামে পরিচিত হয়-_ 
ইহাদের বংশধর হইতেছে সাঁওতাল, মুণ্ডা, কোরবাঃ 
হো, বীর-হড়, খাড়িয়া, ভূমিজ, কোরকু, গদব, 
শরর এরং ভীল প্রভৃতি মধ্য ও পূর্ব ভারতের 
“আদিবাসী” জাতি ), এবং [৩] কিরাত ( উহারা 
মোঙ্গোল জাতীয়, ইহাদের নান1 ভাষা হইতেছে 
ভোট-টীন ভাষাগোষীর অন্তভূক্ত__ নেপালের ও 
হিমালয়ের সাঁন্দেশের আদিম অধিবাসী নেহার, 
মগর, গুরু, কনাবরী, টীমাল, কিরাস্তী, তামা, 


হত 


লেপচা, আবর, আকা, মিউর ডিফল। প্রভৃতি, 
এবং উত্তব বঙ্গ ও আপামের তথা ব্রহ্মদেশের 
আদিম অধিবাঁপিগণ_বৌঁড়ো, মিকির, মিশ মি, 
নাগা, কুকি, মেইতেই ঝ1 মণিপুরী প্রভৃতি 
ও আসামে গ্রীনীয ত্রয়োদশ শতকের প্রথমার্ধে আগত 
অহ্মগণ হইতেছে কিরাত-জাতীয় মানুষ৷ 
নিনাদগণ বোধ হয় ভাবতের প্রাটীনতম অধিবাসী-_ 
ইতিহ।স-পুর যুগ হইতে ইহারা এদেশে বাস 
করিতেছে, ইহাদেরই সতাকার “আদিবাসী” বলা 
বায়। নিষাদগণের পুরে পশ্চিম এশিক্া। হইতে 
দ্রাবিডদেব আগমন হয়-_্রীষ্ট-পূর্ব ৩০০০ এর : 
পূর্বেই পাঞ্জাব ও সিদ্ধু প্রদেশের বিরাট নাগরিক 
সভ্যতা যাভার ধ্বংসাবশেব এখন আমাদের বিস্মিত 
করিতেছে তাহা হইতেছে খুব সম্ভব এই ভ্রাবিড়- 
ভাষী জাতির মান্গুষের স্থষ্টি। নিষাঁদগণ ও দ্রাবিড়- 
গণ প্রায় সারা ভারতে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। 
ভারতে ' কিরাতদের উপস্থিতির কথা . আমর! 
যজুর্বেদ ও অথ্ববেদ হইতে পাই; অন্ততঃ গ্রষ্টপূর্ব 
১০০০ বৎসরের পূর্ব হইতে কিরাতগণ আসাম ও 
হিমালয়ের সানুদেশ ধরিয়া নেপাপে, উত্তর বিহার 
ও উত্তর এবং পূর্ব বঙ্গে ও আসামে উপনিবিষ্ট 
হইতে থাকে । 

প্রভুশক্তিবুক্ত, সুনিযন্ত্রিত, সুধীর এবং কল্পনা- 
শীল আর্ধগণ উত্তর ভারতে দ্রাবিড়, নিষাদ ও 
কিরাতগণের সংস্পর্শে আসিল, তাহাদের বিজেতা 
রূপে। প্রথমটা বিভিন্ধ জাতির মানুষ বলিয়। 
ইহাদের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটে, যাহার আভাস আমরা 
খখেদাদি প্রাচীন প্রন্থে পাই। পরে আর্ধগণ 
এদেশে উপনিবিই হইয়া বসিবাঁর সঙ্গে সঙ্গে, 


২৩২, 


দেশের আদিম অর্ধিবাঁসীরা আঁধ্যদের ভাষা 
গ্রহণ করিতে থাকে, দ্রাবিড় ,3 নিষাদ, 
এবং কিরাত গোষ্ঠীর ' বিভিন্ন ভাষা ব। 
উপভাষার মধ্যে ঈপ্সিত ও আবশ্তক যোগস্ত্র 
রূপে আর্ধভাষার বিশেষ উপযোগিতা বা কাধ্য- 
কারিতা। ছিল বলিয়া, 'আঁধভাষী। সহজেই প্রসাব 
লাভ করিতে থাকে । একই আঁধ-ভাব। লইয়া! বখন 
আর্ধ, দ্রাবিড় ও নিষাদ এবং উত্তরে হিমালয় 
অঞ্চলে ও পূর্বে উত্তর বিহার ও উত্তর বঙ্গে এবং 
পূর্ব বঙ্গ ও আসামে একটা সমভাদিক জনগণ 
বা রাষ্ট্রে পরিণত হইতেছিল, তখন ভইতে 
জন-সমাঁজের অলক্ষ্যে ইহাদের ধমগত ও 
সংগ্কতিগত মিলন ঘটিতে াকে। এই সকল জাতির 
মধ্যে নিশ্চই এমন 'লৌক কিছু-কিছু ছিল, 
যাহারা অন্ত জাতিরু ভাষা, ধম ও সংস্কৃতির সহিত 
মিশ্রণ চাহিত না৷ কিন্তু আঁধজাতির ব্রাহ্গণাঁদি 
চিন্তানেতাদের মনীষা, তাহাদের উদারতা! ও দৃরবৃষ্টি, 
এই সাংস্কৃতিক মিলনকে একটী পরিপূর্ণ নবীন 
সংস্কৃতির গঠনের পথে চালিত করিতে সমর্থ হয়। 
অনাধ দ্রাবিড়, নিষাদ ও কিরাতের প্রাচীন 
দেববাদ ও পুরাঁণকথা, বসর্ধ দেববাদ ও পুরাঁণ- 
কথার সঙ্গে অচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত হইস্কা, ও 
সংস্কত ভাষায় গ্রথিত হইয়া, হিন্দু পুরাণকথাক্ 
পরিণত হয়। 

প্রাচীন ভারতে হিন্দু ধর্মে এই ছুই ধারার 
সম্বন্ধে পণ্ডিতগ্রণ সচতেন ছিলেন৷ তীহীরা। হিন্দু- 
শান্ত ও অনুষ্ঠানকে ছুইটী মুখ্য ভাগে বিভাগ 
করেন-_বৈদিক শীন্্স বা “নিগম”, এবং বেদেতর 
বা অবৈদিক শাস্ত্র বা “আগম” ; বেদাস্ত-শাস্ও 
পনিগমান্ত বিদ্তা” নামে পরিচিত! হিন্দুমহাজাতির 
অস্তভূক্ত বিভিন্ন অনার্ধ জাতির মধ্যে প্রচলিত 
তাহাদের নিজন্ব দেবতাদের ও প্রাচীন রাজাদের 
কাছিনী-এক কথায়, তাছার্দের পুরাণ-কথা_ 
নুতন মিলিভ আধানাধ পারিপাশ্বিকের মধ্যে 


উদ্বোধন 


[সুবর্ণ অযস্কী 


আসিস, কথঞ্চিং পরিবিত হইয়া, সংস্কৃত ভাঁষায় 
ন্বকলেবর প্রাপ্ত হর, ও তদনস্তর নিথিল 
ভারতের গ্রহণযোগ্য হয়। * এই ভাবে বিশাল 
অরণ্যানীবৎ হিন্দুজগতের পুরাণ-কথা, সংস্কৃত 
বামায়ণে, মহাভারতে ও অষ্টাদশ মহাপুরাণে ও 
উপপুরাঁণে, ভ্রাবিড় দেশের নানা স্থল-পুরাঁপে, 
-্থযন্তৃপুরাণ” প্রভৃতি নেপালের বৌদ্ধ-ুরাঁণে, 
এবং প্রাকতে ও আধুনিক আর্ধ ভাষায় 
নিবদ্ধ এবং বিভিন্ন অনার্ধ ভাষায় মৌখিক 
কাহিনীরূপে প্রচারিত, সমগ্র ভারতের পুরাণ-কথ! 
গড়িয়। উঠিয়াছে_যাহীর একটা বড় অংশ 
প্রাচীন কালেই ( অর্থাৎ এদেশে তুর্কীদের আগমন্রে 
পৃবে ) এবং কিছু পরেও সংস্কৃত পুরাণগুলিতে 
স্থান পাইয়াছে। 

ভারতবধের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে দেখ! যাঁয় 
বে, বু স্থলে একটী সমগ্র অনাধ-ভাষী জাতি 
হিন্দধম গ্রহণ করিয়া! দই তিন পুরুষের মধ্যে 
হিন্দুসমাজ-তৃত্ত তইয়! গিরাছে। এই ভাবে 
আমাদের চোখের সামনে ব্ছ দ্রাবিড়গো্ড 
জাতির লোক, কোল-জাতির লোক, এবং 
নেপাল ও অন্ত্র কিরাত-জাতির লোক হিন্দু 
সমাজের অঙ্গীভূত হইয়াছে ও হইতেছে। 
ইহাদের ধর্মীনুষ্ঠান, ধর্মাম্ুভূৃতি এবং পুরাণ-কথ। 
যথারীতি সংস্কতে নীত হইয়া, বৃহত্তর হিন্দু পুরাণের 
অংশ হইয়া দড়াইয়াছে ; বহুশঃ সংস্কৃত ভাষায় 
নীত হওয়ার ফলে, এই প্রকার অনুভূতি, 
অন্থষ্ঠান ও পুরাণ নিখিল ভারতের দ্বারাও 
গৃহীত হইক্সাছে। 
“ বহু স্থলে আবার এইরূপ অনার্য পুরাণ 
আধানার্ধ বা হিন্দু পুরাণের প্রভাবে আসিয়। 
গেলেও, নিজের একটী সংস্কতিতর আদিম-গন্ধী 


রূপ রক্ষা করিত বিস্কমান আছেঃ তাহ। 
দেখ। যাক়। মধ্য ভীরতের বিতিম্থ ভ্রাবিড় ও 
কোল-ভাধী জাতির মধ্যে, এবং এখন আধ 


মাথ, ১৩৫৪ ] 
ভাষী হইলেও মূলতঃ দ্রাবিড় ও কোল- 
ভাষ! যাহার। বলিত এমন হিন্দূসমাঁজের নিয়স্তরে 
লব্ধ-প্রবেশ নানা জাতির মধ্যে, যে-সকল পুরাণ 
কথা প্রচলিত আছে, সেগুপির সংগ্রহ ও 
বিচার আবস্ত হইকাছে। বিখ্যাত নৃতত্তবিৎ 
৬৩৩ 101%1) ভেরিরার্‌ এল্উইন্‌ এবিষয়ে 
লক্ষণীয় কাজ করিয়াছেন ও করিতেছেন । 

গত নভেম্বর মাসে (১৯৪৭ তুষ্টাব্ধে) আমি 
মণিপুরে যাই--কেবল ছুই দিনের “ঝশাকী দর্শন” 
এবার ঘটিরাছে। কিন্ত কিছু বই সংগ্রহ করির! 
আনিয়াছি, মণিপুরের ইতিহাস ও 1/-1০£9 অর্থাৎ 
পলোকষাঁন” সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অধ্যরনও করিগ্াছি, 
এবং স্থানীয় ছুই-চারিজন সুধী ও পণ্ডিতের 
সঙ্গে আলাপও করিয়াছি । মণিপুরীরা 'এখন 
হিন্দু, ইহাঁর। নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব, গৌডভীর় বৈষ্ণন 
সম্প্রদায়ের অন্তভুক্ত। যতদূর জানা বা, 
রসটা ১৫০*-র পূর্বেই ইহাদের মধ্যে হিন্দুধর্ 
প্রসার লাভ করে মণিপুরের রাঁজরা ও 
অভিঙ্গাতিশ্রেণীর ব্যক্তিরা, পঞ্চোপাঁদক সাধারণ 
হিন্দুব ধর্ম বিশ্বাস ও অনুষ্ঠানাদি গ্রঙ্ণ করেন; 
আবার নিজেদের আদি কালের ধর্ম ও দেবতাবাদ 
এবং নানা, অনুষ্ট/নও বজান় রাখেন ১ এই 
উভয়ের সংমিশ্রণে শরণিপুরী হিন্দুরর্মের ভিত্তি 
প্রতিষ্ঠিত হয়। মণিপুরে কাছাড়' ও শ্রীহট 
হইতে আগত বাঙ্গালী হিন্দুরাও এই ধম প্রচারে 
সহায়ক হইয়াছিলেন; ইহাদের অধ্যুষিত বিধুংপুর 
নগর, মণিপুরে হিন্দু সংস্কতির একটী প্রাচীন 
কেন্দ্র হইয্ ফড়ায়ি। মণিপুরী (বা! মেইতেই ) 
জাতি, বিরাট কিরাত জাতির ভোট-্রঙ্গ শাঁখার 
অন্তর্গত কুকি (বাঁ চিন, অথবা! ফুকিচিন) 
প্রশাখার একটা বিশি্ই উপজাতি। সৌন্দর্য- 
বোধে এবং কর্মকৃপলতায়, তথ চিন্তাশীলতায়, 
মানসিক শক্তিতে, ইহারা সমগ্র কিরাঁত-জাতির 
মধ্যে অগ্রগণ্য । নিজেদের প্রাীন দেবকথা 


“মণিপুব-পুরাণ” 


২০৩ 


ইহারা পরিত্যাগ করে নাই ইহা! ইহাঁদেধী মধ্যে 
একাধারে রক্ষণশীলতাঁর ও জাতীয়তাবোধের এবং 
তদান্ষজিক আত্মসন্মান-জ্ঞানের ও নিজ জাতীয় 
সংস্কৃতি সম্বপ্ধে সচেতনতার পরিচারক ; আবার 
ওদিকে সংস্কত-ভাবা-নিবদ্ধ হিন্দু পুরাণের সঙ্গে 
নিজেদের পুরাণ-কথাকে মিলাইয়া লইবাঁর 
চেষ্টীতেও, অজ্ঞাতসারে আধানাধ-সম্মেলনের 
মহৎ কাজে ইহাঁদের অংশগ্রহণের পরিচয়ও পাওয়া 
বায়। মণিপুরের প্রচলিত হিন্দু ধর্মে এক দিকে 
দেন জামারণ, মহাভারত, ভ্রীমদ্ভাগবত, গীতা 


প্রক্ততির সম্মাননীর স্থান আছে, অন্ত দিকে 
তেমনি বিশিষ্ট মণিপুবী দেবকাঠিনী ও নান। 


হিন্দপূর্ব যুগে রীতি নীতি অঙ্ষ্ঠান পদ্ধতি, 
ইহাদের ধান্িক ও সামাজিক জীবনের অনেকট। 
জর্ডিয়। আছে ; এবং মণিপুরের চিন্তাণীল নেতৃরর্গের 
আকাজ্ষ।, এই উভরের ' মধ্যে পূর্ণ সামঞ্জস্ত- 
সাধন, এবং মণিপুরের জীবনে হিন্দু দর্শন ও 
উপলব্ধির শ্রেষ্ঠ কথাগুলিকে ্ুুপরিস্কুট করিয! 
তোলা; মণিপুরকে নিখিল ভারতের অংশরূপেই 
ইহারা দেখেন । 

মণিপুরের দেব-কথা। ও মনিপুরের ইতিহাস, 
কি ভাবে হিন্দু ভারতীয় দেব-কথা৷ ও ইতিহাসের 
সঙ্গে মিলিত হইরাঁ গিয়াছে, কি ভাবে 
মণিপুবের দেব-কথা ও এীতিহোর টানার 'উপরে 
ভারতীয় মিশ্র আধানার্ধ হিন্দুদের দেব-কথী 
ও. ্রতি্থের পড়িয়ান আসিয়া, মণিপুরী 
হিন্দুত্বের অভিনব ধপছায়া বস্ত্র বয়ন করা 
হইস্বাছে। তৎসম্বপ্ধে কিঞ্চিং আলোচনা করা 
যাইতেছে । এই ভাবে, মিশ্র মণিপুরী ( মেইতেই 
ব! কুকি-চিন্‌) ও হিন্দু-শান্ত্রীয় পুরাঁণ-কাহিনীকে 
আমরা “মণিপুর-পুরাণ” আখ্যা অভিহিত কক্সিতে, 
পারি। বলা বাহুল্য, এই পুর্াকথ! সংস্কৃত 
ভাষার অথবা বাঙ্গালায়, লিপিবদ্ধ হয় নাই- 
আংশিক তাবে ' নৃতত্ববিদ্ার পুস্তকে ইংরের্জীতে 


২১৪ 


ইহা আর্সিয়া। গিয়াছে, কিন্ত ইহা এখনও মর্ণি- 
পুরীতেই লিপিবদ্ধ অবস্থায় আছে- ব্রদ্মদেশ 
হইতে আগত আসামের শানগোষ্ঠীর অহম বা 
অসম জাতির পুরাঁকথ! লইয়া তেমনি একখানি 
অলিখিত “অসম-পুরাণ”ও আছে। বাঙ্গালার 
ভগিনী, আর্ধ অসমীয়া ভাবায় ইহাঁর সংক্ষিপ্ত-সাঁর 
পাওয়। বায়। অনুরূপ অলিখিত পক্রিপুব-পুরাঁণ” 
সম্ভবতঃ ত্রিপুর| বা টিপর। জাতির প্রাচীন ধের 
পুরোহিতগণের মধ্যে অনুসন্ধান করিলে মিলিবে ; 
এবং কাছাড়ীদের “হিড়িম্বাঁ ব হেরম্ব-পুরাঁণ” এবং 
খাসিয়া ও উজজ্তিয়াদিগের “জয়ন্তী-পুরাঁণ”-ও 
অন্মসন্ধানের বিষয় হইয়া! আছে । 

নিম্নে এই “মণিপুর-পুবাণ”-এর কতকগুলি 
লক্ষণীয় উপাখ্যান সংক্ষেপে প্রদত্ত হইতেছে । 

মণিপুরীদের প্রাচীন দেবত|খা হিন্দু শাস্্োক্ত 
দেব্তাদের সঙ্গে অভিন্ন বলিয়! গৃহীত হন | “ণৈ” 
হইতেছেন ব্রহ্মা, “ইশ” বিষণ, ও পহুডংশিত” শিব ; 
তেমনি "শোরারেল” বা “শোরারেন্” হইতেছেন 
ইন্দ্র, “মারজিও” কুবের, “খোরিফাব1” বরুণ, 
“্রাউক্রেল” যম, “ইরুম্” অগ্নি, এবং “তাঁও- 
রোইনাই” হইতেছেন নাগরাজ অনন্ত। 

শিব ও পার্বতী বিশেষ করিপ্না মণিপুরে 
অবস্থানের জন্য অবতীর্ণ হইলেন। তীহারা প্রথমে 
মণিপুরে ণনোঙমাইজিউ” বা? নীলকণ্ঠগিবিতে 
_আপিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং কতকগুপি পর্বত 
বানের জন্য তাহাদের মনঃপৃত হইল। এই পর্বত- 
গুলি এখন মণিপুরের বিভিন্ন তীর্থ-রূপে পরিচিত, 
সহন সহস্র বাত্রী এই-সব স্থানে এখন গিম্না থাকে । 
মণিপুরে শিব নূতন করিয়। আসিয়াছিলেন বলিম্ন? 
তাহার একটি নৃতন না হইল-"পোইিরেইভোন্”, 
অর্থাৎ ঘিনি নৃতন স্থানে আসপিরাছেন”। 

শিব মণিপুরে আসিকা সপ্তনীর্য “সানাজিও” 
ব৷ ক্বর্গভূমি হইতে সাত -জন দেবতার আবির্ভাব 
ঘটাইজেন। ইহারা, সাত গ্রহ-রূপে বিস্কমান্‌ 


উদ্বোধন 


[স্বর্ণ জয়ন্তী 
আছেন-(১) ৭নোউমাইজিড” বা সুর, (২) 
“নিউথোউকাঁবা” অর্থাৎ চক্র, (৩) *লেইপাক্‌- 


পোৌকু” অর্থাৎ মঙ্গল, (৪) প্রুম্সাইকে-সা” অর্থাৎ 
বুধ, (6) “সাগোৌঁলসেল্” অর্থাৎ বৃহস্পতি, (৬) 
*ইরাই” অর্থাৎ শুক্র ও (৭) “থাউজা” অর্থাৎ 
শনি । ইহাদের মধ্যে মঙ্গল ছিলেন মহ্বিমুণ্যুক্ত, 
বুধ গজমুণ্ড, বৃহস্পতি হরিণমুণ্ড ও শুক্র ব্যাত্রমুণ্ড। 
শিব ও পার্বতী তৎপরে মণিপুর বাঁজ্যের 
ঈশান-কোণে (উত্তর-পশ্চিনে) অবস্থিত “কোটিক্র” 
বা কুমারপর্বতে গিয়া অবস্থান করিলেন । 
নণিপুরে ইহাদের আগমনের মুখা উদ্দেশ্য ছিল যে, 
উহা এখানে আসিস রাঁস-নৃত্য করিবেন। 
ভগবান্‌ শ্রীরুষ্ণ গোপীদের সঙ্গে রাসনৃত্য 
করিতেছেন, তখন গোপেশ্বর শিব ও দেবী 
রাসমগুলের বাহিরে দ্বারে দ্বারপাঁলের কার্ষে নিযুক্ত । 
ভিতরে রাদনৃত্যের বাছ্ভ ও ধ্বনি শুনিয়া দেবীর 
আকাজ্। হইল যে, তিনিও রাস দর্শন করিবেন । 
কিন্ত শ্রীরুষ্ণ ভাহাঁতে সম্মত ,হইলেন না। কিন্ত 
তিনি শিব ও উমাকে অন্য কোনও উপযুক্ত স্থানে 
গিয়া! নিজের! যাহাতে রাঁসনৃত্যের অনুষ্ঠান করিতে 
পারেন, তদ্ধিষয়ে নির্দেশ করিলেন। মহাঁরাসের 
উপধুক্ত স্থান খু'জিতে খু'ঁজিতে ইহার! মণিপুরে 
আসিয়। উপনীত হইলেন, এবং “কোউরু”-পাহাড় 
রাঁসের উপযুক্ত স্থান দেখিয়া শিব ও উমা বিশেষ 
প্রীত হইলেন। কিন্তু দেশটা নান। নদীর জন্য 
জলময্র ছিল। ধীহাতে দেশটা শুফ হই যায়, 
তজ্জন্ত শিব শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা জানাইলেন। 
শ্রীকৃষ্ণ তখন আগমন করিলেন ; একটা বিশেষ 
অঞ্চল জলশৃন্ত হওয়ায় উা! প্বিষুপুর” নামে 
পরিচিত হইল শ্রীরুধ, ব1 বিষ্কুর সঙ্গে দশ জন 
দেবতা আসিলেন, প্হাওবা শোরারেল” বা ইন্দ্র, 
শ্মার্জিউ” বা! কুবের, “বাউব্রেস্” বা ষম, 
“খোরিকাবা” বা বরুণ, *ইরুমলনিংঘো” বা 
অগ্নি, শথাউজিউ” ব। অশ্বিনীকুমার অথব। নি তি, 
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“চিউথেই-নিউথোউ”. বাঁ ঈশান, "লোইয়া- 
লাকৃপা” ব1 বাঁযু, এবং "নোউসাঁবা” ও “কোউবা- 
মেইরোম্বা”। ইহাদের চেষ্টার সমস্ত দেশটা 
আর্দ্রতা হইতে মুক্ত হইল, এবং এই দশ-জন 
দেবতার প্রথম আটজন অষ্টদিক্পীল হইলেন, কেবল 
"নোউসাব1” ও ৭কোউবা-মেইরোম্বা” ইন্দ্রের 
সহিত পূর্বেরই অধিষ্ঠীতা হইয়া রহিলেন। 
মণিপুরে শিব ও পাবতী আসিয়া পর্বতের অধিবাসী 
রূপে কেবল কিরাঁত-জাতীয় লোকেদের দেখা পাঁন। 
দেশটী পরিষ্কত ও সুসংস্কৃত হইলে পবেঃ শিব 
ও উমার বাঁসনৃত্যের আয়োজন হইল। জগৎ- 
পিত ও জগন্মাতার মহাঁবাঁস উপলক্ষ্যে দেবতার! 
নান। বাগ্য-যন্ত্র লইয়া আসিক্স। উপস্থিত হইলেন। 
অনন্ত-নাগ নিজ মাথার মণিদ্বার৷ সাত দিন সাত 
বাত ধরিয়া, মহারাসের অবসান পর্যস্ত, সমগ্র দেশ 
আলোকিত করিয়া! রাখিলেন ; সেইজন্য দেশটার 
নাঁম হইল "্মণিপুর” 1 মণিপুর এই ভাবে স্থির 
উষঃকালে হরপার্বতীর রাসনৃত্য দ্বারা পবিত্র 
হইল ১ দেব্তীরা। ইহাতে বিশেষ আঁনন্দিত 
ভইলেন, এবং  মণিপুরের তৃূমিকে আনার্বাদ 
করিলেন--চিরকীল এই দেশ হবিদ্বর্ণ থাঁকিবে, 
এবং পরমেশ্বরের গ্রাতি দেশবাসীর অচল! ভক্ভি 
থাকিবে। পুর্বে শিবের নাম অন্থসাঁরে দেশের 
নীম হইস্সাছিল "শিব-নগর”, মহারাসের পর 
হইতে ইহা “মণিপুর” নামেই প্রসিদ্ধ হইল। 
দেবতার। শিবকেই দেশের রাজ্যভার গ্রহণ 
করিতে বলিলেন, , কিন্তু শিব অনন্ত-নাগকে 
দেশের রাজা করিলেন। বরাহ-রূপী বিষ্ণুর 
নিঃশ্বাসে মণিপুরের ভূমিতে এক স্থানে একটা 
কুর্গগ হইক্ী গিদ্সাছিল, তাহারই পার্থে একটা 
পাহাড়ের উপরে অনস্তনাগের রাঁজপাঁট ও সিংহাসন 
স্থাপিত হইল। কার্তিকের ও গণেশের নৃতি 
. ঝাজবাটীর সিংহারের দুই পাশে স্থাপিত হুইল। 
রাঞ্জবাটীর স্থাপনের পরে, সমর নির্দেশের জন্য 


“মণিপুরপুরাণ” 
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একটী তাঁলমাঁন যন্ত্র উদ্ভাবিত হইল । অনন্ত-নাঁগ 
দেবতাদের প্রীতির জন্য নৌকা লইয়। বাইচ-খেলাঁর 
প্রবর্তন করিলেন । এই বাইচ-খেলায় দেবতা ও 
অগ্পরোগণ যোগ দিয়া আমোঁদ পাইলেন। দড়ি 
টানিয়া শক্তি-পরীক্ষা খেলার পরিবর্তে, লঙ্ব। দণ্ড 
লইয়া! টানাটানি খেলারও প্রবর্তন হইল। 
“মারজিউ” বা কুবের-দেব, “কাজেই” অর্থাৎ 
পোলে। থেল। আবিষ্কার করিলেন ; দেবতারা সাত 
জন, সাত জন করিয়। ছুইীটী প্রতিযোগা দলে বিভক্ত 
হইর। এই ক্রীড়। প্রথম করিলেন। এই পোলো" 
খেলার ছারা দেনতাঁর প্রীত হন; সেইজন্য দেশে 
কোন্ও মহানাবী দেখ। দিলে মর্িপুরীরা দেবতাদের 
নামে পোলো-খেলাঁৰ লাঠি ও গোল! উৎসর্গ 
করিষপ। থাকে । 

এই ভাবে মণিপুরের প্রথম রাঁজ। হইলেন 
অনস্তনাগ। কিছুকাল রাজত্ব করিয়া মণিপুর 
হইতে তিনি তাহার নিজ বাজ্য পাতালে 
ফিরিয়। গেলেন। অনন্তনাগ মণিপুরের 
প্রথম রাজা ছিলেন বলিয়া, নণিপুরের 
রাজাদের বিশেষ লাঞ্ছন হইতেছে, মুকুট মাথায় 
জটিল গ্রন্থির আকারে নিন্যন্ত নাঁগমূর্তি; এই 
মৃতির চিত্র তীহাদের রাজকীয় পতাকায় অঙ্কিত 
থাকে । 

অনন্ত-নাগের পরে মণিপুরের রাঁজা হন 
চিত্রভান্থু নামে গন্ধ । কি তাবে তাহার ক্ষমতা! 
প্রতিষ্ঠিত হইল, সে সম্বন্ধে মণিপুরের প্রাীন 
পুরাণ-কথায় কিছুই উল্লিখিত নাই। 

মণিপুরে প্রথমমান্ুষের স্থষ্টি কি করিয়া! হয়, তৎ- 
সম্বন্ধে একটা উপাখ্যান আছে। এই উপাখ্যানটাকে 
হিন্দু-পূর্ব বাঁ আর্ধ-পূর্ব যুগের মেইতেই বা মণিপুরী 
সুষ্টি-কথা বলিতে পারা যায়। মণিপুরী ভাষার 
পুরাণ (“লৈথাক্‌-লৈথারোল্‌” ) অনুসারে, শিব এই 
সৃষ্টি-কথা গণেশকে প্রথমে শোনান । এই স্থষ্টি- 
কথ। হইতেছে এই প্রকার £- | 


২০৬ 


পরমেশ্বর “আতিয়া-গুরু-শি-দব1”, স্বর্গে বাহার 
বাস ( “আতিয়া” অর্থে আকাশ বা স্বর্গ, “গুরু” 
ংস্কৃত শব্দ, “শি-দবা1” 'অর্থে অমর ), মানব স্থজন 
করিতে মনস্থ করিলেন। তিনি নিজ দেহ হইতে 
“কোদিন্” নামে এক দেবতার আবির্ভাব করিলেন। 
কোদিন্কে আজ্ঞা দেওয়া হইল, এমন একটা 
প্রাণী স্জন করিতে, যে জন্ম হওয়ার কীরণেই 
মৃত্যুর অধীন হইবে । কোদিন্‌ ভখন সাতটা 
ভেক ও সাতটা বাঁনর স্জন করিলেন, এবং 
শি-দব। গুরুর সমক্ষে এগুলি স্থাপিত করিলেন । 
শি-দবা গুরু কিন্তু ইহাতে খুশী হইলেন নী; এই 
জীবগুলিব জ্ঞান্-বিচার এবং অন্ুভব-শক্তি ছিল 
না, ভাল-মন্দের ধারণ। ছিল ন, এইজন্য তীহা'র 
পছন্দ হইল না। তিনি কোদিন্কে বলিলেন _ 
পদেখ, আমি এই দাড়াইয়া আছি; আমার রূপ 
বা ছায়া ধরিয়া কোনও প্রাণী স্থজন কর।” 
কোদিন্‌ তখন তদনুস।রে নূতন একটা রূপ বা! 
আঁকার গঠন করিলেন, কিন্ত তাহাতে প্রাণ-শক্তি 
দেওয়া কোদ্দিনএর সাধ্যের বাহিরে ছিল। 
তখন শি-্রব গুরু নিজ হইতে তাহাতে প্রাণ" 
বাধু সঞ্চারিত করিলেণ, এবং এইভীবে মানুষের উদ্ভব 
হইল। ভেক সাঁতটীকে তিনি জলে ছাড়ি! 
দিলেন, "ও বানর সাঁতটাকে পাহাড়ে পাঠাইলেন : 
মানুষ আসিয়1 উপত্যকা বাস করিতে লাগিল । 

ইহার পরে আতিয়া-গুরু-শি-দব1 স্থধ (৫ম্ুমিৎ”) 
ও চন্দ্র (ণথ1”) প্রস্তুত করিলেন, মানবের রূপে ; 
এবং কুর্ধের নাম হইল “কোপ্রিন্তু থোক্‌পা” 
চন্দ্রের "আশিবা”। ইহার পরে গুরু শি-দব 
পৃথিবী হইতে অদৃশ্ত হইলেন । 

আতিয়া-গুরুশি-দবা প্রথম প্রকট হন 
পৃথিবীর অভ্যন্তর হইতে একটা ন্থুরঙ্গ-পথ দিয়া, 
এই নুরুঙ্র-পথ বা গহ্বর বরাহ-ূপী বিধুঃর 
নিঃশ্ালে হইয়াছিল । শি-দবা গুরুর সঙ্গে সাতজন 
অঞ্ষরাঁ ব! দেবীও পৃথিবীতে আলেন | এই সাতজন 


উদ্বোধন 


[ স্বর্ণ জয়ন্তী 
দেবী- মণিপুরী ভাষায় ইহাঁদের প্রত্যেকের নাম 
আছে- সাত গ্রহ-দেব্তার সঙ্গে বিবাহিত হন: 
এবং এই সাত দেব-দম্প্তীর প্রত্যেকের একটা করিয়। 
পুত্র হয়। সেই পুত্রের মণিপুরী জাতির সাতটী 
*শালৈ” অর্থাৎ উপজাতির অথবা গোত্রের 
পূর্বপুরুষ । এই সাতটা গোত্রের, আর্থ বা হিন্দু 
গোত্রের সঙ্গে মিল করিয়া দেওয়া হইয়াছে; 
যথা (১ “অডোম্” হু ভরদ্ধাজ, মতাস্তিরে 
কৌশিক; (২) “নিও থৌজা”-শাণ্ডিল্য ; (৩) 
“লুরাঙ৬_্কাশ্তপ; (৪) এখুমোন” বা “খুমোল্” 
মৌদগল্য (এই গোন্রনাম কচিৎ “মধুকুল্য”, 
রূপেও বিকৃত হইয়াছে): (৫) “খাঁবা-ডাঁউ.ব” 
সুনৈমিষ্য, মতান্তরে ভরদ্াজ ; (৬) “মোইরাড» 
-আত্রেয়; এবং (৭) “চেঙলোই”- ভরদবীজ। 
গুরু শি-দব। পরমেশ্বরের দ্বারা সাঁতটী গোত্রের 
আদি-পুরুষ নির্ধারণের কথ হিন্দু পুরাণে 
বণিত ব্রহ্মার সাত মানসপুত্র সপ্ত হইতে নান। 
খষি বা আধ গোত্রের উদ্ভবের কথার অনুরূপ । 
মণিপুরীদের মধ্যে প্রচলিত বিশ্বাস অন্থসারে আবার 
এই সপ্ত “শালেই” বা গোত্রের আদিপুরুষগণের উদ্ভবে 
হয়, সপ্ত গ্রহ দেবের সহিত সপ্ত দেবী ও অগ্নরে- 
গণের বিবাহের ফলে নহে,_-গুরু শি-নবার বিভিন্ন 
অঙ্গ হইতে । আমাদের প্রাচীন বিশ্বীল-মতঃ যেমন 
্দ্মার বা খণ্বেদৌক্ত পুরুষ"-এর মুখ হইতে 
্রা্মণ, বান্ছদ্ধয় হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্ঠ 
ও পদদ্বয় হইতে শৃ্রের উত্তব হয়, তেমনি গুরু 
শি-দবার দক্ষিণ চক্ষু ও বাম চক্ষু, দক্ষিণ কর্ণ ও 
বাম কর্ণ, দক্ষিণ নীলারজ্জ ও বাম নাসারক্গ, 
এবং দন্ত হইতে, এই সাত “শালেই”-এর আদি 
পুরুষগণ আবিভূত হন। 

মণিপুরী পুাণ “লেইথাকৃ-লেইখারোল” গ্রন্থ 
অন্তত্র মণিপুরের আদিম্‌ দেবতাদের সম্বন্ধে আরও 
কতকশুলি উপাখ্যান পীওয়া ষাঁয়। একটা 
হইতেছে প্লাখা্বা” (বাঁ *সেন্ত্রেড”) ও 
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“শেনামাহি”. (বা “কুপ তরে”) দেবতাঘরের 
উপাখ্যান । ইহারা পরমেশ্বর গুরু শি-দবাঁর পুত্র । 
ধরাধামে অবতীর্ণ হইবার জন্ত ইহারা পিতার 
অনুমতি লইব্বাঁ মণিপুরে আঁপিলেন। পিতার 
প্রতি হৃহাদের ভক্তি পরীক্ষা করিবার মানসে, 
গুরু শি-দবা মৃত গাভীর আকার ধারণ করিয়। 
বিজয়া-নদীর আ্োতে ভাসিয়া চলিলেন। সেন্তেউ. 
দেব অন্ুমানে বুঝিলেন যে এই মুত গাভী আর 
কেহই নহে, গুরু শি-দব1। ছুই ভাইয়ে তখন 
মৃত গাভীর দেছ টানিপ্না ভাঙ্গায় তুলিলেন। 
গুরু শি-দব। গাভীর দেহ হইতে বাহির হইয়। 
স্বরূপে দেখা দ্বিলেন ও বলিলেন যে তিনি 
তাহাদের পিতার প্রতি শ্রদ্ধ! দর্শনে তুষ্ট হইরাছেন 
- সেন্ত্রেউপ্কে নৃতন নাঁম দিলেন “পাখাঁঙ্ব1” 
অর্থাৎ “যে পিতাকে চিনে (“পা”-্ণপিতা? 
“থাঙ বা”-'চেনা, জানা” )। ছুই ভাই মুত 
গাতীর শরীর কাটিয়া, সাত “শালেই” বা গোত্র- 
পতির মধ্যে ভাগ করিয়া! দিলেন। একজন 
পাইলেন চোখ ছুইটা ও অধোদেহের কিছু অংশ, 
একজন মাথার খুলি, একজন হৃৎপিও, একজন 
চারিটী পাঁ, ইত্যার্দি। গোরুর চামড়া একস্থানে 
শুথানো৷ হইল, সেই স্থানের নাম “কাঙ.লা” 
(কাঙব1”- শুথানে।” হইতে )। সাত গ্োত্রপতি 
তখন মৃত গাতীর দেহের অংশ লইয়া অগ্নিতে যজ্ঞ 
করিলেন। এই প্রাচীন কুকি-উপাখ্যানে এই 
যজ্জের কথা৷ জুড়িরা দিয়া, উহাতে হিন্দু বৈদিক 
ধর্মের হাওয়। একটু বহানে। হইয়াছে। 

গুরু শি-দবা গ্রাকাশ করিলেন, ছুই ভাইস্বের 
মধ্যে যে প্রথম সারা জগৎ থুরিরা আসিতে 
পারিবে তাহাকেই তিনি রাঁজা করিয়া! দিবেন। 
ছুই ভাইয়ের মধ্যে কুপ্রেউ, (বা শেনাষাহি) 
জগতপরিক্রমা করিবার জন্য কাঙলা হইতে 
বিনিগগত হইলেন, কিন্তু “লেইমার়েন-শিদাবি” নাষে 
দেবতার পরামর্শে সেন্ত্রেড (বা পাখাডবা ) 


“মণিপুর পুরাণ” 
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পিতার সিংহালনের চারিদিকে সাত বার প্রদক্ষিণ 
করিলেন । গুরু-শি-্দব1 গ্রীত হইলেন, এবং এই 
প্রদক্ষিণকেই তিনি জগতৎ-পরিক্রমার অনুরূপ স্থির 
করিয়া, পাঁখাডবাকে রাঁজা করিয়া দিলেন। 
এদিকে বিশ্বজ্রগ্ : ঘুরিয়া! আপিয়া কুপত্রেড 
দেখিলেন, ভাই রাজ! হইয়া, বসিয়াছেন। মাতা 
পার্বতীকে পরিক্রমণ করাই জগৎ-পরিক্রমার তুল্য, 
এইনূপ একটা উপাখ্য্ঈন আমাদের মধ্যেও আছে_- 
গণেশ এইভাবে কাঠিককে বোকা। বানষ্ঞ। 
ইহাতে জুদ্ধ হইয়া কুপ,ত্রেঙ পাথাউডবার সহিত 
বুদ্ধ করিতে চাহিলেন। পাখাঁড বা ভয় পাইয়! 
অগ্দরা ব1 দেবকন্ঠাদের আশ্রয় লইলেন, দেব- 
কন্ঠার। তাহাকে আশ্রয় দিলেন, ও “আভউগ্রি 
হাঙেল্” নৃত্টানুষ্ঠানে ভীহাকে পৰিতুষ্ট করিলেন। 
কুপত্রেঙ ব। শেনামাহি তখন পাখাঁউবাঁর বিনাশের 
জন্ত ভূমির উপরে নিজের পায়েন্ন বুড়ো আঙ্কুল 
দিয়ে চাপ দিলেন। ইগাতে পাঁভাল হইতে গুরু 
শি-নব1 বাহির হইয়া আসিলেন। পাঁভালের অনন্ত 
নাগ (“তাওরোই-নাই” ) ছিল তাহার বাহন। 
তিনি ছুই ভাইয়ের বিরোধ শ্বাস্ত করিয়। ব্যবস্থা 
করিয়া দিলেন, পর পর এক এক বছর করিয়া 
ছুইজ্রনে রাজত্ব করিবেন। ঘিনি রাজত্ব হইতে 
বিরত থাঁকিবেন, তিনি মণিপুরের প্রত্যেক ঘর 
হইতে লেইমারেন্-শিদাবি দেবতার সঙ্গে মিপিত ভাবে 
রাজার ঘোগ্য পূজা! পাইবেন। ইহার পরে গুরু 
শি-দব। অন্তহিত হইলেন, লেইমারেন-শিদাঁবি ছুই 
ভাইকে বুঝহিব্লা। দিলেন বে গুরু-শি-নব1 হইতেছেন 
পরমাত্মা পরমেশ্বর। তথন ভগবান শিবও 
পঞ্চাননরূপে দেখা দিলেন ; এবং সুধ্যদে জলমান 
অশ্রিরূপে অতি উজ্জল মৃঠিতে প্রকট হইলেন। 

পূর্বে বর্ণিত অনস্ত-নাগ ও ছুই ভাই দেবতা 
পাখাওবা ও শেনামাহিব রাজত্বের পরে, গন্ধ 
চিত্রভান্থ মপিপুরের রাঁজ। হন। মণিঞ্ুরের আদি 
পুর্লাণের সঙ্গে হিন্দু পুরাণের ও মহাভারতের 
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সামঞ্জন্ত করিয়া, অভিন্ব মণিপুর-পুরাণ গ্রথিত 
য়। নীরায়ণের নাঁভিকমলজাত ব্রঙ্গার দেহ হইতে 
উৎপন্ধ মরীচি মুনি, তৎপু্র কশ্ঠপ মুনি, কণ্ঠপের পুত্র 
স্র্ধদেব, সুর্যের পুত্র সাবর্ণ মুনি, তৎপুত্র 
চিত্রকেতু, তৎপুত্র চিত্রধবজ, « তৎপুত্র চিত্রবীজ, 
তৎপুত্র চিত্রসর্ব, তৎপুত চিত্রবাজ, তৎপুরর 
চিত্রভান্ত । চিরকেতু হইতে চিত্রভান্ত পর্যন্ত গন্ধর্য 
ছিলেন। অপুত্রক চিত্রভাঙ্গব একমাত্র কন্যা 
চিঙ্জাজদ। তৃতীর পাঁগুব মতাঁভারতের নায়ক অজুনের 
পত্বী হন; চিত্রাঙ্গদার ও অজুঁনের পুত্র বন্রবাহন, 
বক্রবাঁভনের পুত্র সুপ্রবাু, তৎপুত্র যবিষ্ঠ । 

অজ্ুলের আগমন সম্পর্কে মণিপুবের কতক- 
গুলি স্থানেব নামকরণ হইক্লাছে। ্রাঙ্গণ্য পুরাণ- 
কণার সহিত এখানে মণিপুরের প্রাচীন ঞঁতিহোর 
মিলন ঘটানো হইন্লাছে। মণিপুরের ইতিকথায় 
বাঙ্গণ্য ও মণিপুরী পুরাণ মিলাইয। প্রাচীন রাজাদের 
তালিক। প্রস্তুত হইয়াছে, তৎ্সম্বন্ধে কিন্ত রতিহাসিক 
স্থিরতী নাই। একটা মত অনুসারে, বত্রবাতনের 
পৌত্র যবিষ্ঠ, অন্য মত অন্ুসীরে বক্রনাহনের পরে 
১৩ তের জন বাজ। ছ্তপরে যবিষ্ঠ। এই ভেরজনের 
মধ্যে প্রথম দুইজনের মাত্র সংস্কৃত নাঁম, তাহার মধ্যে 
একটা অতি আধুনিক ছাদের “কলাপচন্ত্রু”, অন্থট 
“শক্তি”; বাকী ৯১টী মণিপুরী ভামার। 
যবিষ্ঠের মণিপুরী নাম হইতেছে “পাখাউ.বা” ; 
উপরে বর্ণিত গুরু-শি-দবার পুত্র দেবত। ও রাজ) 
পাখাম্বার নাম অন্থসারে ইহার এই মণিপুরী 
নাম হয়। সম্ভবতঃ মণিপুরী অরতিষ্বের নাঁমী 
রাজা পাঁখাঁড.বার সহিত, গন্ধর্ব রাজকুমারী ও 
পাগডব অজু'নের উত্তর পুরুষ বাজী যবিষ্টকে 
মিলাই্া। দেওয়। হইয়াছে। পাখাঁঙবার সম্বন্ধে 
কতকগুলি লৌকপ্রিক্» উপাধ্যান আছে। মণিপুরী 
তারিথ-গণনার মতে, পাখাঁডবা হইতেছেন 
রসটা প্রথম শতকের মাুষ-_৭9 শ্বরীষ্টাৰ হইতে 
আরস্ত করিয়া ১২৯ বৎসর বান্ধত্ব করিয্বা ১৯৪ 


উদ্বোধন 


[ সুব্ণ জয়ী 
খীষ্টান্সে নাকি তিনি মারা বান। রাজা *ইডোউ- 
পান্বা” ইহার পিতাঁ। ইহার জন্ম সম্বন্ধে 


কতকগুলি অলৌকিক ব্যাপারের উল্লেখ আছে। 
জন্মকালে ইহার নাম দেওয়া হয় “মেইদিদ্ু” 
পরে তাহার নাম দেওয়া হয় "পাীড ব৮। 
পাথাঙবাঁর রাজ্য নানা কারণে মণিপুরীদের মধ্যে 
লক্ষণীয়। ইহার সময়ে মণিপুরী গোত্র এবং 
গোত্রজাতি বিভিন্ন বংশ ব1 পরিবারের ত]লিকা প্রস্তবত 
কর হয়ঃ সামাজিক নানা নিয়ম বিধি নিষেধ প্রবর্তিত 
করা হয়। যেগুলি মণিপুরীদের সমাজে এখনও 
কাধকর হইয়া আছে। পাতল। ক্বাসার থণ্ডের এক 
প্রকার মুদ্রা ইহার সময়ে প্রচলিত হ্রঃ এই 
মুদ্রার নাম “শেল্৮|  “চৈইথারোল্‌ কুম্বাব” 
নামে বর্ষপপ্লী লিখিবার রীতি ইহারই রাজ্যকালে 
প্রবতিত তয় বলিয়া কথিত। মাঁকেউ-গোরের 
জনৈক সরদারের কন্তা। “লাই-আ”-র প্রেমে পড়িয়া 
তাহাকে ইনি বিবাহ করেন__পাঁখাওবা1 ও 
লাইশাঁকে লই! মণিপুরের পুরাণে একটী মনৌজ্ঞ 
উপাখ্যান আছে । 

পাঁখাঙবার পর হইতে মণিপুরের একটা 
ধারাবাহিক ইতিহীস পাওয়া যায়। . প্রথম 
কতকগুলি রাজার সুদীর্ঘ রাজত্বের কথা৷ পাওয়া 
যায়, ইহা। হইতে অনুমিত হয় যে এই ইতিহাস 
পুনর্গঠিত হইবার কালে কতকগুলি নাম পাঁওয়! 
যায় নাই। এই রাজাদের রাজত্বকালে প্রধান 
প্রধান ঘটনা যাহা ঘটিয়াছিল তাহারও উদ্লেথ 
পাওয়। যাক্স। ইহাদের সকলেরই ছুইটী করিয়! 
নাম মিলে--একটী সংস্কৃত, অন্যটা মণিপুরী । 
বেমন “কো ইবা-তোন্বা” ব। ক্ষেমচন্ত্র, "কোন্থোউিবা” 
বা কবিচন্দ্র সিংভ, “অয়াংবা” বা অথশু-প্রতাপ 


সিংহ । গ্রীষ্টার় ১১২৭ থেকে ১১৫৪ পর্যন্ত 
রাজত্ব করেন ণলোয়াণ্থী” বা লবঙ্গ সিংহ 7 উহাঁরই 
বাজ্যকালে মণিপুরের বিখ্যাত প্রেমমূলক 


উপাধথ্যান্র নায়ক "থন্বা” ও নায়িক। রাজকুমারী 


মাঘ, ১৩৫৪ ] 


*থোইবি” জীবিত ছিলেন--ইহীদের উপাথ্যানকে 
মণিপুরীদের “জাতীয় উপাখ্যান, বলা যাইতে 
পারে; এই প্রেমিক-্প্রেমিকার কথা-_বীর 
যুবক খম্বার নানা বীরকাধ দেখাইয়া, শক্রব 
নানা ষড়যন্ত্র ও বিরোঁধকে ব্যর্থ করিয়া, রাঁজ- 
কুমারী থোইবি-কে বিবাহ করা, ও শেবে খথার 
নিবুদ্ধিতায় উভয়ের মৃত্যু, প্রভৃতি বিষয় অবলম্বন 
করিয়া রচিত গাথা মণিপুরীরা এখনও গান 
করিয়া থাকে, এবং এই উপাখ্যানকে অবলম্বন 
করিয়া৷ আধুনিক মণিপুত্রী কবি নাটক লিখিয়াঁছেন, 
ও আধুনিক মণিপুরের প্রধানতম কবি ৬হিঙ্গুম 
আডীডহল্‌ সিংহ ৩৯,০০০ ছত্রের এক বৃহৎ 
মহাঁকাব্য লিখিয়াছেন। থগ্জ। খোঁইবির উপ|খাঁন 
মণিপুরীদের সম্বন্ধে প্রামীণিক ইংবেছী গ্রন্থ. ০. 
০9১91) হড়সন্ রচিত 07৩ [101,915 
(1-90907, [908 )-তে পাঁওর। যাইবে । শ্রীবুক্ত 
নলিনীকুমার ভদ্র মহাশয় তাহার “বিচিত্র মণিপুর” 
পুন্ডকে (২য় সংস্করণ ১৩৫৩) ইহার বঙ্গানুবাদ 
দিয়াছেন। 

পুরাণ ছাঁড়িয়। আমর। মণিপুরের এঁতিহাসিক 
যুগে আসিয়া পৌছাই রাঁজা কিরাম্বা ব। 
ক্যা্থার সময় হইতে (রাজ্যকীল, খ্রীষ্টীর পনেরোর 
শতকে ; ইনি শ্রীচৈতগ্তদেবের সমসাময়িক 
ছিলেন )। ইহার সময়ে শৈব ও বৈষ্ছব উভয় 
প্রকীরের ত্রাহ্মণ্য ধর্ম মণিপুর রাঁজবংশে 
স্বগ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে দেখ! যায়। মণিপুরে 
ত্রাঙ্গণের বাঁসও হইতে থাকে । “পাম্হেইবা” ব! 
গরীব-নিতাজ অথবা গোপাল সিংহ (১৭০৯- 
১৭১৮ খ্রীষ্টাব্দে ) অষ্টাদশ শতকে বিশেষ প্রভাবশালী 
রাজ! ছিলেন। ইনি রামানন্দী গোসীই সম্ভদাসের 
শিশ্বত্ব গ্রহণ করিয়া! মণিপুরে রামচন্ত্রের উপাসন! 
প্রবতিত করেন। ১৭৫৩ শ্রীষ্টান্ধে “মোরাশ্ব।” বা! 
গৌরভ্ঞাম সিংহ মণিপুরের বাজ হন। ইহার 


৭ 


“মণিগুরপুরাণ 


২2৪ 


নাম হইতেই বুঝা ষায় যে, গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্সের 
প্রভাব মণিপুরে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে । গৌরম্তামের 
পরে, মহারাজ ভাগ্যচন্ত্র জয়সিংহ (বা “চিউথাও 
-খোদ্বা” ), ১৭৫৯ হইতে ১৭৯৮ পরধন্ত যিনি 
বাদ্রত্ব করেন, তাহার আমলে মণিপুরে গৌড়ীয় 
বৈষ্ণবধম বাজার, রাজবংশের ও জন-সাঁধারণের 
ধর্ম রূপে গৃহীত হয়। নবদ্বীপ হইতে গোস্বামী 
ও ত্রাঙ্গণগণ আসিয়া মণিপুরের বৈষ্ঞব্ধর্মকে 
স্থপ্রতিষ্টিত করিতে সাহাধা করেন। 

মণিপুরের প্রাচীন দ্েব্তা-বিষয়ক উপাখ্যান- 
স্তলি পূর্ণভাবে আলোচিত হয় নাই। আদিম 
মণিপুবী পুরাণ সমস্তই প্রাটীন মণিপুরী ভাঁধায় 
লিখিহ। “শ্ুনিৎকাগ্প।৮ বলিরা। একটা . প্রাচীন 
পুরাণ-কথা হড আন্‌ সাতেব তাহার বইয়ে প্রাচীন 
মণিপুরী, আধুনিক মণিপুরী ও ইংরেজী অন্থুবাদের 
সহিত প্রকাশিত করিয়।ছেন ; শ্রধুক্ত নলিনী ভত্র 
ইহার বাঙ্গালা করিরা দিয়ছেন। মণিপুরী 
ভান কৰে প্রথম লিখিত হয় তাহ! জান যায় না । 
প্রাচীন মণিপুরী বর্ণমাল।র এই সমস্ত পুরাণ-কথার 
পুথি পাওয়। যাঁর, সেগুলির আলোচনার কুত্রপাতও 
ভাল করিয়া হয় নাই। এই বর্ণমাল| বাঙ্গালা 
ও দেব্নাগরীর আঁধারের উপরে গঠিত হইয়া, 
কয়েক শত বৎসর পূর্বে হিন্দুধর্মের প্রসারের 
সঙ্গে-সঙ্গে মণিপুরী ভাষার জন্য গৃহীত হয়। 
গৌড়ীক্ন বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণের পরে মণিপুরীর! 
বাঙ্গালা লিপি গ্রহণ করিয়াছে, এখন মণিপুরী 
ভাষা বাঙ্গালা লিপিতেই লিখিত ও মুদ্রিত হই 
থাকে_কিস্ত কয়েকজন মণিপুরী লেখক ও 
স্বজাতীক্-সংস্কৃতি-প্রিন্ন অন্ত ব্যক্তি, এই বর্ণমালাকে 
আবার ফিরাইন্না) আনিবার আকাজ্ষ) কার্ষে 
পরিণত করিবার চেষ্টায় আছেন।% 

*এই প্রবন্গ মৃখ্যত: শ্রীযুক্ত মূডুম বুলন সিংহ রচিত দণিপুরী 
ও ইংরেজী গ্রন্থ অবলম্বনে লিখিত হইয়াছে । 


ভারতীয় চিন্তাধার! 
স্বামী বোধাত্মানন্ৰ 


' অনাদি কাল 
তরঙ্গ খেলিতেছে। বাহিরের প্রকৃতি তাহার 
সেই চিন্তার ইন্ধনন্বরূপ । নদ-নদী, চক্র, কুর্ধ্য, 
পর্ব্বত, সমুদ্র চিন্তাণীলের নিকট সবই বিচিত্র। 
তাহাঁদের কেহ বাঁ চলিয়াছে স্বকীয় সাবলীল 
গতিতে, কেহ বা ন্বমিমায় 'প্রতিষ্ঠিত। যুগ্ধ 
মাননও ইচ্ছা করে এরূপ স্বচ্ছন্দ গতিতে 
চলিতে, নিজেকে পুর্ণভীবে বিকাশ করিতে; 
কিন্ত সে পায় পদে পদে বাধা। প্ররুতির 
রুদ্রলীলা' তাঁর নিজ ক্ষুদ্রতাকেই স্মরণ করাইয়! 
দেয়। ঝঞ্ধী, অশনিসম্পাত, প্রবল বারিবর্ষণ, 
অকস্মাৎ ভূমি-কম্পন-কোন্‌ শক্তি এই সব 
সথ্্র করে?  বহুশ্রমে নিশ্মিত গৃহ নিমেষে 
ভূমিসাৎ হয়। স্নেহের নীড় ছাড়িয়া আদরের 
সম্তীন কোথায় চলিয়া যায়? কে এই 
বিচ্ছেদ ঘটায়? মন ব্যাকুল হইয। উঠে তত্ব 
জানিবার জন্য! এ সকল কার্যের পশ্চাতে 
বুঝি বা এক এক দেবতা আছেন। তীদেরই 
এই সব খেলা। তীদের ক্কপাদৃষ্টি এই সব 
বিস্ব নাশ করিবে। হে দেবগণ! প্রসন্ন হও, 
আমাদের বিদ্ধ দূর কর। তোমাদের উদ্দেশ্তেই 
আমাদের এই প্রিয় বস্ত প্রদান করিতৈছি। 
কিন্তু কোন্‌ দেবতা কোন্‌ দ্রব্যে প্রসন্ন 
হইবেন, কি ভাবেই বা। দেওয়া যাইবে? এ 
বে উজ্জবলবর্ণ অগ্নি, উহাতে আছুতি দিলেই 
কি জ্ব্যোতিণ্র্ দেবগণ পাইবেন? কে এই 
সব সংশয় দূর করিবে? বেদনীকাতর জিজ্ঞান্থ- 
গণ নিভৃতে চিস্তারত হইলেন। তাহাদের ব্যাকুল 


হইতে মানব-মনে চিন্তার 


একাগ্রমনে কে যেন প্রকাশ করিয়া দিল কত 
অভিনন মন্ত্র, উপাসনার অনন্ত রূপ, আরও 
কত অদ্ভুত তত্ব। বিশ্মিত খবিগণ শ্রদ্ধাপৃতচিন্তে 
সেই নবাবিগ্কত জ্ঞানরাশির নাম দিলেন বেদ। 
ক্রমে মন্ত্র ব্রাহ্মণ, উপন্ষিদ_-এইভাবে তাঁর 


ভাগ হইল। সে সব স্মরণাহীত কালের 
কথা। কেহ বলেন. পঞ্চাশ হাজার, কেহ 


বলেন পচিশ হাঁজীর বৎসর পূর্বেকার কথ । 
এসব চিন্তাকে সব চেয়ে আধুনিক ধারা! বলিতে 
চাঁন ভীরা বলেন ও সব আড়াই হাজার হইতে চাঁরি 
হাজার বৎসর পূর্বে ঘটিরাছিল । 

কালের কথা দূরে থাক। এখন সাধারণ 
মানষের মনে একট! ছন্দ লাগিয়া গেল। 
কোন্‌ দেবতা সব চেয়ে বড়? কাহাকে সে 
অন্তরের শ্রদ্ধা জানাইবে? শক্তির দেবতা 
ইন্্রকে? না, নীঁ-ধর্ঘের দেবতা বরুণই 
ভাল। প্রজাপতি, যম, মাতরিশ্বা এরাই ব1 
কম কিসে? আবার সেই সংশয় সেই নিভৃত 
চিন্তা আরম্ভ হইল। শোন, শোন; বিবাদে 
কাজ নাই। এক, এক; একেরই ও সব 
বিভিন্ন মৃত্তি। সেই একত্বে গেলেই সব ছঃখ, 
সব অসম্পূর্ণতার চির অবসান_-বৈদিক খবি 
গাহিয়া উঠিলেন। নিস্তকূ গিরিগুহা, শাস্ত 
তপোঁবন সেই একের ধ্যানে মগ্ন হইল। কখন 
বা ত্রহ্মজ্ঞ খধির ব্রহ্মবিচার ততব্রেচ্ছ বাজসভা 
মুখরিত করিল। কোথাও বা জগৎকাঁরণের 
সহিত একত্ব অশ্ুভবে কোন আত্মজ্ঞা! ব্রহ্গ- 
বাদিনীর মুখ হইতে স্বতঃই বৈদিক হুক্ত প্চৃরিত 
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হইল। কিছু কাল কারিনা গেল। ক্রমে মানুষের 
মন তত্ত হইতে সরিয়া যাঁগবজ্ঞে নিবদ্ধ হইল । 
বজ্ঞধুমে আকাশ আঁচ্ছন্ধ, পশুর বক্তে ধরণী 
সিক্ত হইতে লাঁগিল। স্বাধিকার-রক্ষার্থে ব্রাঙ্গণ 
বলিলেন, “আচশ্াঁল সকলকে ত যজ্ঞের অধিকার 
দেওয়। যাঁয় নাঁ। বেদ, উপনিষদ আঁলোঁচন। 
করাও তাহাদের কন্ম নয়। বজ্ঞের জন্যই 
পশুর সমষ্টি; এইগুলির বধের জন্য দুঃখিভ 
না হইয( আমাদের অন্গগত থাকাই 
ধন্মাচরণকাবীর ধর্ম ।” এই নিদ্দেশ জনসাধারণের 
জদয়ে আঘাত দিল। মনের ব্যথা লই 
তাহারা সরিয়া দ্ীড়াইল। দেবতুগ্টির দবুকার 
নাই 7. বেদ, বেদাম্ত দূরেই থাঁক। এস 
আঁচগ্ডাল সকলে এস, জীবকে তুষ্ট কব। 
ব্যথীর ব্যথা থুচাইয়া দাঁও। ঢ্হৌমাদের কমন, 
তোমাদের বাসনা ভোমাদিগকে জন্ম হইতে 
জন্মান্তরে লইয়ী যাইতেছে । কর্ম শুদ্ধ কর, 
বাসনা ক্ষয় কর, অচিরে নির্বাণস্রথ লাভ 
করিবে। খুষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাববীতে উত্তর-পূর্ব 
ভারতে রাজপুত্র সন্ধ্যাপী হইয়া এই বাঁণী 
ঘোষণা! করিলেন। ও পিকে বুদ্ধদেবের সম- 
সাময়িক টন ধর্শের সংস্কারক বদ্ধমান নতাবীর 
হিন্দু ধর্শের প্রতি অতটা অভিনাঁন, অতট! 
বিরুদ্ধ মনৌভাব পৌঁষধণ না করিলেও অহিংসাঁর 
উপর আরও জোর দিয়া জীবের নির্বীণমুক্তির 
আদর্শ প্রচার করিতে লাগিলেন । 

প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইল, তবে অধিকতর 
সাবধাঁনতার সহিত। শ্রোতঙ্ছত্র লিখিত হুইল 
বৈদিক. যজ্ঞের বথাবিধি অনুষ্ঠানের জন্য। 
ধন্থানুষ্ঠানকে আরও লরল করিয়া ধর্ধন্থ, 
গৃহ্স্ত্র লিখিত হইল। প্রতিমা-পুজা, মন্দির- 
স্থাপন ক্রমশঃ প্রচলিত হইতে লাগিল । জ্ঞান- 
বৃদ্ধ সম্গ, খাষি যাজ্ঞবন্ক্য বৈদিক সত্যগুলি 
স্মরণ করিয়া ধর্পথে সামীজিক জীবন পরি- 


ভারতীয় চিম্বাধাব! 
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চালনার জন্ত স্থতি-শান্মু রচনা করিলেন। 
শ্রীভগবানের অবতাঁরচরিত অবলম্বনে মহাকাব্য 
ব্বামাকণ ও মহাভারত বিরচিত হইল। এ 
সব প্রীয় হই হাজার বছর পূর্বের কথ|। 
কিন্তু সেই সময়ে উপনিষদের সত্যকে ভিত্তি 
করিয়া সর্ব বর্ণ, সর্ব আশ্রম, নারী-পুরুষ 
সকলের জঙ্ট রচিত হ্ইল মহাভারতের অংশ- 
বিশেষ যাভা গীতা নামে খ্যাত। “দেবতার 
স্লীতিন জন্য যজ্ঞ করিতে চাঁও কর--ফল অবশ্ত 
পাইবে । তবে উংকষ্টতর আছে। 
আীভগব|নের প্রীতির জন্য বাহ কিছু স্বার্থ 
তা/গ, তীর পবিত্র নাম জপ, তপ্শ্ত, 
এগুপিও যজ্ঞ। কর্ধবিমুখ হওয়া ধর্ম 
নয়ত কর্তব্য কর্খা করিয়া যাও তোমার 
কল্যাণ তউবে। অনাসক্ত হইবার চেষ্টা কর; 
ক্রমশঃ শুদ্ধচিত্তে তত্ড আপনিই প্রকাশ পাইবে। 
জ্ঞানের উচ্চশিথরে আরোহণ করিয়। আত্মাতিরিস্ত 
'ন্যবস্তর অদর্শনে যদি আত্মরতি, আত্মতৃপ্ত 
হইতে পাব--ভ!ল কথা, নতুব। সাকার ঈশ্বরকেই 
আশ্রয় কর, তিনিই তোমাঁকে জন্মমৃত্যুর হাত 
হইতে মুক্ত করিয়। চরম সত্যে লইয়া বইবেন।” 
বলিতে গেলে গীতাকার কাহাকেও বিমুখ 
করেন নাই। বিভিন্নরুচি, বিভিন্ন স্তরের মনিব 
মনকে অপূর্ব শান্তিপ্রাদ আশ্রয় দান করিয়াছেন। 
এই সব্‌ চিন্তাঁধারায় কিছুকাল কাটি গেল। 
বৈদিক চিন্তাধারার সহিত দ্রাবিড় দেশীয় চিন্ত- 
ধারা সংযুক্ত হইল। মানবের মন ভক্তির 
ননিগ্ধধারার মাত হইতে আকুল হইল। বিবিধ 
পুবাঁণ রচিত হুইল। অবতার মহিমা! উজ্জ্লতর 
হইয়া মাঁনবচিত্ত মুগ্ধ করিল। ওদিকে জগৃত- 
কারণকে মাতৃভাবে আরাধনাঁর ক্ষীণধারাও এই 
সময়ে বেগবতী হহল। ফলে বহু তন্ত্র প্রকাশ 
পাইল। সমগ্কে সময়ে ভক্তির ভাবাবেগ জ্ঞানকে 
প্রেমের অতলগর্ডে নিমজ্জিত করিল পুরাণে। 


য্জ্ঞও 


সংযম 
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কিন্তু জ্ঞানের সহিত ভক্তির শ্বচ্ছ স্বাভাবিক 
মিলন দেখ। দিল তত্ত্রে। ক্রমে প্রাচীন চিন্তা 
রাশি বহুভাগে বিভক্ত হইল। ছুঃখের চরম 
নিবৃত্তি, আত্মার সর্বববন্ধনমুক্তির উপাণ্ব 
দেখাইতে উপস্থিত হইল ষড়দর্শন। 

এই বিভিন্ন মত মতান্তরের যুগে আঁসিলেন 
আচাধ্য শঙ্কর ৭৮৮ গ্রীষ্টাব্ধো। উপনিধদের 
বাক্যগুলি সুত্রাকারে লিপিবদ্ধ করিয়া বেদব্যাস 
যে ব্রহ্গন্ত্র বা বেদীস্তদর্শন রচনা! কবিয়াছিলেন 
তিনি তাহার ও অন্ঠান্ত উপনিষদাদির ভাষ্য 


রচনা! করিলেন। উপনিষদ্-বাঁক্য স্বীয় প্রতিভ। 
এবং যুক্তসহাগে গ্রমাণন করিলেন অত 
ব্হ্মই বেদের চরম প্রতিপাছ্চ বিষয়। জীবব্রন্ষের 
প্ক্যজ্ঞানই  আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি ও 
পরনানন্দপ্রাপ্তির একমাত্র উপাঁর। প্রত্যেক 
মানবাত্৷ী মেঘে টাক শুধ্য। অঙ্ঞন-মেঘনাশে 
নিত্যমুক্তহ্ভাৰ আত্মা স্বমহিমায় প্রকাশিত 


হন। উপনিধদের মহাঁবাঁক্যগুলি গুরুমুখে শ্রবণ, 
অসম্ভব ও বিপরীত ভাবন। দূর কখিবাঁর জন্ব 
অনুকূল যুক্তিসহীয়ে সেই বাক্যের মনন, তাঁরপর 
নিদিধ্যাসন অর্থাৎ সেই বাক্যার্থের নিরত ধ্যান 
_ইহাই হইল আত্মাগ্গভূতির সহজ উপাক্স। 
সন্ধ্যাসের মহিমা কীত্িত হইল। এ্ঁহিক 
পারত্রিক অতি নুক্ষতম ভোগেও চঞ্চলচিত্ত ন। 
হইয়া সত্যকে সর্ববাস্তঃকরণে বরণ করিতে চলিলেন 
দৃঢচিন্ত বৈরাগ্যবান শঙ্করান্থগ সন্গ্যাসী দল কিন্ত 
বান্তব জগতে চিরকীলই অতি মুষ্টিমের লোকই 
থাঁকেন, সত্যের বিমল জ্যোতিতে বাহাঁদের 
চক্ষু ঝলসিত হর নাঁ। তাই আমরা দ্বাদশ 
শতাীতে দেখিতে পাই অদ্বৈত ভাব রঞ্জিত 
'হইতে চলিল। জীব জগৎকে একেবারে ত্যাগ 
না করিরা উহাই ব্রন্দের শরীর, তিনি সকলের 
অস্তর্ধ্যামী, জীব-জগৎবিশিষ্ট ব্রক্গ--এই বিশিষ্টা- 
দ্বৈতবাদ প্রচার করিলেন আঁচাধ্য বামামুজ | 


উদ্বোধন 


[ সুবর্ণ জয়ন্তী 
তারই প্রায় সমসাময়িক মধ্বাচাধ্য আরও একটু 
এদিকে অগ্রসর হইয়া বলিলেন জীব জগৎ 
ঈশ্বর হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। শরণীগত জীব 
ঈশ্বরকপায় মৃত্যুর পর বৈকুষ্ঠে গমন কখতঃ 
চিরকাল তীর সেবার অধিকার পাইয়। কৃতার্থ 
হয় ইহাই মুক্তি। অগ্ঠাপি বহুভত্ত এইভাব 
হৃদয়ে পোষণ করিয়া থাকেন। ভাগবত 
পুরাণোক্ত ভগবান শ্রীরুষ্ণের লীলাও অনেকের 
চিত্ত আকৃষ্ট করিল। পঞ্চদশ শতীবীব প্রীরন্তে 
শ্রীচেক্কদেব মধুর ভাবের মাধুধ্যে বঙ্গ ও 
উত্কল দেশকে মুগ্ধ করিলেন। রামানন্দ, 
তুলসীদাস উত্তর ভারতে ভগবান রাঁমচন্দ্রের 
গুণগানবত হইলেন । 

এই সকল ভারতীয় চিন্তা প্রাটীনকাল 
হইতে মানবকে তাঁর উচ্চ ভাববিকাশে অন্গু- 
প্রোরিত করিয়ীছে। এই ভীবপ্রবাহ চশা- 
শোককে ধন্দীশোক, রাঁজ। হর্ষবদ্ধনকে সর্বন্বদ্ানে 
নিধুক্ত এবং বীরকে ধর্মধুদ্ধে উদ্দ্ধ কবিয়াছে। 
ইহারই প্রেরণার পতিব্রত। ধন্মরক্ষার্থ চিতানলে 


শয়ন করিয়াছেন। পুরুষ সত্যান্থেধী হইয়! 
সর্বত্যাগ হইয়াছেন। নারী গাহ্‌স্থ্যস্থ তুচ্ছ 
করিয়া কোথাও নির্বাণাকাজ্জিণনী কোথাও বা 


ভগ্ব্তপ্রেমে বিভোর হইর়াছেন। গৃহী ন্গ্যাসী 
সকলের মধ্যে উজ্ভ্ল ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে 
ত্যাগ ও সেবার আদর্শ। 

ভারতীয় ধনরত্ব বিভিন্নজাতিকে বিভিন্নসময়ে 
আকৃষ্ট করিরাছে সত্য। কিন্তু ভীরতীগ্ন চিস্তী- 
ধারার সহিত তাহাদের চিন্তাধারা অনেকক্ষেত্রে 
মিশিয়। গিয়াছে । কোথাও স্বীয় বৈশিষ্ট্য রক্ষিত 
হইলেও বিরুদ্ধ ভাব রিয়া গিয়াছে! কিন্ত 
বিজ্ঞানবলে উন্নত পৃথিবীতে লক্বপ্রতিষ্ঠ স্থচতুর 
ইরাদ আসিয়া যখন নিজেদের সভ্যতা ও 
ও সংস্কতি এ দেশবাসীর সম্মুখে ধরিল, ষুগ্ধ 
ভারত নিজ সুপ্রাচীন আদর্শে সন্দিগ্ধ হইয়া 


মাঘ, ১৩৫৪] 


সঙ্িৎ হারাইল। কিন্তু নেই মোঁহনিন্রী ভঙ্গ করত 
ভারতীয় চিন্তাধারাকে সুকঠোর সাধনার দ্বার 
উজ্জীবিত করিয়া মুগ্ধ ভারত-ভারতীকে নিজ 
মহান ধর্মে আস্থাবান করিলেন এবং প্রচলিত 
স্বদেশীয় ধর্মে শিথিলবিশ্বাস পাশ্চাত্যবাঁসীরও 
ধর্মভাব উদ্ধদ্ধ এবং বেদান্তালোকে সুদৃঢ় 
করিলেন শ্রীরামকুষ্-বিবেকানন্দ।  বেদাস্তের 
একাত্মজ্ঞীন, পুরাণের অবতার্লীলা, তন্ত্রের 
মাতৃভাব- সকলেরই মিলন হইল। আধ্যাত্মিক 
রাজ্যের সমস্ত চিন্তাধারা অলক্ষ্য ইঙ্জিতে মুত্ত 
হইয়া উঠিল। বিবিধণাস্ত্রোর্ত আঁপাতবিরুদ্ধ 
মতবাঁদগুলি বিভিন্নরুচি মানব-মনের বিভিন্্তরের 
অনুভূত সত্যরূপে যথাযোগ্য স্থান্লাভ করিল। 
এবং হাদয়_জ্ঞান ও তক্তি ছইএরই 
বিকাশ আবশ্তক বলির। স্বীকৃত হইল। অলস 
জড় অধন্ম্কে পর্ব মনে করে, তাই কর্মের 
দারা অলসতার নাশও একান্ত দরকার। 
বিক্ষিপ্ত মন লক্ষ্যহারা হয়, তাঁ চাক্স চিত্তের 
একাগ্রত।। জ্ঞান, বন্ধ, ভক্তি, ঘোঁগ- এগুলির 
যাঁর মধ্যে বতটা প্রকাশ তিনি তত উচ্চ- 
দরের মান্ষ। চারিটার পূর্ণ প্রকাশে পুর্ণ নানব 
-- এই নব আদর্শ গঠিত হইল। 
এবার ভারতীয় চিন্তাধারা সজীব ও সমধিক 


মধ্যগ 
বলশালিনী হইয়া পশ্চিমাভিমুখিনী হইয়াছে । 
বুবিব সে আপন সবল তরঙ্গে সমগ্র জগতকে 
প্লাবিত করিবে। আজ পাশ্চাত্য সভ্যতা 
পরিণামফল চিন্তাশীলের মনে সনহ জাগাইতেছে। 
বাষ্টির হৃথশীস্তি সমষ্টির উপর নির্ভর করে-_ 


২১৩ 


এই বোধ সমগ্র জগৎকে একত্র করিতে 
চাহিতেছে। ধন্ধের ভেদবুদ্ধি, বিরুত্বশ্বার্থ তাহাদের 
মিলনস্ত্র বার বার ছিন্ন করিয়া দিতেছে। 


ভারতের বেদান্ত মান্ব-কলিত সর্বববিধ বৈষম্য 
নাশ করিয়। সর্বভূতে এক আত্মা রহিয়াছেন-- 
ইহাই শিক্ষ। দেন। বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কার 
নিজ নিজ জন্মভূমির প্রচলিত ধর্মমমতে আঘাত 
করিলেও ইহারই স্দুচ ভিত্তিতে বিস্মিত হইয়া 
বৈরভাঁব ত্যাগ করত আজ মিলনের পথে চলিম্বাছে | 
যথার্থ সাম্যের ভিন্তি এই বেদাঁনই কি সকলের 
মিলনন্ছুত্র ? হার ভাবত, তোঁমার এই একাত্ম 
বাদই কি বিশ্ববাসীকে প্রেনে আলিঙ্গন করির। 
ত্যাগ ও সেবার পথে চলিতে সকলকে অনুপ্রেরিত 
করিবে? এইরূপে তুমি জগতখ-সভায় সত্যই কি 
ধর্মগুরুর শ্রেষ্ঠ আসন লাঁভ করিয়া বৈদাস্তিক 
বিবেকানন্দের শিকাগো ধন্ম্মগাসভায় গমন 
সার্থক করিয়া তুলিবে? ভবিষ্যৎ ইহার উত্তর 
দিবে । 


মধ্যগ 
ব্রন্ষচারী ব্যোমকেশ 

গন্ধ নিজেরে বিলাইয়। দের দিবস নিশিতে দেখাদেখি হয় 

ধৃপের ধারে, কালের তটে, 
স্বরে মহাকাশে পরিণয় ঘটে মিলনের সাথে বিরহের যোগ 

বীণার তারে । স্বৃতির পটে। 
আলোক আধারে দুর করে দেয় “আমির মাঝেতে তুমি” এসে গেছে 

প্রদদীপে বেড়ি, ভ্রমের ফলে, 
অসীমে সমীমে কোলাকুলি হয় সুখ সাথে দুখ মিল কারিয়াছে 

মনেরে ঘেরি | ঘটনা ছলে। 


রকমারি স্বাধীনতা ও রকমারি সাম্রাজ্য 
ডক্টর বিনয়কুমার সরকার 


স্বাধীনতা রকমারি । ১৯৪৭ আগষ্ট পনর/র 
স্বাধীনতাট1ও হাজার রকমের একরকম মাত্র। 
ইহার ভিতর হাঁতী-ঘাঁড়া পাকড়াও . কৰিতে 


বলা আহাম্মুকি। ভারতবাসীর এই সকল নয়া 
লক্ফে-বম্ফে ইংরেজের লৌকসাঁন নাঁই,.__লাভ 
আছে। 


১৭৫৭ সালের পলাশীতে ভারতের নরনারী, 
হিন্দু-মুস্লমাঁন,_-এক রকমের স্বাধীনতা পাইয়া- 
ছিল। সে হইতেছে বৃটিশ স্বাধীনতার এক 
ছটাক বা এক কীচ্চা। মারাঠ-শিথ-মে!গল 
বুগের স্বাধীনতা হইতে এই পলাশীর দেওয়! 


বুটিশ স্বাধীনভ বেশকিছু আলাদ।। কিন্ত 
ভারতের এই বৃটিশ ন্বাধীনতাও স্বাধীনতাঁই 
বটে। 


হিন্দুর বাঁচ্চার1, মুসলমানের বাচ্চ!রা সেই 
মারাঠী-শিখমৌগল আমলে রীতিমত গোলাম 
ছিল। রাজী-বাদশীদের গোলাম ছিল,_ উজির 
নাজির-কাজী-কোতোয়ালদের গোলাম ছিল, 
আর রূপটাদওয়ালাদের__জমিজমাওয়ালাদের, 
শেঠজিদের ও আমির সাহেবদের "গোলাম ছিল। 
একালের তারতবাসী সেই মারাঠা-শিখ-মোগ্লাই 
গোলামী বরদাঁন্ত করিতে পারিত না। তখনকার 
দিনে না ছিল ব্যক্তিগত ও পারিবারিক 
নিরাঁপত্তী, না ছিল চলাফেরার ন্বাধীনতা, আর 
না ছিল নিশ্চিন্ত মনে নিজ নিজ ধনদৌলত 
ভোগ করিবার স্থযোগ। বেআইনি আর 
খামখের়ালি ছিল সেকালের রেওয়াজ। পয়সা 
নিরপেক্ষ প্ৰ্বী-ন্রিপেক্ষ, জাতিনিরপ্ক্ষে আইন- 
কানুনের টিকি দেখ! যাইত না। তা ছাড়া পূজা- 
পার্ষণ, সামাজিক আচার ও ধর্ম-কর্ের স্বচ্ছন্দ 


বিকাশ একদম অজান| ছিল। কি হিন্দুর বাঁচ্চ 
কি মুললমানেরে বাচ্চা» সকলকেই হাঁড়ে-হাডে 
স্বাধীনতা-হীনতার বাঁচিয়া থাকিতে হইত। 
ইংরেজের পূর্ববর্তী মারাঠা-শিখ-মোগল বা হিন্দু 
মুস্লিম স্বাধীনতার যুগে হিন্দু নরনারী আর 


মুসলিম নরনারী আটপৌরে জীবনের প্র 
কোনে। ক্ষেত্রে স্বাধীনতা রাখিতে পারে 
নাই। 


কিন্ত এই সকল স্বাধীনতার অনেক কিছু 
পলাশীর পরবর্তী বৃটিশ পরাধীনতার দৌলতে 
হিন্দু ও মুসলশান নরনারীর নিত্যনৈমিত্তিক 
জীবনে দেখা দিয়াছে বৃটিশ পরাধীনত।ট1ও 
এক প্রকার স্বাধীনতা সন্দেহ নাই। এই 
গুলাকে এক কথাগ্ধ সহজে বলিব দেশের 
ভিতরকার মান্ুষে-মান্ুষে লেনদেনের বা যোগী” 
যোৌগের স্বাধীনতা । বুটিশ স্বাধীনতার সোজা 
অর্থ আইনের চোখে প্রত্যেক ভারতবাসী 
স্বাধীন জীব। ভারতে বিপুল আধ্যাত্মিক বিপ্লব 
আসিয়াছে কুটিশ শ্বাধীনতাঁর আবহীওয়াঁয়। 

১৭৫৭ সালের পর একটা বড় গোছের 
বুটিশ আইন জারি হয় ১৭৭২ সালে। সেই 
আঁইনে বর্তমান যুগের ভাঁরত-শাঁসন কায়েম 
করা হ্য়। তাহাতে বুটিশ স্বাধীনতার চৌহন্দি 
বেশ-কিছু আগাইয়! আসে। আইন-কান্ুুনের 
আওতায় ভারতীয় হিন্দুমুসলমানেরা স্বাধীনতা 
চাখিতে অভ্যন্ত হয়। তাহার পর,-_আর্তে- 
আন্তে টিমে-তেতালার ঢঙে ভারতের ভিতর 
আস্ত-্মীৃষিক যোগাযোগের স্থাধীন্তা বাঁড়িতে 
থাকে। বৃটিশ ন্বাধীন্তার নানারূপ ভারতীয় 
আ'টিপৌরে জীবনে জাহির হয়। একালে তাহার 


মাঘ, ১৩৫৪ ) 


সা্সী ও খু্টা হইতেছে ১৯২২ সালের ভারত- 
কাছুন আর সালের ভারত-কানগন। 
এই ছুই কানুনকে ভাঁরহীয় স্ববাঁজ-কানুন বল 
চলিতে পারে? এই সকল আইন-কান্গনেও 
পলাশীর পরবর্তী বৃটিশ স্বাধীনতাই,_হোমিও- 
প্যাঁথিক মাত্রায়, ধাপেধাপে বাড়িয়া চলিয়াছে। 
তাহারই শেষ ধাঁপ ব| মাত্রা ১৯৪৭ সালের 
১৫ আগষ্টের ডমিনিয়নি-স্বাধীন্তা। 

এই সময়ে 'একবাঁর ইংরেজ বাচ্চাদের দিকে 
নজর ফেল। ভাল। ইংরেজ নরনাবীর বৃটিশ 
সাম্রাজা ১৭৫৭ সাঁলে কমে নাই,__বাঁড়িতেছিল। 
১৭৭২ সালে বুটিশ সামাজোর সীমানা! ও 
একতিয়ার 
চলিয়াছিল । সালের ভারতীয় স্বরাজ 
কাষেম করিয়া বুটিশ সামাজ্য কমজোর হয় 
নাই। তখনও ইংরেজ বাচ্চাদের আন্তর্জীতিক 
তাগদ বাঁড়িষাঁছিল। ১৯৪৭ আঁগষ্টের ভর্মিনিরনি 
স্বাধীনতা জারি করাতে ইংরেজের বাচ্চারা 
দুনিয়ায় তাঁদের সাঁমাজ্যশক্তিকে কৃপোকষ 
হইতে দেয় নাই,-দুর্বাল করিয়া ছাড়ে নাই, 
-বাঁড়াইতে পারিয়াছে। 'সাজও বৃটিশ সাত্রাজ্য 
বাঁড়তির পথেই চলিতেছে । 

নম্বা ঢঙে, নয়া গড়নে, নয়া আকার-প্রকাঁরে 
অষ্টাদশ শতীব্দীর ভাঁরত,_-মারাঠা-শিখ-মোগল 
ভারত __বহুত্বশীল,। বৈচিত্র্যষর। অনৈকাপূর্ণ 
ভারত,_-আবার ফিরি আসিয়াছে । বর্তমানের 
ইয়োরোপও ঠিক এইরূপ বহত্বশীল, বৈচিত্র্যময় 
আর অনৈক্যপূর্ণ। তাহাতে ইংরাজের লাভ 
আছে, লোকসান নাই। ১৯৪৭ আঁগষ্টের 
পরবর্তী হিন্দুবিরোধী মুসলিম ভারত, হিন্দু-বিরোধী 
হিন্দু ভারত, মুসলিম-বিরোধী মুসলিম ভারত, 
আফগান-বিরোধী পাকি ভারত, মুভাঁষ-বিরোধী 
কংগ্রেস ভারত, বাঁঙালী-বিরোধী বিহারী 


১৯৩৫ 


১৯৩৫ 


রকমারি স্বাধীনতী৷ ও রকমারি সামাজ্য 


খাঁটো হয় নাই,_বাঁড়তির পথে' 


২৯৫ 


মালিক-বিরোধী মজুর ভারত ইত্যার্দি গণ্ডাগণ্ড। 
বিরোধনীল ভারত দক্ষিণ এশিয়ার একালের 
বৃটিশ সীঘ্রাজ্যের সম্মুখে সেই অষ্ীদশ শ্তাবীর 
স্থযোগ-নুবিধাগুলাই নব] রূপে হাজির করিতেছে । 
ইয়োরোপের প্রত্যেক বিরোধ ও ছন্দের মতন 
ভারতের প্রত্যেক বিরৌধ আর দ্বন্দের ভিতর 
ইংরেজ নরনারী সরকারী ও বে-সরকারী ভাবে 
ছুই পক্ষেই একসঙ্গে নাক গু'জিবার ও আঙ্গুল : 
চালাইবার ফিকির ঢুণটির। পাইতেছে। ইংরেজ 
বাচ্চারা মাকিন, রুশ আব অন্তান্ত হুসিয়ার ও 
খেলোমাড় জাঁতের সঙ্গে টক্কর দিতে দিতে এই 
সকল নয়! বিশ্বশক্তির সদ্বাবহাঁর করিতে উঠিয়া 
পড়িয়া লাগিয়াছে। বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় 
কুরুক্ষেত্রের জন্ঠ বুটিশ সাঁমাজ্য মবুদ ভইতেছে। 
সাম্রাজ্য রকমাঁরি। ১৭৫৭ সালের বুটিশ 
সামীজ্য ছিল এক প্রকাঁরেব। ১৯৪৭ 
সালের বুটিশ সাঁমাজ্য দেখ! দিতেছে অন্য প্রকারে। 
ফাঁরাকটা কেব্ল রকমে, আকার-প্রকারে, 
গড়নে ও ঢঙে । ইংরেজের তাঁগদ যে-কে-সেই 
আছে,_-সত্যি কথ! বাঁড়িহেছে। ১৯৩৯-৪৫ 
সালের বিশ্বলড়াইয়ে ইংরেজ বাচ্চারা মার্কিন 
চ্যাংড়াগুলাকে নাকে দড়ি দিয়া ঘুবাইয়! দিগ- 
বিজয়ী হইতে পারিয়াছে। আজ বৃটিশ সাম্রাজ্য 
বর্তমানে বিশ্বশক্তির অবস্থামাফিক ব্যবস্থা 
করিল। লড়াইয়ের পরবর্তী কালের উপযোগী 
যুক্তিনিষ্ঠা দেখাইয়া ইংরেজ জাত আন্তর্জাতিক 
রাষ্ট্রীয় ময়দানে ওনাদের মতন পাঁয়তারা করিতে 
পারিতেছে। এই ব্াষ্িক যুক্তিনিষ্ঠাকে একালের 
অর্থনৈতিক পারিভাঁষিকে বলিব বর্যাশন্তালিজেশন” | 
বুটিশ সাআজ্যকে ছুনিয়ায় চরমভাবে শক্তি- 
শালী ও কর্মদক্ষ করিয়! তুলিবার পক্ষে ভারতের 
ডমিনিবনি-স্বাধীনতা। অগ্ঠঙম বিপুল ঘত্ত্রবিশেষ 
এই যস্ত্রটাকে নিজেদের কাজে লাগাইবার জন্ঠ 


ভারত, উহ-বিরোধী হিন্দী ভারত, আর কয়জন বাঙালী বাচ্চার মাথ! খেলিতেছে? 


উদ্বোধনের জয়যাত্র। 
শ্রীকুমুদবন্ধু সেন 


দেখিতে দেখিতে স্থুদীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর 
* উত্তীর্ণ হইল। এই অর্ধ শভাবী যাবৎ 'উদ্বোধন, 
দেশের জন-জাঁগরণে, সাহিত্যের নুতন শৈলীর 


ভাঁবধারায়, ব্যষ্টির স্বাধীন চিন্তার উন্মেষে, 
সামাজিক, বাষ্টিক এবং আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে 
উদ্ধার সম্প্রসারিত দৃষ্টি আলিথাছে। কোন 


সংকীর্ণ আদর্শ, ক্ষুপ্রগণ্ডী বাঁ সাম্প্রদারিক ঈর্ষ।- 
দ্বেষ লইন্গ| ইহার প্রতিষ্ঠা হয় নাই। যুগোপযোগী 
মহাসমন্য়ের দৃষ্টিতে__পূর্ব ও পশ্চিমের ব্র্ধবিদ্যা 
ও বিজ্ঞানের মিলনে এক নুতনতর মানব” 
সভ্যত। ও সংস্কৃতির গঠনে জাতির সু 
চেতনাকে প্রবুদ্ধ করিবার জন্য 'উদ্বোধনে”র 
অবির্ভীব বা বোধন হইয়াছে। পুজ্যপাদ স্বামী 
বিবেকানন্দ জলদগন্তীর ও ওজন্বিনী ভাষায় 
উদ্বোধনের প্রস্তাবনায় তাহ। প্রকাশ করিয়াছেন। 
উদ্বোধনের ৫ম বর্ষে ১৩০৯ সালে ১লা 
মাখের ১ম সংখ্যায় পুজ্যপাদ স্বামী সারদানন্দ 
জুম্পষ্ট  শ্রীঞ্জজ ভাবে উহ ঘৌষণ। 
করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছিলেন, “হে পাঠক! 
উদ্বোধন, ৫ম বর্ষে উপনীত হইল। শ্রীরামকষ্ণ- 
প্রবোধিত সত্য ব) ব্রদ্মশক্তি বীরা গ্রণী শ্রবিবেকানন্দ- 
হৃদয়-নিহিত রজঃ বা ক্ষত্রশক্তির সহিত 
মিলিত হইক্সা পরম কল্যাণের নিমিত্ত ইহাঁকে 
জাগরিত করিয়াছে। সেই জন্য আপাত শিশু 
হইলেও ইহা প্রবীণ, স্বল্পবযস্ক হইলেও 
অমিতবলশালী এবং ক্ষুদ্র হইলেও ভারতের 
একাংশের এ্রবং কালে সমগ্র ভারতের কল্যাণ- 
সাধনে বন্ধপরিকর। আশ্চর্য নহে সর্ষপতুল্য 


বীজেই বিশাল বৃক্ষ, নগণ্য মন্য্-শরীরেই 
জড়শক্তি নিয়ামিকা! চৈতন্যমর়ী অদ্ভুত বুদ্ধিশক্তি 
এবং আকাঁশাপেক্সাও তরল ইন্দরিয়াতীত মনে 
সমন্ড বিশ্বসংসার নিহিত রহিয়াছে। নববর্ষে 
নবোছামে পুবাতন শক্তি আবার জাগরিত11% 

উদ্বোধন, প্রকাশের দিন এখনও স্মৃতিপটে 
উজ্জল হইয়। রহিয়াছে। কি অদম্য উত্সাহ, কি 
মহৌচ্চ আদর্শ, কি বৈদ্যতিক প্রেরণা এবং 
কি অনাবিল আনন্দ কতিপয় শিক্ষিত বাঙ্গীলী 
যুবকের হৃদয়ে সঞ্চারিত হইয়াছিল। স্বামিজীর 
লিখিত প্রস্তাবন। পাঠ করির। তাহাদের নয়ন” 
সম্মুখে বাংলা তথা ভারতের এক ভাবী 
সমুজ্জল ছবি উদ্দিত হইয়াছিল। ক্ষুদ্র পাক্ষিক 
পত্রিকা__সামান্টি পুজি, পরগৃহে অফিস ও ছোট 
ছাপাখানা, তবুও ইহার উজ্জল ভবিষ্যৎ 
কল্পনায় প্রন্ফুটিত হইতে লাগিল। কারণ ইহার 
পশ্চাতে রহিয়াছে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রবল আধ্যাত্মিক 
মহাশক্জি, স্বামী বিবেকানন্দের অপূর্ব প্রেরণ! 
ও প্রদীপ্ত উৎসাহব্যঞ্জক বাণী এবং সর্বত্যাগী 
পরহিতব্রতী রামকৃষ্ণ সঙ্গ্যাসী সত্যের সুদৃঢ় 
সংকল্প, নিফ্ষাম কর্ম-প্রচেষ্টা এবং অসাধারণ 
অধ্যবসায় । আজ মনে পড়ে “উদ্বোধনে” সর্বপ্রথম 
সম্পাদক ও প্রতিষ্ঠাতা পুজ্যপাদ স্বামী 
ত্রিগুণাতীতানন্দের কথা । তাহাকে প্রতিষ্ঠাতা 
বলিলাম, কারণ স্বামী বিবেকানন্দের আঁদেশে, 
উপদেশে এবং সহায়তায় তিনি কঠোর পরিশ্রম 
সংকাঁরে উদ্বোধন প্রেস এবং “উদ্বোধন পত্রিকার 
সম্পাদনার গুরু দারিত্বভার একাকী বহন 


মাঘ, ১৩৫৪ ] 


করিয়াছিলেন। কঠোর তপন্তাপুৃত জীবনে অকরান্ত 
পরিশ্রমে স্বামিজীর পত্রিকা প্রকাশের ইচ্ছাকে তিনি 
কার্ষক্ষেত্রে আকার দিয়া প্রাণ প্রতিষ্ঠা 
করিক্কাছিলেন।  দেখিয়াছি-_শীত গ্রীন্ম বর্ষায় 
কতদিন তিনি কখনও অনাহারে, নর্ধাহারে 
প্রেস ও পত্রিকার কাঁধ দেখিতেছেন। শুধু 
পরিদর্শকভাবে দেখা-শুনা নহে, আঁজ কম্পোজিটার 
অনুপস্থিত, তীহাকে নিজে সন্ধান করিয়া নূতন 
লোক সংগ্রহ করিতে হইতেছে, কাঁল প্রেস- 
ম্যান অন্ুুষ্থ, কোথায় প্রেসম্যান পাওয়া 
যায়, তাহার সন্ধানে নানাস্থানে তিনি ঘুরিরা 
বেড়াইতেছেন, কোথার সম্তায় প্রেসের কোন্‌ 
উপকরণ পাওয়া যার সেই তথ্য লইবার ভস্ঠ 
কখনও ছুটাছুটি করিতেছেন, আবার কখনও 
কখনও প্রেসের লোকজনের কাজে সাহীধ্য 
করিতেছেন । ইহী৷ ছাড়া তীহাক্কে প্রবন্ধ সংগ্রহ 
এবং প্রবন্ধ রচনা করিতেও হইত। ঠিক সমরে 
পত্রিকা-প্রকাশ না হইলে স্বামিজীব নিকট 
তিরস্কত হইতেন। ইহা ছাড়া ছাপাখানার 
কাহারও ব্যারাম হইলে তাঁহীর চিকিৎসা ও 
পথের ব্যবস্থার আয়োজন তীাহীকেই করিতে 
হইত। নাঁনাদিকে এইসব কঠোর পরিশ্রমেও 
তাহার মুখে হাসি লাঁগির। থাকিত- ক্লান্তির কোন 
কালিমা দেখ! যাইত নী। বেশীর ভাগ কম্পে- 
জিটার ও প্রেসম্যান বন্তীতে বাস করিত। তিনি 
বিনাসক্ষোে বস্তীর মধ্যে যাইয়া তাহাদের খোঁজ 
লইতেন। কতদিন দেখিয়াছি- শ্রীশ্রীঠাকুরের শিষ্য 
ও ভক্ত স্বর্গীয় মণীন্দ্রকু্ণ গুপ্ত মহাশয়ের বাড়ীতে 
অপরাহ্ৃকালে তৃষ্ণা হইয়া) তিনি জলপান 
করিতেছেন এবং তাহার ,মুখেই শুনিরাছি তাহার 
তখনও নাঁনাহাঁর হয় নাই। মণীন্দ্রকৃষ্ মহাকবি 
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের দৌহিত্র এবং তাহার দৈনিক সংবাদ 
'প্রভীকরে'র সম্পাদন! তিনি নিজেই করিতেন । 
তাহাদের “প্রভাঁকর প্রেস নামক একটি প্রেস ছিল, 
চি 


“উদ্বোধনের জয়যাত্র। 
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স্থতরাং সন্ধান লইতে সেখানে অনেক সময়ে তিনি 
যাইতেন। এদিকে পত্রিকায় কোন প্রকার ভ্রম-প্রমাদ 
বা প্রুফ দেখিতে ভূল-ক্রুটী থাকিলে কিংবা অশুদ্ধ 
শব্দ বা ভাবের প্রব্বৌগ করিলে স্বামী ব্রিগুণাতীতী- 
নন্দকে বিশেষভাঁবে তিরস্কার সহা করিতে হইত । 
পুজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দের সেদিকে স্ুতীক্ষ 
দৃষ্টি ছিল। একদিন এইরূপ ঘটন। প্রত্যক্ষ 
করিয়াছিলাম। অধ্যাপক মোক্ষমূলর ও শীরামকৃষণ 
সঞ্ধন্ধে ভ্ীতীম্ধামিদীর লিখিত একটা প্রবন্ধ 
(উদ্বোধনে ভখন সগ্ভ প্রকাশিত হইঘ্াছিল। 
শ্রীরামরুঞ্জের জন্াতিথি উপলক্ষে স্বামী ত্রিগুণাতীত 
বেলুড় মঠে গিরা স্বামী বিবেকীনন্দেব সম্মুথে 
উপস্থিত হইলে ঠাহ।কে দেখিয়তি উদ্বোধনে” 
তাগার লিখি5হ প্রবন্ধের অন-প্রমাঁদের 
কথা উল্লেখ করিয়া তাহার লাঞ্ছনার সীম! 
রাখিলেন ন।। স্বানী ত্রিগুণাঁতীত বলিলেন, “কি রকম 
মূর্খ নিয়ে কাজ করতে হয় তাতো বুঝতে চাঁও 
না” ম্বামিজী বলিলেন, “ওসব কথ1 রেখে দে 
_-তোরা বথন কাজ হাতে নিয়েছিস তখন 
তাতে গলদ থাকবে কেন? তাঁদের মানুষ করবার 
কি চেষ্টা করেছিল? এদেশের লোকই কেবল 
দোষ ঢাঁকনার জন্য ওজরের ওপর ওজর তোলে । 
ওদেশে কম্পৌজিটাররাও বিদ্বান নয়-যাঁরা 
ম্যানেজার, যারা কাজের ভার গ্রহণ করে, তার! 
কাজটা নিখু'ত করবার চেষ্টা করে। বতক্ষণ 
নিভুলি না হয় ততক্ষণ তারা নাছোড়বান্দা । 
এদেশে দেখি ছাপা হলেই হল-_তাতে ভুল-ক্রট 
থাকে থাকুক। একটী শবের এদিক ওদিক 
হলে লেখার ভাব ব| অর্থ একেবারে উল্টে যাঁ়। 
কত সাবধানে প্রুফ দেখতে হয় । তোরা কাগজে 
বদি ভুল-ভ্রাস্তি ছাঁপবি-_-তবে উন্নতিটা কি হল 
বল?” স্বামী ব্রিগুণাতীত নিরুত্তর রহিলেন | প্রেস ও 
পত্রিক) ছুটীর জন্ত স্বামী ত্রিগুণাতীতকে কঠোর পরিশ্রম 
করিতে হইতেছে-বিশেষ কম্পোজিটার প্রত্ৃতির 
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সন্ধানে তাহাকে বস্তিতে বস্তিতে ঘুরিতে হইতেছে 
গুনিয়! দ্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র স্বামী বিবেকানন্দকে 
প্রেলটি বিক্রয় করিবার জন্ত বিশেষ জম্থরোধ ও 
জিদ্‌ করিলেন। অবশেবে প্রেস বিক্রয় করা 
হইল। স্বামী ব্রিগুণাতীতানন্দ তখন পত্রিকার গ্রাহক- 
সংখ্যা বৃদ্ধির জঙ্য মনোনিবেশ করিলেন । 
কখনও কখনও তিনি উদ্বোধনের জন্য 
বাঁগবাজার পলীর যুবকদের সাহাযা গ্রভণ 
করিতে লাগিলেন । 

আজ যে চলিত ভাষায় সাহিত্যের প্রসার 
হইয়াছে--তাহার প্রেরণা জোগাইয়াছে স্বামিজীর 
বাংলা রচনা! । উদ্বোধনে প্রকাশিত তাহা 
“প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য”, “ভাববার কথা” ও 'পরিব্রাজক' 
প্রভৃতি পুস্তকাঁকারে মুদ্রিত হইয়া হাজার 
হাজার শিক্ষিত বাঙ্গালীর প্রাণে প্রেরণী 
দিয়াছে । এই প্রসঙ্গে একটী ঘটনার উল্লেখ 
করিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। দ্বিতীয় পধায়ের 
“বঙ্গদর্শন প্রকাশের কিছু দিন পরে স্বর্গীয় 
রার বাহাদুর দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয় একদিন 
রাত্রি আটটার পর লেখকের নিকট আসিয়। 
: প্প্রাচ্য ও পাশ্চাতা, গ্রন্থথানি চাঁঠিলেন। লেখক 
বলিলেন, 'কেন--যথন আমি কতবার আপনাকে 
উহ? পড়িবার জন্য সাঁধিয়াছি, প্রাণবন্ত জীবস্ত 
ভাষায় চলিত বাংলায় স্বামিজী বঙ্গসাহিত্যের 
কেমন নবরূপ দিয়াছেন--তাহা৷ পড়িয়া দেখুন_ 
বলিয়া বাঁরম্বার অনুরোধ সত্ত্বেও আপনি পড়িতে 
চাহেন নাই। আজ হঠাৎ কি প্রয়োজন হুইল? 
দীনেশচন্ত্র বলিলেন, আমি এই মাত্র রবি বাবুর 
নিকট থেকে তোমার নিকট এসেছি। আজ 
রবি বাঁবু বিবেকানন্দের “প্রাচ্য পাশ্চাত্য? বইথানির 
আত্যন্ত প্রশংসা করছিলেন আমি উহ! 
পড়ি নাই শুনে তিনি বিশ্মিত হলেন। তিনি 
বক্পেন, “আপনি এখুনি গিয়ে বিবেকানন্দের 
এই 'বইখানি পড়বেন। চলিত বাংলা কেমন 


উদ্বোধন 


[ স্বর্ণ জয়ন্তী 
জীবন্ত প্রীণমন্দূপে প্রকাশিত হতে পারে 
তাঁ পড়লে বুঝবেন। যেমন ভাব তেমনি ভীষা, 


তেমনি সুঙ্া উদার দৃষ্টি আর পূর্ব পশ্চিমের 
সমন্বয়ের আদর্শ দেখে অবাক হতে হয়।” এ 
ছাড়া তিনি আরও শতমুখে প্রশংসা করতে 
লাগলেন । বইখানি লইয়া দীনেশ বাবু চলিয়! 
গেলেন। এই চলিত ভাষার ধারা স্বামী 
বিবেকানন্দেব প্রতিভা-গোমুখী হইতে নিঃস্ত 
হইয়াছে। বনুপূর্বে হুতোম প্যাচার নক্সা” চলিত 
ভাষা ছিল--তাহ ব্যঙ্গ রঙ্গ ভামাসা। গভীর 
চিন্তা ও সাহিত্যিক মাধুর্ষে মণ্ডিত হইয়| শ্বামিজীর 
প্রাণম্পর্শী চলিত ভাষা “উদ্বোধনে, সর্বপ্রথম 
প্রকাশিত হইয়াছে । 

ধীরে ধীরে বাংল। সাহিত্যেকে “উদ্বোধন” 
কিরূপ পরিপুষ্ট করিয়াছে উদ্বোধনের প্রকাশিত 
্রস্থাবলী তাহার উজ্জল সাক্ষ্য পরদান করিবে। 
“শ্রশ্রীবামকষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ', “ভারতে শক্তিপূজা, 
প্রভৃতি বাঙলার অগণিত নরনারীন প্রাণে 
শুধু শান্তি দান করে নাই--অনেকের 
সাধনায় চিন্তায় ও জীবনে প্রেরণা দান 
করিয়াছে । অন্তবাঁদ-সাহিত্যের আদর্শ রচন! 
দেখিতে পাই বিবেকানন্দের বক্তৃতা ও 
পর্রাবলীতে | ব্গভাধায় এখন পযন্ত ইহা 
অতুলনীর । “রাজবোগ', 'কর্্মযোগ” প্রত্ৃতি গ্রন্থও 
সুন্দর অনুদিত হইয়াছে । অনেকে ইহা স্বামিজীর 
মৌলিক রচনা বলিগ্না ভ্রম করিয়া থাকেন। 
উদ্বোধন/-সম্পাঁদক স্বামী শুদ্ধানন্দের ইহা বগ- 
সাহিত্যে অপূর্ব দান। কুরুচিপূর্ণ নাটক, উপন্তাস 
ও গল্প ব্যতীত চিন্তাশীল প্রবন্ধ সহায়েও যে মাঁজিকপত্র 
চলিতে পারে--ইহার অত্যুজ্ছল ন্দর্শন--উদ্বোধন” । 

বিগত অর্থ শতাব্দীকাল “উদ্বোধন, বাঙ্গালী 
হিন্দুনরনারীকে, আভিজাত্য-অভিমানী হিম্দুগণকে 
শিখাইয়াছে_যদি এখনও বাঁচিতে চাও তোমর। 
তোমাদের মাতৃভূমি-স্তোমাঁদের সমাজ ও ধর্ম 


মাথ, ১৩৫৪ ] 


বাচাইতে চাও--তবে অশ্পৃশ্ততাঁরপ নহাঁপাপের 
প্রীক্ষশ্চিত কর। মন্তুষ্যের মনুষ্যত্ব হরণ করা 
অপেক্ষা আর মহাপাপ কি হইতে পারে? যাহাদের 
অস্পৃশ্ত বলিয়া এতদিন অত্যাচার-উৎপীড়ন করিয়। 


আসিয়াছ--তাহাদের অধিকার দাঁও, বিগ্যা 
দাও, ভাঁহাদের তোমাদের আত মানুষ 
করিয়া হোল, সব ভেদ পুর কর। 
স্বামিভীন ভাষায় বলি_-ভারগকে উঠাইছে 
হইবে, আর পুরোহিতদলকে এমন ধাকা 


দিতে ভইবে ঘে তাভাবা যেন থুবপাক খাইতে 
থাইতে আটলান্টিক মহাসাগরে গিরা পড়ে -- 
ব্রাহ্মণই হউন, সন্ধ্যাসীই হউন, আর যিনি 
হউন, পৌরোভিত্য, সামাজিক অত্যাচার 'এক- 
বিন্বু যাহাতে না থাঁকে তা করিতে হইবে) 
প্রত্যেক লোক যাহাতে আরও ভাল করিয়া 
থাইতে পায় ও উন্নতি কবিবার আরও সুবিধা! 
পায়_-তাহা করিতে হইবে। স্বাধীন ভাবতে 


আজ ইহাই প্রধান সমস্তা | 
'উদ্বোধন” পত্রে প্রকাশিত স্বামী বিবেকাননের 
বাণি এখনও বন্গত হইতেছে । ম্বামিজী 


বলিয়ছেন, “উন্নতির মুখ্য সহায় স্বাবীনত।। 
যেমন মানুষের চিত্ত করিবার ও উহা ব্যক্ত 
করিবার স্বাধীনতা থাঁক। আবশ্যক, তদ্রপ তাহার 
খাওয়াঁদাওয়।, পোঁবাক, বিবাহ ও অন্যান্ত 


'উদ্বোধনের জয়যাত্রা 


২১৪৯ 


সকল বিষয়েই স্বাধীনত! আবশ্তক- যতক্ষণ না 
তাহীর দ্বারা অপর কাহারও অনিষ্ট হয়। 

“ভারতের আধ্যাত্মিক সভ্যতার শ্রেষ্ঠত। স্বীকার 
কবিলেও ভারতে এক লক্ষ নরনারীর অধিক 
যথার্থ ধাশ্মিক লৌক নাই ইহা! মাঁনিতেই হইবে । 
এই মুষ্টিমেয় লোকের আধ্যাত্মিক উন্নতির 
জন্য ভারতের ত্রিশ কোটা লোককে অসভ্য 
অবস্তার থাকিতে হইবে, না মরিতে হইবে? 
কেন একজন লৌকও ন। খাইয়া মরিবে? 
নুস্লমান হিন্দগণকে ছর করিল--এ ঘটন! 
সম্ভব হইল কেন? এই দাহ সভ্যতার অভাব ।৮ 

ব্রন জয়ন্তী উপলক্ষে 'উদ্বোধনকে অভিবাদন 
করি ব্লিতেছি-কে উদ্বোধন, তোমার দিব্য 
কে ফুটিয়া উঠক ্রানকুষ্ণের ধর্মসমন্বয়ের 
আশ ও স্বাণী বিবেকানন্দের স্বাধীনতার বাণী 
--এই স্বাধীন ভারতে তোমীর আদর্শ সমুজ্জল 
হইয়। কোটা কোটী নরনারীর হৃদয়ে প্রকৃত 
স্বাধীনতার প্রেরণা আনছক__কি সামাজিক ক্ষেত্রে, 
কি রাই্রক্ষেত্রে, কি আধ্যাত্মিক সাধনায়, কি ধর্মক্ষেত্রে 
ধ্বনিত হোঁক- শ্রীরামকৃষ্চ ও বিবেকানন্দের 
প্রেমপরিপূর্ণ উদার বাণী ও মহোঁজ্জল আদর্শ । 
সভ্যতার নব রূপ গঠনে কোটা কোটী নরনারী 
উদ্ধদ্ধ হৌক--ভারহ আবার সকল বিষয়ে জগতের 
মহাবরেণ্য আচার্ধ পদে প্রতিষ্ঠিত হোঁক। 


“সব ও রজঃ এই ছুই শক্তির সন্সিলনের ও মিশ্রণের যথাসাধা সহায়তা কর।ই “উদ্বোধনের জীবনোদ্দেশ্ঠা । 


স্ত্ামী হিবেহ্গানন্দ 


ভবিষ্ততের দর্শনে সমন্বয়ের রূপ 
ডক্টর গোবিন্দ চন্দ্র দেব, এম-এ, পিএইচ-ডি 


বর্তমান বুগের বৈশিষ্ট্য বোধ হয় তার 
সমন্বয়গ্রচেষ্টায়। অপরের মত একেবারেই ভুল, 
আমি ষ) বলছি তাই পুরৌপুবি ঠিক, এই 
ধারণা বর্তমান আপেক্ষিক সত্যে আস্থাণাল 
যুগের পন্দে বিশেষ অনুপথোগা ॥। তথাপি যে 
আমুরা মাঝে মাঝে সব সত্যই আপেক্ষিক 
অবস্থাসাপেক্ষ বলেও নিজের মতই সর্বাপেক্ষা 
অধিক সত্য বলে দাবী করে থাঁকি,_এট। হত 
প্রাচীন ধুগের নিরপেক্ষ সত্যের প্রতি আনাদের 
প্রীতির প্রচ্ছন্ন রূপ । বৌধ হয় নিরপেক্ষ সত্যকে 
আমর! ছাঁড়তে চাইলেও শীতেব দিনের নদীতে 
ভাসমান কম্বলরূগী ভল্লুকের মত নিরপেক্ষ সত্য 
আমাদের ছাঁড়তে চায় না। যাই হোক, সত্য 
মাত্রই ঘদি আপেক্ষিক হয় তবে ছুয়ে ছুয়ে 
- কখনও কখনও চারও হয় আর কখনও কখনও 
পাঁচও হয় এটা স্বীকাধ্য গায়ের জোরে শুধু 
চার হয় বলাঁর জে! নাই, আঁপোক্ষিক সত্যবাদের 
ভিত্তিই হুল বিরুদ্ধ মতকে একেবারে ভূল বলে 
উড়িয়ে দেওয়া নয়, নিজের মতকে তার সঙ্গে 
মিলিয়ে নেওয।বাঁর আর এক নাম বিপরীত 
ভাবের সমহ্য় ব। সামঞ্জস্তা । সুতরাং সমন্বয়” 
স্পৃহাই প্রচ্ছন্নভীবেই হউক আর প্রকাশ্তভাবেই 
হউক বর্তমীন যুগের মূলমন্ত্র। তথাপি যে এই 
সমন্বয়ের প্রচেষ্টা বিশেধভাবে হয়েছে নিরপেক্ষ 
মতবাদীর তরফ থেকে তার কারণ নিছক্‌ 
বহু-ই যার আরাধ্য দেবতা সেই আপেক্ষিক 
মতবাদীর পক্ষে খণ্ড সত্যের একটী ব্যাপক 
মাল্যরচ্ন। করা অসম্ভব । 

নিরূপেক্ষ-সত্ভাবাদী হিগেল দেখাতে চেষ্ট! 


কগলেন_-শাপেক্ষিকভাবাদ সম্ভব হচ্ছে সত্যের 
একটি সনাতন শাশ্বত মানদণ্ড রয়েছে বলে। 
সব মতই সত্য, কারণ তাঁদের ভিত্তি ও 
আকর পুর্ণ সত্যের আংশিক প্রকাশ মাত্র। 
পূর্ণ সত্যের ধন্মা বদি থণ্ড সত্যে কিঞ্চিৎ পরিমাণে 
না থাকত, তবে খণ্ড সত্য কখনই সত্য হবার 
দাবী করতে পারত না। সমন্ত খণ্ড সত্যই 
নিজেদের সসীমতাজনিত পারস্পরিক সংঘর্ষ 
থেকে মুক্ত হয়ে অখণ্ড সত্যে নিত্য মিলিত 
রয়েছে। তাই ব্রদ্দের স্বরূপই হচ্ছে সনন্ত 
খণ্ড সত্যের পারস্পরিক সংঘর্ষের চরম সমাধান 
এবং সমস্ত মনতুষ্-ইতিহাসই এই সমাধান- 
প্রচেষ্টার অভিব্যক্তি । কাজেই ব্রদ্মরূপী সর্ব" 
বিরোধের চরম সামঞ্জম্তকে জান্বার উপায়ও 
হচ্ছে ধারাবাহিক ভাবে খণ্ড সত্যের বিরোধের 
সমাধান বার শেষ লক্ষ্য ক্রঙ্গপ্রাণ্ডি। এই 
পদ্ধাতিরই নাম ডাঁয়েলেকটিক। ইহাই ক্রহ্মবাঁদে 
হিগেলের অনবদ্য দীন এবং এই জন্যই হিগেল 
বর্তমান দাঁশনিক জগতের সমন্য়-যজ্জের প্রধান 
খত্বিক। 

চুলচেরা বিচারে ডায়েলেকটিক পদ্ধতির ভিতর 
অনেক ভুল ধরা পড়ে সন্দেহ নাই | ক্রচি ডায়েলে- 
কটিকের তর্র্ধারার ভিতর হিগেলের কৰিব 


শক্তির পরিচয় পেপে বিস্মিত হয়েছেন। এমন 
কি হিগেলের শিষ্যেরও ডার়েলেকটিককে 
একেবারে দৌষশূন্ত বলতে পারেন নি। সত্যই 


ডাঙ্কেলেকটিকের ভিতর একটা যেন কি ভেম্বী- 


বাজী রকেছে যার জন্ত হিগেলকে বাহবা না৷ 


দিম্নে পারা যাঁছু না, আর ঠিক এই খাঁনেই যেন 


মাঘ, ১৩৫৪] 


ভায়েলেকটিকের ভিত্তি দুর্বল ও শিথিল। সমন্ড 
বিরোধ, সমত্ত সংঘর্ষ মিলে গিয়ে যে পু্তীভৃত 
জঞ্জালের স্থষ্টি সেইটিই হ'ল চরম সামিগ্স্ত। 
হিগেলের কাছে কিন্তু এট সমস্তাই নয়, কারণ 
হিগেলের মতে বুদ্ধি নি স্তরেই বিরোধভীরু, 
উন্নতত্তরে বিরোধের সমাঁধানেই তীর বৈশিষ্ট্য ও 
সার্থকতা । তথাপি এ কথা স্বীকাঁধ বে ডায়েলে- 
কটিকের তাত্বিক মূল্য যাই হোক্‌ না কেন শিক্ষা- 
ক্ষেত্রে তার দাম খুব বেশী। কারণ পরমতদূষণের 
স্পৃহার চেয়ে পরমতের গ্রহণ ও সত্য-নিদ্ধারণের 
চেষ্টাই শিক্ষার পক্ষে বিশেষ অঙ্গকূল। 

অনেকের মতে হিগেল তাঁর সামঞ্জন্তবাঁদের 
ইঙ্গিত পেয়েছেন তীক্ষধী ক্যাণ্টের কাছ থেকে। 
ক্যান্ট ইতঃপূর্ব্বেই দেখিয়েছিলেন যে আমাদের 
দৈনন্দিন জ্ঞানের সঙ্গে যে সমস্ত সাধারণ ধারণার 
অপরিহাধ্য সংযোগ রয়েছে তাদের প্রথম দুটা 
পরম্পরবিরুদ্ধ এবং তৃতীয়টিতেই সেই বিরোধের 
সমাধান। আমাদের বিশ্বাস, আপেক্ষিকতাবাদ 
দূরে থাকুক ক্যান্ট কিংবা হিগেল কেহই সমগ্য়ের 
বথার্থ স্বরূপ নিরূপণ করতে পারেন নি। হিগেলের 
ডায়েলেকটিকের দৌষ সম্বন্ধে আমরা একটু 
মাগে সাধারণভাবে ইঙ্গিত করেছি। সংক্ষেপে 
এইটু বলাই বথেষ্ট যে পরম্পর বিরুদ্ধভাবের 
সমন্বয় স্বীকার করে হিগেল ঘুক্তির মূলে প্রথমেই 
কুঠারাঘাত করেছেন। বুদ্ধির দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ 
বিরোধী ভাবের সমস্বর অসম্ভব ; যদিও ব্যবহারিক 
জগতে জ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রম্পর বিরুদ্ধভাঁবের 
অবস্থিতি অস্বীকার করবার ক্ষমতা বুদ্ধির নাই। 
অন্দিকে আবার ক্যাণ্টের সমন্বয় তাত্বিক নয়, 
জ্ঞীন্গত। মুখ্য বিশ্লেষণের বার! ক্যান্ট দেখাবার 
চেষ্টা করেছেন যে জ্ঞানে ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি উভয়েরই 
সাহচধ্য স্বীকাধ্য। জ্ঞান শুধু গ্রহণাত্মক নয়, 
বিঙ্লেষণাত্কও বটে। গ্রহণ ইন্দ্রিয়ের কাজ, 
বিশ্লেষণ বুদ্ধির | ইন্জিত্বের ছারা বিষয় গ্রহণ না 
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হ'লে জ্ঞান হতে পারে না, আর বুদ্ধি যদি সেই 
গৃহীত বিবন্বকে নিজের মত করে সাজিয়ে না 
নেয় তাহলেও জ্ঞান অসম্ভব। পদার্থ-বিষ্ার 
তরফ থেকে বলা যেতে পারে একটি ইথারের 
কম্পনই আমাদের কাছে দ্ধপ বলে প্রতিভাত 
হয়। এখানে ইথারের কম্পন গ্রহণ-ইল্জিয়ের 
কাজ, তাঁকে রূপ বলে সংবেদন বুদ্ধির কাজ। 
কিন্তু জ্ঞান্গত সামগ্রশ্তের অপরিহাধ্য ফল তত্বের 
স্বরূপ সন্ধে আনাঁদের পরিপূর্ণ অজ্ঞতার স্বী্কতি। 
বুদ্ধির রঙিন কাচ দিয়ে রং ফলিয়ে ' বস্তুকে 
জানা যখন আমাদের স্বভাঁৰ তখন বস্তর আমল 
রূপটী আমাদের দৃষ্টিকে সর্বদাই এড়িয়ে যায় 
একথা! ন! মেনে উপার নেই। ফলে হিগেলের 
সামঞ্জশ্তবাদ ঘুক্তিবিরোধী, ক্যাণ্টের সাণন্জন্তবাদ 
তত্তজ্ঞানের প্রতিকূল । 

এখন ' এই সমন্য্ধের রূপ আমাদের বিবেচনায় 
যেমন হওয়! উচিত তাই অতি সংক্ষেপে বিবৃত 
করছি। এই সিদ্ধান্তগুলিকে মূল বক্তব্যের সুত্র 
ও অবশিষ্ট গ্রন্থকে এদের ভাষ্য বা বিস্তৃত ব্যাখ্যা 
বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। এই সংক্ষিপ্ত 
বিবৃতি দীর্ঘ আলোচনায় পাঠকের কৌতুহল জাগ্রত 
করতে পাঁরে ভেবে প্রীটীন পদ্ধতি অনুসারে 
প্রথমে স্থত্রের উপন্যাসে প্রবৃত্ত হ'লাম। আশা 
কবি, পাঠকের নিকট এই ুত্রগুলো “হিং টিং 
ছটের' ন্যায় নিরর্থক বলে প্রতিপন্ন হবে ন1। 

দার্শনিক জগতে বু্ধি বা বিচারশক্তি ও 
ইন্ডিয় ব! জ্ঞান আহর্ণী শক্তির ক্ষেত্র, পারস্পরিক 
সন্বন্ধ ও স্থান নিয়ে অনেক বাঁগবিতগ্ডা হ/য়েছে। 
ফলে দর্শনশাস্ত্রে ইন্দ্রিয়কে ন্যুন করে একদিকে 
যেমন বিচারাম্থগত্য দেখতে পাঁওয়। যাঁর, অন্য 
দিকে তেমনি বিচারকে নুন করে ইন্জিয়াহ্গত্যও 
দেখা যায়। €₹্গতের প্র।টীন দর্শমে সাধারণতঃ 
বিচাবামগত্য এত অধিক বে ইন্জরিয্বের স্থান তাতে 
একরকম নেই বল্লেও চলে । আধুনিক দর্শনে বিশেষতঃ 
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অতি আধুনিক দর্শনে ইন্জরিয়াহ্গত্য এত প্রবল বে 
ভাতে বিচারের স্থান নেই বন্পেও চলে। 
জ্ঞানোৎপতির আকর ইন্দ্রিয় না বুদ্ধি এ নিযে 
দার্শনিকদের অনেক সময় ছুদলে ভাগ করা হর 
এবং একটু আগে আমরা দেখিয়েছি ক্যান্ট কি 
ভাবে এই বিবোঁধের নীমাংসা করবার চেষ্টা! 
করেছেন। আমরা কিন্ত ইন্দিয়াগত্য ও বিচারা- 
স্কগত্যকে আরও একট্র ব্যাপক অথচ স্বতন্ত্র 
অর্থে গ্রহণ করছি । বিচারের মুল্ুত্র নিক্পণের 
পর তাকেই প্রীধান্ত দিয়ে তার মানদণ্ডে 
ইন্জিযগ্রাহা জ্ঞানের মৃল্য-নির্দীরণ বিচারপ্রধান 
দর্শনের মূলক । আর ইন্গিয়গ্রাহাজ্ঞান-ধিরে।ধিতা 
হেতু বিচারের মুলতত্বকে অস্বীকার করে 
ইন্দরিযান্তভৃতির ভিত্তিতে তত্বনিদ্ধীরণের চেষ্ট। 
ইন্িয়প্রধান দর্শনের বিশে ধর্ম। আমাদের 
মতে বিচার বিরোধ-বিহীন তত্বের প্রার্থী, 
ইন্রি্বানুভূতি ঝিরাধবহুল, তাই এই তঙ্বের 
বিপরীত। ইন্্রিয়ান্ভৃতির সতত পরিবর্তননীল 
ব্ুময় জগতে বিরোধহীন তত্ব পাঁওয়। যায় না, 
কারণ পরিবর্তনের ভিতর বিরোধের কাজ নিহিত । 
পরিবর্তনের অর্থ বস্তর থেকেও না থাঁকা। বস্ত 
না থাকলে তার পরিবর্তন অসস্ভব। আবাঁর 
শুধু থাকলেও তাঁর পরিবর্তন অসম্ভব। অতএব 


পরিবর্তন একাধারে থাকা ও ন। থাকা নামক . 


বিপরীত ধর্মের গিলনক্ষেত্র। সেই বিরোধহীন 
তত্ব, স্থির এবং একক । কিন্তু মনে রাথা উচিত 
ইন্দিম্ন এবং বিচার উভয্বেই আমাদের মনোরাজ্যের 
মূলীভূত উপাদান । একের দীবীতে অপরকে অস্বীকার 
অপ্রারৃত ও নিক্ষল প্রয়াস ভিন্ন আর কিছুই 
নয়। অতএব জগতের ভাবী দর্শনে তন্বসমদ্থয়ে 
ইঞ্জিয় ও বুদ্ধি উভয়ের দাবী মেনে নিয়েই 
স্ুসংগতভাবে তত্বনি্থয় প্রয়োজন।' ইন্দ্রিয় ও 
বুদ্ধির এই জ্ঞানগত সামজন্তই তত্বসমন্বর়ের প্রথম 
লোপান। 


উদ্বোধন 


[ সুবর্ণ জনন্তী 


কিন্ত এই অমস্থয় কিরূপে সম্ভব ? ইন্জ্রিান্ুভৃতির 
অভিজ্ঞতার জগৎ বিরোঁধবছল, অতএব বিচারের 
দৃষ্টিতে তুচ্ছ হলেও তাঁর বাস্তব সত্তা অধ্বীকার 
করা অসম্ভব । অন্যর্দিকে বুদ্ধির অভিলধিত 
বিরোধহীন, স্থিপ্ন একক তত্ত যতই লোভনীক় 
হোক না কেন সহজান্ুভৃতির দৃষ্টিতে সেট! 
কল্পনা ছাড়া কিছুই নয়। এই আঁকম্মিক সত্তার 
মানদণ্ডে বান্তবের সত্তা নিরূপণে বিচার প্রধান 
দর্শন বাগ্র! এটা থেন অনেকট! ঘোড়ার ডিম 
পাবার আশাক হাসের ডিমে অবজ্ঞা, সোনার 
পাথরের বাটার লোভে সাদীসিদে পাঁথরের বাটা 
কাজে না লাগানো! তথাকথিত বিচীরবাদী 
দার্শনিক এইভাবে আকাশে সৌধ রচনা করে 
কল্পনায় সেখানে বিহার করতে প্রাপী। কিন্ত 
আলনাঙ্কারের কল্পনার ন্তার কঠোর বাস্তবের 
সংস্পর্শে তার সেই ন্বপ্রসৌধ মুহূর্তে ধুলিসাঁৎ 
হয়ে যায়। কাজেই অবাস্তবের সঙ্গে বাস্তবের, 
মৃতের সঙ্গে জীবিতের মিলনের ন্থায় ইন্দ্রিয় ও 
বুদ্ধিব মিলন অসম্ভব বলেই মনে হয়, অথচ 
এ মিলন না হলে আমাদের চিত্তরীজ্যে একটা 
বিরাট দঘন্ছ থেকে যান্ব যার ফলে আমর! 
কখনও ঝুঁকি ইন্দিয্ের দিকে আর - কখনও 
ঝুকি বুদ্ধির দিকে । 

ইন্দ্র এবং বুদ্ধির এই বহুবাঞ্ছিত মিলন 
সম্ভব অধ্যাত্ম-অন্ভূতির সাহাব্যে। অধ্যাত্ম- 
অনুভূতি আমাদের কাছে বতই অসম্ভব মনে 
হোক না কেন যুক্তিবাদের দোহাই নিয়ে কোনও 
অন্ুত্তিকে অন্বীকীর করবার শক্তি আমাদের 
নেইযদি নী বিচারবলে সে অনুভূতি 
ভ্রান্ত বলে আমরা নিশ্চয় করে থাকি। ভ্রান্তি 
বলে বিবেচিত হলেও অনুভূতিকে অস্বীকার করা 
যায় নাঁঅবন্ত অনুভূত বিষয়ের সত্তা সম্বন্ধ 
সন্দিহান হওয়া! বায়। অধ্যাত্ম-অন্ভূতির নামে 
নানীপ্রকার অতীক্রিয় অনুভূতির কথ। , আমর! 
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শুনতে পাই। তার ভিতর যে বহু মেকী আছে 
সেটা অস্বীকার করা কঠিন। কিন্তু মেকীর 
পেছনে নিশ্চয়ই আঁগল কিছু আছে বার নকল- 
রূপ নিয়ে মেকী। বারে চালু হমু। অতএব 
বিন! বিচারে সমস্ত .অধ্যাত্ম-অনুভূতিকে মাথার 
খেয়াল বলে উড়িয়ে দেওয়াটাও একটী খেয়াল 
ছাড়া কিছুই নয়। যে অবিরোৌধ, একত্ব ও 
স্থৈধ্যের দাবী বিচার করছে, ইন্জরিয়ানুততির 
রাজত্বে তার স্থান নেই সত্য. কিন্ত অধ্যাত্ান্রভৃতির 
বাজহ্বে তাকে সন্ধান কবলেই পাওয়া যায়। 
একত্বান্ভৃতি বিচার অন্বীকাৰ করতে পারে ন! 
কারণ ইহাই বিচারের প্রাণম্পন্দন। সরবের 
দ্বারা ভূত তাড়ানোর লোকপ্রশ্াদ আহে, কিন্ত 
সরষের ভিতর যদি ভূত ঢুকে থাকে, তবে সে 
ভূতকে সরষে দিয়ে তাড়ানো অসম্ভব। ঠিক 
তেমনি বিচিরের দ্বারা সমস্ত অধ্যাত্মাচ্ভূতিকে 
তাড়াবার চেষ্টাও নিক্ষল কারণ বিচারের মর্ম 
স্থানে একটি চরম অনুভূতির অব্যক্ত ইঙ্গিত রয়েছে । 
এরই নাম অধ্যায্-অনুভ্ূতি ও বুদ্ধির সামগ্শ্য 
এবং একে আশ্রক্স করেই সম্ভব হয় ইন্দরি্ষ ও 
বুদ্ধির মিলন, ঘা এর আগে মনে হর অসম্ভব 
ও অচিন্তনীয়। একত্বান্গৃভূতির সংস্পর্শে বিচারেব 
কল্পিত একত্ব, স্থৈধ্য ও অবিরোধ সংজীবনী 
প্রাপ্ত হয়। কাজেই অধ্যাত্ম-অনুভূতি করে 
বিচারের প্রাণ প্রতিষ্ঠী, আর এই প্রাণপ্রতিষ্টা 
. হলেই সম্ভব হয় ইস্ত্রি ও বুদ্ধির বিরোধের 
সামগ্রন্ত । অতএব বিচার ও অনুভূতির এই 
সাশ্রস্তই হল ততনির্য়ে দ্বিতীয় সোপান। 

এই দ্বিতীয় সামঞ্জন্তই আমাদের নিয়ে বাস 
তত্বনির্ণয়ে-ঘার নাম দেওয়া যেতে পারে তাঁভ্িক 
সমথয়। ইন্দ্রিয় বৃদ্ধি এই দুয়ের দাবীই যদি 
সমভাবে স্বীকার্ধ্য হয় তবে বুদ্ধির দাবীতে তন্ত 

হবে এক ও অদ্বিতীয় আর ইন্দিয়ের দাবীতে 
হবে রহ এবং এক ও বছর সম্বন্ধ এই 


ভবিষ্যতের দর্শনে সমশ্বয়ের রূপ 


হ২৩ 


দৃষ্টিতে নিরূপণই হনে তত্বশাস্ত্রের মূল প্রতিপাদ্য । 
এই তত্বনিদ্ধীরণে একের মাহাত্যও অক্ষু্ 
রাখতে হবে আর বনহুর মাহীত্ম্যও সম্পূর্ণভাবে 
স্বীকার করে নিতে হবে। কবীরের ভাবাক্স-_ 


“ছুনোপাল্ল।ভারী”। ইহাই হলো সমগ্বয় দর্শনের 
তৃতীয় সোঁপান। * 
বেদগান্তদর্শনে এক ও বছর সামঞ্জন্তে 


একের উপর হয়েছে অধিক পক্ষপাত আর 
বু হয়েছে অনহেশিত। কারণ অনিচ্ছা! সব্েও 


জগত ভরে গেছে ব্যগ্টি-মনের স্য্টি। সমষ্টি 
মনেব উক্তি যেন হস্সেছে ব্যট্টি মনের অপরিহীধ্য 
প্রতিচ্ছবিরপে । ফলে জগ হরে গেছে 
প্রায় ব্য্টিককেস্ত্রিক। কিন্তু বর্তমীন দষ্টিভঙ্গীতে 
বহুময় জগতের সত্তা বিশ্বকেন্দ্রিক এবং 
ব্যষ্টি মনই হল সমষ্টি মনের প্রতিস্ছবি। বহুর 
সত্তা বিশ্বমায়াবী ঈশ্বরের কাছে অনন্তকাল 


প্রতিভাত হয়েও মুলতঃ তাঁর সত্তা নেই বলে 
চরম তত্জের নির্ধিবশেষ একত্বের প্রতিবন্ধক হয় 
না৷ বেমন প্রাতিভাসিক সর্প যদিও 'অনন্তকণল 
অন্ভৃতিগন্য হত তাঁতেও তাঁর দ্বারা তত্তঃ 
রজ্জসভ্ভার হানি হত না, শুধু "আমাদের জ্ঞানের 
অসম্পূর্ণ তাই থেকে যেত। স্থৃতরাং নির্ধিবশেষ 
এক তত্বের সগুণরূপে প্রতিভাস ত্রৈকালিক-_ 
তার নিষেধ হয় না, কারণ তাত্বিক নিষেধ হেতু 
তার অনির্বচনীয় সত্তা নির্ধিবশেষ-ব্র্গসত্তার 
বিরোধী হয় না। মনে হয় এই দৃষ্টিকোণ 
থেকেই বেদীন্তের অনির্ধচনীম়বাদকে, বিজ্ঞান- 
বাদের ব্যষ্টিকেন্ত্রিকত। ও ভেদীভেদবাদ থেকে 
পথক করে নেওর। বেতে পারে । 

এক ও বহর এই সামগ্রস্ত আমাদের নিয়ে 
বায় সম্বয়-দর্শনের চতুর্থ সোপানে--যার আবার 
ছুটী অবান্তর বিভাগ হতে পারে ৮১) বাসটি 
জীবনে সাধনসমন্ঘয়, (২) সমষ্টি জীবনে পাখিব 
ও অপার্থিবের সমন্বয় । এবস্ানুভূতিই জ্ঞান- 


২২৪ 


যোগের প্রাণ। কিন্তু ঈষৎ ভেদবুদ্ধি না থাকলে 
ভক্তিদ্বারা ভাঁগবত রসের আবস্বাদন হয় না এবং 
নিধ্বিশেষ একের বাঁজত্বে কর্্মও তুল্যরূপে অসম্ভব 
যার জন্তা অস্থয়বাঁদে নৈষন্দ্যের এত প্রশংসা । 
তত্বে এক ও বহু অবিচ্ছেছ্ মিলন-_-কাঁজেই জ্ঞান, 
ভক্তি ও কর্মের দমগয়ের গ্যোতক । অন্তদিকে 
নির্ধিবশেষ একত্বপাদ স্বীকাঁরে মুক্তিতে জীবের 
্রদ্মবিলয় অবশ্যন্তাবী কিন্ত একের সহচর বছর 
সম্ভ স্বীকারে ব্রদ্ধাত্মেক্যের পরও জীবের কিঞ্চিৎ 
স্বতন্ত্র সত্তা থাঁক। অসম্ভব নহে এবং সেই জন্তই 
সিদ্ধকাঁম জীব ত্রদ্ধানুতৃতির পরও বনহুর রাঁজত্বে 
লোককল্যণার্থ চিরপ্রতিষ্ঠিত হতে শপে । এই 
সাঁধন-সমন্ঘয়ের তত্ব সম্যক্‌ উপলঞ্ধি হলে জ্ঞান ও 
ভক্তির প্রাধান্ত নিয়ে যে বিরোধী মনোভাবের 
পরিচয় অনেক সময় প্রাটীন দর্শনে দেখ যাঁয় তা 
থেকে সাধক পাবেন মুক্তি ও লোক-কল্যাণের 
প্রেরণায় তার কন্মজীবন হবে সমুজ্জল। এই 
তস্াম্ভৃতির দৃষ্টি থেকেই গীতাকার বলেছেন - 

স সর্ধবিৎ মাং ভজতি সর্বভাবেন ভারত ।” 

এক বহু এই উভয় তত্ববিৎ অতএব সর্ধ্ববিৎ 
সাধক ঈশ্বরকে সর্বভাবে অর্থাৎ জ্ঞান কন্ম ও 
ভক্তি সমস্থিত পূর্ণাবয্বব জীবনের দ্বারা ভ্গনা করেন। 
ইহাই ব্যষ্টি জীবনের সম্বয়সাঁধনের পার সংক্ষেপ । 

সমঘয়-তত্বের সঙ্গে সমষ্টির প্রয়োজনেরও 
বিশেষ যোগ রয়েছে । একত্বানভূতি সর্বব্যাপী 
আত্মতত্বের ব্যপক বলে অধ্যাত্মবাদ সমম্বয়দর্শনের 
মুলকথা । কিন্তু একের সঙ্গে নিত্য পরিবর্তনশীল 
বর অবিচ্ছেম্ত সংযোগ থাকায় সমন্থয-দর্শন বহর 
যে আদর্শ লমাজব্যবস্থার প্রয়োজন তাকে অবজ্ঞা 


উদ্বোধন 


[ ুবর্ণ জয়ম্তী 


জীবের ক্ষেত্রে অপার্থিবের প্রেরণায় সমষ্টির পার্থিব 
জীবনের সেবা পরিপূর্ণ ভাবেই সম্ভব এবং প্রারুত 
লোকও এই অপার্থিবের প্রেরণাকে পার্থিব 
জীবনের প্ররোজনসিদ্ধিতে নিযুক্ত করতে পারে। 
তাই অপার্থিব শক্তির সভাঁয়তায় পার্থিব জীবনের 
রূপীস্তর ও উন্নয়ন সমগ্বয় দর্শনের অবশ্ভ্তাবী ও 
অপরিহাঁধ্য সিদ্ধান্ত । সুতরাং পরিবর্তননীল সত্তার 
ভিভিতে মমুয্য-ইতিহাসের অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ 
পূর্বক সাম্যবাদে যে আদর্শ সমাজ-ব্যবস্থারি পৰিকল্পনা 
দেখ! যায় বর্তমান অধ্যাত্মবাদের সঙ্গে তার 
যথার্থ বিরোধ নেই। অধ্যাত্মবাদের আলোকে 
সাম্যবাদেব দৃষ্টিতঙ্গী হবে সর্ববতোমুখী এবং তথা- 
কথিত শক্তিমূলক জড়বাঁদ থেকে হবে তার নিষ্কৃতি । 
প্রাচ্য নিবিবিশেষ ব্রঙ্গবাঁদের সঙ্গে আধুনিক পাশ্চাত্য 
দর্শনের পরিবর্তনপ্রাস্তুতির সমন্বয়ের সমষ্টি জীবনে 
অপরিহাঁধ্য ফল হবে সামজিক জীবনের ব্যবহারিক 
প্রয়োজনের পাঁরমার্থিকতার ভিত্তিতে সমাধান, য| 
হবে বহুর শোষণবঞ্জিত,কিন্ত আধ্য'ত্মিক জ্ঞানপুষ্ট । 

ভবিষ্যতের দর্শনে ইহাই যদি হয় সমম্বয়ের 
রূপ তবে মুক্তকণ্ঠে বলা যেতে পাঁরে-_ বহুজনের 
ধ্রহিক এবং পারত্রিক কল্যাণসাধনে দর্শনের 
প্রয়োঞ্জন সম্পূর্ণরূপেই স্বীকাঁধ্য এবং প্রচলিত দর্শন- 
বিভীষিকা একান্তই অযৌক্তিক। কবির ভাষায় 
বলা যার _ ৃ 

“আশঙ্কসে যদগ্রিং 
তদিদং স্পর্শক্ষমং রত্রম্‌।+& 


লেখক-রচিত “ভবিষ্কতের দর্শন ও সমবাদ' লামক 


করা দুরে থাকুক, পুরোপুরি মেনে নেয়। মুক্ত প্রকাশিতব্যগ্রশ্থের একটি অধ্যায় । 


কা শির 


ব্যাভেরিয়ার ষোগিনী 
স্বামী জগদীশ্বরানন্দ 


ভগবান্‌ যীশু গ্রীষ্ট শত্রহস্তে ক্রুশবিদ্ধ হইয়? 
দেহত্যাগ করেন। ক্রুশবিদ্ধ অবস্থায় তাহার 
হস্তপদাদি হইতে রক্ত নির্গত হইরাছিল। তাহাব 
ক্রুশবিদ্ধ রক্তাক্ত মৃতি ধ্যান করিয়। সেন্ট ফ্র্যাম্িস 
ও সেণ্ট টেরেসার অশ্গপ্রত্যঙ্গ হইতে রক্ত 
নির্গত হইত। ফ্র্যান্সিস ও টেরেস1' মধ্যযুগের 
মহাপুরুষ । বর্তমান যুগে এইক্রপ দিব্য অবস্থা 
হইতে পারে, ইহা! আমর! বিশ্বীপ করি না । 
কিন্তু ব্যাভেরিয়ার পানা হীরত্যাগিনী যোৌগিনী থেরেস। 
নিউম্যানের অনুরূপ অদ্ভুত অবস্থা বিংশ শতাব্দীতেও 
হইয়াছে । অধুনাদুণ্ত রাচি ক্রহ্মচর্য বিগ্ঠালয়ের 
প্রতিষ্ঠা স্বামী যোগানন্দ ১৯৩৫ শ্রী আমেরিকা 
হইতে ভারতে আসিবার পথে ব্যাভেরিরায় 
যাইয়া! কোঁনারস্রিউথ গ্রামে নিউম্যানের উক্ত 
অবস্থা দর্শনপূর্বক তাহার আত্মজীবনীর, ৩৯শ 
অধ্যায়ে ইহাঁর বর্ণনা দিয়াছেন । ফ্ডরিক রিটার 
ভন লামা নিউম্যান সম্বন্ধে ইতবাঁজিতে দুইথানি 
বই লিখিয়াছেন। ১৯৪৫ খ্রীঃ জার্মেণী হইতে 
আমেরিকান সংবাদাতাগণ লিখিয়াছিলেন যে, 
নিউম্যান এখনও ব্যাভেরিয়ার কনারস্রিউথ 
গ্রামে জীবিতা আছেন। 

থেরেস। নিউম্যান ১৮৯৮ খ্রীঃ জন্মগ্রহণ করেন । 
বিশ বদর বয়সে এক দূর্ঘটনায় 'আহত হইয়া 
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তিনি অন্ধ ও পর্গ হন। সেণ্ট টেরেসার নিকট 
আকুল প্রার্থন! করিয়া নিউম্যান ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে 
নষ্ট দৃষ্টিশক্তি পুনঃপ্রাপ্ত হন। আশ্চর্য উপায়ে 
তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির পর্থুত্বও সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য 
লাভ করে। ১৯২৩ গ্রীঃ হইতে তিনি একেবারে 
পানাহার ত্যাগ করিয়াছেন । রোঁজ সকালে শ্টার 
সময় টাকাৰ আকারে কাগজের মত পাতলা চাউলের 
রু্টী এক ট্করা প্রসাদরূপে গ্রহণ করেন । ১৯২৬ খ্রীঃ 
নিউম্যানের মন্তকে, বক্ষে ও হস্তপদে বিশু গ্রীষ্টের 
ভ্যান ক্ষত প্রথমে দেখ। দিল। প্রত্যেক শুক্রবার 
তিনি খষ্টের ক্রুশবিদ্ধ অবস্থা প্রাপ্ত হন। 
তিনি তাহার গ্রামের প্রচলিত জামাঁণ ভাষাই 
জাঁনিতেন। কিন্তু শুক্রবার খন তিনি উপরোক্ত 
দিব্যাবস্থা। লাভ করেন তখন তিনি প্রাচীন 
আরামাইক ভাষার কথা বলেন; কখনও ব1 
হিব্রু, কখনও বা গ্রীক ভীষায়ও কথা৷ বলেন। 
করেকবাঁর তাহীকে বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের 
অধীন হইতে হ্ইয়াছিল। একটি প্রোে্্যাপ্ট 
জার্মীণ সংবাদপত্রের সম্পাদক ডাঃ ফ্রিটুজ গালিক 
কনারস্রিউথ গ্রামে “ক্যাথলিক ভগুটীর ভগামি' 
জানিতে যান! তিনি নিউম্যানের অবস্থা দর্শনে 
বিস্মিত ও যুদ্ধ হন এবং তীহার জীবনী 
লিখিয়া প্রকাশ করেন। স্বামী যোগানন্দ ১৯৩৫ 
শ্রী: ১৬ই জুলাই ব্যাভেরিয়ার অন্তর্গত কোঁনারম্‌- 
রিউথ নামক গগুগ্রামে বাইয়া দেখেন, নিউম্যানের 
কুটীরের দ্বার বদ্ধ। কুটারটি পরিক্ষার পরিচ্ছন্ন, 
পার্থে একটী ছোট কূপ ও চারি দিকে কয়েকটা 
ফুলের গাছ। প্রতিবেশী নিকট ন্গানিলেন, 
নিউম্যান ৮* মাইল দূরবর্তী আইকষ্টাটু নামক 
স্থীনের সেমিনারী-শিক্ষক অধ্যাপক উর্জের 
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গৃহে গিক্াছেন। যোগানন্দজী পরদিবস আইক- 
্টাটে উর্জের গৃহে যাঁন। উর্জ তাহাদিগকে সাদর 
অভার্থন! করিলেন । নিউম্যানের নিকট ভারতীয় 
দর্শকের আগমন সংবাদ প্রেরিত হইল্‌। তিনি 
উত্তর পাঠাইলেন, “র্দিও বিশপ আমীকে কাহারে! 
সঙ্গে দেখা করিতে নিষেধ করিয়াছেন তথাপি 
ভারতীয় সাধুর সহিত আমি নিশ্চয়ই সাক্ষাৎ 
করিব।” উর্জের গৃহের দ্বিতলে যোগানন্দজী 
যাইয়া অপেক্ষী করিতেছিলেন এমন সময় 
নিউম্যান হাসিমুখে উপস্থিত হইলেন। তাহার 
পরিধানে কাল গাউন ও মাথায় সাদা টুগী, 
মুখে অপূর্ব প্রশান্তি ও আনন্দ। যদিও 
তখন তাহার বয়দ ছিল ৩৭ বংসর তথাপি 
তাহাকে খুব তরুণী দেখাইতেছিল ; শিশুসুলভ 
লালিতা ও মাধুখের মুতি। দেহ স্বাস্থ্যবান 
ও পরিপুষ্ট, গণ্ডদেশ গোলাপবৎ রডিন ও প্রসন্ন । 

অধ্যাপক উর্জজ দোভাষীর কাজ করিলেন। 
নিউম্যান হিন্দু সাধু এইবার প্রথম দেখিলেন। 
হিন্দু সাধু দর্শনে তীহার বিস্ময় ও আনন্দের 
সীমা রহিল নাঁ। স্বামী ঘোগানন্দ জিজ্ঞাস! 
করিলেন, আপনি কি কিছু পাঁন ব। আহার 
করেন নী? নিউমান উত্তর দিলেন, ন|। 
আমি কিছুই পানাহার করি না। মাত্র সকাঁলে 
এক টুকরা চালের করুটী (একটী টাকার 
আকার) প্রনাঁদরূপে খাই। নিবেদিত না 
হইলে তাহাও গলাধঃকরণ করিতে পারি না। 
প্রশ্নদীরঘ ছাদশ বৎসর পানাহার ব্যতীত কিরূপে 
বাচিয়া আছেন? উত্তর_-আমি ঈশ্বরের 
আলোকে জীবিতা আছি। ক্রাইষ্ট সত্যই 
বলিরাছেন, “মাহ্থয ঈশ্বরের বাঁক্যেই জীবন- 
ধারণ করে, আহারের . দ্বার৷ নহে ।? 
আমি যে আজও পৃথিবীতে আছি 
তাহার অন্কতদ কারণ, মান্য আহারের দ্বার! 
বাচে না, ঈশ্বরের অনৃষ্ত জ্যোতিতেই বাঁচে 


উদ্বোধন 


[ স্বর্ণ অন্স্তী 


ইহার প্রমাঁণ দিবার প্রশ্ন আপনি কি 
অপরকে শিখাইতে পারেন কিরূপে বিন! 
আহারে বাঁচিয়া থাক। যায়? উত্তর--না। তাহা 
আমি পাবি না; তাহা ঈশ্বরের ইচ্ছ। ও নহে 

তাহার সবল ও অসুন্দর দুই হন্ডে তিনি 
ছুইটী শুষ্ক ক্ষত স্থান দেখাইলেন। ক্ষত স্থানটা 
হাতের চেটোতে চতুফ্ষণ এবং হাতের পীঠে 
অর্ধচন্দ্রীকৃতি, লোহার পেরেকের মাথা ও 
অগ্রভাগের মত। এইন্ধপ পেরেকের দ্বার! 
খুষ্ট ক্রুশবিদ্ধা হ্ইব্বাছিলেন। নিউম্যান 
বলিলেন, প্রত্যেক সপ্তাহে বৃহস্পতিবার মধ্য- 
রাত্রি হইতে শুক্রবার বৈকাল একট পধস্ত 
আমার ক্ষত স্থানগুলির মুখ থুলিয়। যাঁর ও 
রক্ত পড়ে। তজ্জন্ আমার ১২১ পাউগ ভারী 
শরীরের ১০ পাঁউণ্ড ওজন কমিক্স যাকস। এই 
সমস্ব আমি অবশ দ্রষ্টার মত গ্রীষ্টের ক্রুশবিদ্ধ 
অবস্থা ভাবনেত্রে দর্শন করি। সমবেদনামূলক 
প্রেমে আমি অসহা বস্ত্রণা ভে।গ করি। তথাপি 
প্রত্যেক সন্তাহে উক্ত দর্শনের জন্ত মন আকুল 
হয়। অধ্যাপক উর্জ বাললেন, নিউম্যানগ্রমুখ 
আমাদের একটী দল সাঝে মাঝে কয়েক দিন 


জন্য | 


ব্যাপী ভ্রমণে বহিগগত হই জার্সেণীর বিভিন্ন 
অংশে । আমরা রোজ তিন বার খাই 3 কিন্তু 
নিউম্যান কিছুই পানাহার করেন না। 
পানাহার ব্যতীতও তিনি সম্ভ প্রস্ফুটিত গোলাপ 
ফুলের মত সতেজ ও সুন্দর থাকেন। ক্লান্তি 
তাহাকে স্পর্শ করিতে পাঁরে না। পানাহার 
সত্বেও আমরা শ্রান্ত ও র্লাস্ত হই। আমরা 


বখন ক্ষুধিত হইয়া পথিপার্খস্থ চটার সন্ধান 
করি তখন নিউম্যান মৃদু হান্ত করিতে থাকেন । 
*"তিমি আহার করেন না৷ বলিয়া তাহার পেটটা 


সংকুচিত হইক্াছে। তিনি মলমুত্রও ত্যাগ 
করেন না। তাহার গাব্রচর্স কোমল ও দু 
এবং উহ হইতে ঘর্ধ নির্গত হয়? 


মাঘ, ১৩৫৪] 


নিউম্যানের ছুটী ভ্রাতা বলিলেন, তাহাদের 
ভন্্ী রাত্রিতে মাত্র ছুই এক ঘণ্টা নিদ্রা যাঁন। 
দেহে বহু ক্ষত থাঁক! সত্বেও নিউমাঁন কর্মক্ষম 
ও উদ্ভমশীল। তিনি পক্গীদের ভালবাসেন, 
শরকটী মৎস্তাঁগারের রক্ষণাবেক্ষণ করেন এবং 
বাগানে ফুলের গাছের যত্ব করেন। তাহার 
নিকট পুখিবীর নানা স্থান হইতে ক্যাথলিক 
সাধু ও ভক্ঞগণ পত্র লেখেন। তিনি পত্রের 
উত্তর বখাসাধ্য দেন। অনেকে ম্ব স্ব রোগাঁ 
রোগ্যের প্রার্থনা জানাইয়। কঠিন রোগ ভইতে 
মুক্ত হ্ইয়াছেন। তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ফাঁডিন্যা্ 
বলিলেন, নিউম্যান অপরের রোগ স্বীয্ন শরীরে 
লইতে পারেন। এইরূপে তিনি বহু আশাবাদ 
প্রার্থীকে ঝোগমুক্ত করিঝাছেন। 'প্রাথনাঁর দ্বারাই 
তিনি রোগমুক্তি করিতে পারেন। স্থানীয় একটা 
যুবক মন্স্যাসী ভইবার জন্য প্রস্তহ হইতে 
ছিলেন। তিনি হঠাৎ গলরোগে আক্রান্ত হন। 
নিউম্যান প্রার্থনার শক্তিতে উক্ত যুবকের 
গলরোগ স্ব দেহে টানিরা আনেন। 
তখন হইতেই তিনি পানাহার ত্যাগ 
করিয়াছেন । 

নিউম্যানের প্রাত্যহিক ভাবাবস্থা-দর্শন-নানসে 
শত শত, সহত্র সহম্র দর্শনার্থা নান| দূর দূর 
স্থান হইতে শুক্রবার কোঁনারস্রিউঘ গ্রামে 
উপস্থিত হন। এই জন্য স্থানীয় গির্জার পান্দ্রীর 
অন্থমতি লইয়া দর্শন করিবার নিয়ম করা 
হইয়াছে । তাহার কুটারের একাংশ মোট1 কাঁচ 
নিখিত। পধাপ্ত হুর্ধালোক গৃহে আনার জন্যই 
উক্ত ব্যবস্থা । স্বামী যোগানন্দ শুক্রবার কক্ষে 
প্রবেশ করিয়া দেখেন, নিউম্যান সাঁদা পৌষাকে 


ব্যাভেরিরার যোগিনী 


২২৭ 


শয্যায় শাক্িতা। তাহার চক্ষুদ্বয়ের নিষ্ন পাতা 
হইতে এক ইঞ্চি পরিসর রক্তত্বোত ক্ষীণভাঁবে 
বহিতেছে। দৃষ্টি জধুগলমধ্যে নিবন্ধ, ভাবাবিষ্ট। 
মাথায় যে সাদা কাপড় জড়ান ছিল তাহা! 
কিপ্টকময় মুকুট পরিধানের ক্ষত” জন্য রক্তসিক্তা | 
ুষ্টের বক্ষের এক পার্শে বিংশ শতাঁবী পূর্বে এক 
অস্থুব-স্বভাব সৈন্ বর্শ। নিন্ধ করিয়াছিল। সেইব্প 
ক্ষত নিউম্যান্র বক্ষপার্খে হওয়ার তীহার সাদ! 
পোধাকেও রক্তের দাঁগ লাগিয়াছে। তাহার 
হন্তদ্বন মাঁতভাবে প্রসারিত, মুখ প্রসন্ম ও 
জ্যাতিম্গ। চিনি বিদেনা ভীষায় অম্পষ্ট ভাঁবে 
বোগনেত্র দৃষ্ট: ব্ক্তিদিগকে কি বেন 
বলিতেছেন । কথ। বলিবর সনয় তীাভাঁর ওগাঁধর 
যন্ত্রণায় ব্যঘিত ও কম্পিত। উপজাসকারী জন- 
মণ্ডলীর নধ্যে খৃষ্ট ভারী ক্রুশটা বহন করিলেন । 
এই দৃপ্ত হিনি ধ্যাননেত্রে দেখিতেছিলেন। হঠাৎ 
ক্রুশের ভরে খুষ্ট ভূপতিত হইলেন। ইহা 
দর্শনে ব্যথিতা ও শঙঞ্িতা হইয়া নিউম্যান মাথা 
তুপিয় বাঁপিশের মধ্যে মুখ লুকাইলেন । তৎপরে 
তাহার দর্শন অন্তহিত হইল। খুষ্টের শেষ 
আহার হইতে আরম্ত করিয়া মৃত্যু ও কবর 
দেওয়া পর্বস্ত সকল দৃশাই নিউম্যান ভাবচক্ষে 


প্রতি সপ্তাহে দর্শন করেন।  ব্রজগোীগণ 
শ্ররুষ্ণের ধ্যান করিয়া যেমন দেহে ও 
মনে শ্রীকৃষ্চভাবে রূপাক্সিত হইতেন, সেন্ট 
ফ্রান্সিস, সে্ট টেরেস। এবং থেরেসা নিউম্যানও 
তন্রপ খুষ্টের ধ্যানে তদাকারে আকারিত 
হন। ইহা শাস্বসম্মত, অবিশ্বান্ত নহে। 
আধ্যাত্মিক রহমত বৈজ্ঞানিক রহস্য অপেক্ষা 


আরও অদ্ভূত, আবও বিস্ময়কর । 





যুদ্ধের দক্ষিণা 


অধ্যাপক শ্ত্রীকণিভূষণ সীন্ন্যটাল, এম-এ 


এখনকার সর্বগ্রসী যুদ্ধে রণনীতির সঙ্গে 
অর্থনীতিরও একট। বিশিষ্ট সন্বন্ধ আছে। এই 
নরমেধ-যজ্ঞের আহুতি যোগান থে কী ব্যয় 
সাপেক্গ ব্যাপার ত যে কোন বুদ্ধর্ত জাত্তির 
যুদ্ধের থরচের বহর দেখলেই বোঝা যাবে! 
আমাদের বুদ্ধের ব্যন্থ পাঁচ বছরে মোট ২৫০০ 
কোটা টাকার কিছু বেণা- অর্থাৎ দৈনিক 
দেড়কোটার মত হরেছিল, এবং অন্য অনেক 
দেশের তুলনায় এ খরচ নগণ্য বল! যেতে 
পারে। এই বিরাট ব্যয় কি ভাবে নিরবাহ 
করা যেতে পারে এবং আমরাই ব1 কি ভাঁবে 
নির্বাহ করেছিলাম সেই আলোচনা করাই এই 
প্রীবন্ধের উদ্দেস্ত | 

দেশের উৎপাদন-শক্তি__যাঁর সাহায্যে নানারকম 
ভোগ-সামগ্রী প্রস্তত করে আমরা শান্তির 
সময় আমাদের সুখ-ম্বীচ্ছন্দ্য বর্ধন করি, যুদ্ধ 
বাধিলে তার যৃতট। সম্ভব যুদ্ধের প্রয়োজনে 
নিয়োজিত করতে হবে এটা সহজেই বোঝ! 
ধায় । কামান, বন্দুক, গোল, বাকদ থেকে আরন্ত 
করে সৈম্তাদের পোষাক-পরিচ্ছদ সবই এই 
উৎপাদন-শক্তির সাহায্েই পেতে হবে এবং 
এব ফলে আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহার্ধ জিনিষের 
উৎপাদন কম হবে। অবশ ঘদি উৎপাদন-শক্তি 
আগের চেয়ে বাড়ান যায়-বেকার লোকদের 
কাঞ্জে নিয়োগ করে, এক সিফটের জারগায় 
তিন সিফট কারখানা চালিয়ে, তাঁহলে এই 
উদ্ধত্ত উৎপাঁদন যুদ্ধের কাজে লাগান যেতে পারে 
এবং জনসাধারণের ব্যবহার্য জিনিসের সরবরাহ 
আগ্গেকার মতই থাঁকবে। তেমনি যদি বিদেশ 
থেকে জিনিসের আমদানি বাঁড়ান যায় তাহলেও 
জনসাধারণের প্রয়োজন বিশেষ না কমিয়েও 


ধুদ্ধেব প্রয়োজন খাঁনিকট। নমটান যাবে, 
কিন্ত এভাবে বেণা দিন যুদ্ধের' রসদ যোগান 
সম্ভব নয়। বুদ্ধ কিছুদিন চলতে নাঁ চলতে 
তার প্রয়োজনের বহর এমন ভাবে বাঁড়তে 
থাকে যে আমাদের ভোঁগ-সামগ্রীর উৎপাদন 
ন1। কমিয়ে কিছুতেই সে প্রয়োজন সম্পূর্ণভাবে 
মেটান বার না। বিভিন্ন দেশ একে একে 
যেমন ধুদ্ধে শিপু হতে থাকে তার্দের কাছ থেকে 
জিনিষ পাবার পথও তেমনি বন্ধ হতে আঁরস্ত 
হয়। মোট কথা আমাদের ভোগের মাত্রী কমাতে 
হবে এবং সেই পব ঞজিনিৰ দিয়ে বুদ্ধের প্রয়োজন 
মেটাতে হবে। 


কর, খণ এবং সুদ্রান্ষীতি এই উদ্দেশ্য 
সাধনেরই তিনটা উপাক্স মাত্র। সরকারকে কর 
বা খণ দেওয়ার মানে মামার আগের 


একটা! 'অংশ দেওয়া এবং অবশিষ্ট অংশটুকু 
দিয়ে আমি নিশ্চয়ই আগের চেয়ে কম জিনিষ 
পাব এবং যে ক্রয়শক্তি আগে আমার হাতে 
ছিল এখন তা সরকার [য়ে নিজের কাজে 
লাগাবেন। অবস্ত ছুটোর মধ্যে কিছুটা তফাৎ 
আছে-_-খণ দিই আমরা স্বেচ্ছায় এবং স্ব্দে- 
আসলে ফিরে পাঁৰ এই বিশ্বাসে । করের বে্লোয় 
দেওয়। না দেওয়ার স্বাধীনত। আমাদের নেই। 
কে কি হীরে কর দেবে সেট! নির্ধারিত করে 
দেবে রাষ্বী এবং দিতে হবে সমস্ত মানস কাটিয়ে। 
ফলে করের বোঝার ওপর আমাদের থাঁকে 
তীক্ষ দৃষ্টি, আর ঞ্ণ তো ইচ্ছার ব্যাপার, অবস্ত 
ইচ্ছা বলবতী করবার জঙ্ত সরকার চেষ্টার কোন 
ত্রুটি করেন না, কিন্ত খুবু বেশী সুফল যে হয় 
তা নয় মোট কথক এবং খণের সাকীষ্যে 
বতটা! পাওয়া যায়, সাধারণ সমর তা যথেষ্ট 


মী, ১৬৫৪] 


হলেও ৃদ্ধের প্রয়োজন তান মেটে না এবং 
এ অভাব মেটানির জন্ত নোট ছাপাঁন ছাড়া 
উপায় থাকে নী। অনেকেই হয়ত ভাববেন, 
“বাং, এভাবে মায়ের ব্যবস্থা যদি গভর্ণমেপ্ট 
করেন তাহলে আমাদের আযের ওপর হাত না 
দিয়েও তো! তারা নিজেদের প্রয়োজন মেটাতে 
পারেন এবং আমাদের ইচ্ছাকৃত ব! অনিচ্ছাুত 
ত্যাগের ভাত থেকে আমরা রেহাই পাই।” 
একটু ভাবলেই বোঝা বাঁবে ব্যাপার তা নর। 
কর বা ঝণ দ্বারা সরকার যখন টাকা যোগাঁড 
করেন তখন দেশে মোট টাকার পরিমাণ 
অপরিব্তিত থাকে, কারণ সরকাঁর যে টাঁকাট। 
থরচ করছেন সেটা আমাদের পকেট থেকেই 
এসেছে এবং সেটা দেওয়ার ফলে আমার্দের 
খরচ ঠিক ততটা কমাতে হয়েছে। কিন্তু নোট 
ছাপিয়ে যখন গভর্ণমেণ্ট জিনিষ কেনেন তখন 
'্মামাদের ব্যয় সঙ্কুচিত ন। করেই সরকারী 
ব্যর বাঁড়ান হচ্ছেঃ ফলে মোট চাহিদা বেড়ে 
যাচ্ছে এবং জিনিষের দামও হুছু করে বেড়ে 
যাবে। আগে এক টাকায় যত জিনিষ কিনতে 
পারতাম এখন আর তত পারব না। ফলের 
দিক থেকে কর এবং মুন্রাশ্ফীতির মধ্যে বিশেষ 
তফাৎ নেই-ক্রন্শক্তি ছুভাবেই ক্ষন হয়; 
করের দ্বারা হয় আয়ের হ্রাসের দরুণ, মুগ্রাস্কীতির 
বেলায় আর অপরিবত্তিত থাকলেও তাঁর ক্ররশক্তি 
হাস পায়। আমরা বঞ্চিত হই সমীনই, 
কেবল করের বেলায় সেটা করা হয় প্রত্যক্ষভীবে, 
আর মুদ্রাস্কীতির বেলায় পরোক্ষভাবে । তাই 
মুদ্রান্কীতিকে বলা হয় পরোক্ষ কর। 

কর, খ্খণ এবং মুদ্রাক্ষীতি যৃদ্ধব্যয়-নির্বাহের 
এই তিন উপায়ের মঞ্রে কোন্টিকে প্রীধান্ত 
দেওয়া উচিত তার বিচার করতে গেলে, প্রথমে 
দেখতে হবে এরর মধ্যে কৌন্টির দ্বারা জনসাধারণের 
তোগের মাত্রী বেণী কমান যার, কারণ 


যুদ্ধের দক্ষিণী 


২২৯ 


জনসাধারণ নিজের কাজে বত কম জিনিষ 
ব্যবহীর করবে ততই যুদ্ধের প্রয্মোজন মেটান 
সহজ হবে। এ বিষরে মুদ্রাস্ষীতির সুবিধ। হল 
লোকদের মধ্যে কোন অসন্তোষ স্থটটি না করে 
সরকার তাঁদের ভোগ থেকে বঞ্চিত করতে 
সক্ষম হন বলে, প্ররোজন মেটানোর এট অসাধু 
হলেও সুগম পথ । কিন্তু স্যায়ের দিক দিরে 
এ উপাঁয় একেবারেই সমর্থন করা যার না। 
যুদ্ধের খাতিরে ত্যাগন্বীকার আমার্দের সকলকেই 
করতে হবে কিন্ত এটাঁও দেখতে হবে যাঁতে 
বিভিন্ন ব্যক্তি এবং শ্রেণীর ত্যাগের পরিমাণ 
তাঁদের ক্ষমতা অনুযাগী হয়। শক্তিভেনে কৃচ্ছ- 
সাধনের তারতম্য হলে তবেই সেটাকে ন্যায়সঙ্গত 
বলা যেতে পাবে। দুদ্রাম্ীতির ফলে জিনিষের 
দাম বাঁড়লে ত্যাগট। এক রকম ষোল 'মানাই 
গরীবকে করতে হবে! জীবন-ধারণের অপরিহার্য 
জিনিষের সংস্থান করাও তার পক্ষে ছুরূহ হয়ে উঠবে, 
অথচ দাম বাঁড়ার সঙ্গে সঙ্গে ধনী শিল্পপতিদের 
লাভের অঙ্ক বাড়তে থাকবে, গরীবের সর্বনাশ আর 
বড়লৌকদের পৌষ মাস! তা! ছাড়! মুদ্রাম্কীতির 
ফলে জাতির সমগ্র অর্থনৈতিক জীবন কি রকম 
বিপর্যস্ত হতে পারে প্রথম মহাযুদ্ধের পর জার্মানীর 
ইতিহাস তার প্রমাণ। এই জন্ত মুদ্রান্ফীতির 
আপাতমধুর পিচ্ছিলপথ পরিহার করার উপদেশই 
অর্থনীতিবিদেরা দিয়ে থাঁকেন। অনেকে অবশ্য 
বলেন--.দাম বাড়ার ফলে বর্দি লাভ বেশী হক্স 
তবে উৎপাদনও তে! বাড়বে, এবং যুদ্ধের সময় 
উৎপাঁদন বাঁড়ানব্র চেয়ে অধিকতর কাম্য আর 
কি হতে পারে? এ যুক্তি সমর্থন করা যার 
না, কারণ এই যে লাভ এটা একেবারে প্পড়ে- 
পীওয়ী লাভ”, এবং অপ্রত্যাশিতভীবে বিরাট 
সম্পর্তি পাওয়ার ফলে আমাদের উপার্জনেচ্ছ। 
বাড়ার চেয়ে আলস্ত ও বিলাসই যেমন বাড়ে 
এক্ষেত্রেও তাই হবে। আগে তাদের লাভ 


২৩০ 


বজায় রাখার জন্য যে চেষ্টা প্রতিনিয়ত করতে 
হত এখন "সর তাঁর প্রয়োজন হবে না এবং 
এর অবশ্তস্তাবী ফল শৈথিল্য এবং অমিতব্যয়িতা । 

কর আর খণের ম্ধো ভাগহাস করার 
পক্ষে করের উপযোগিতাই বেশা, কারণ খণ 
দেওয়াটা দাতার মঞ্্রির ওপর কিন্তু করের 
বেলায় প্রম্নোজন অনুসারে পরিমীণ নির্ধারিত 
করে সেটা আদায় করার ক্ষমতা রাঙ্গের ররেছে। 
ত্যাগের চাঁপ শক্তির তারতম্য হিসাবে স্াক্ব- 
সংগতভাবে নির্ধারিত করার প্রয়োজনীয়তার 
দিকে আমরা আগেই দৃষ্টি আকর্ষণ কবেছি। 
একদিক দিয়ে দেখতে গেলে এ বিঝগে খণকেই 
ভাল মনে হয়, কারণ যদিও আমাদের আঁ 
অঙ্গুসারেই ব্াষ্্র কৰের পরিমাণ নির্ধারিত করেন, 
আয়কে আমাদের আিক অবস্থার নিভূল মাপ- 
কাঠি হিসাবে সব সমর নেওয়া যাঁয় না, পোম্য- 
পরিজনের সংখ্যা প্রভৃতির দিকেও দৃষ্টি দেওয়া 
দরকার । ছুজনের আয় এক হলেই তাদের 
ত্যাগের ক্ষমতা এক হবে তী। নগ্ন, খণের বেলায় 
দেওয়ার পরিমাণ তারা৷ নিজেরা নির্ধারিত করে 
বলে ছুজনেই ঠিক নিজ অবস্থা। অনুসারে খণ 
দেধে, করের পরিমাণ নির্যারিত করে অপরে 
এবং যতটা সম্ভব স্তায়সঙ্গত ভাঁবে করার চেষ্টা 
করলেও, ক্ষেত্রবিশেষে ঠিক অবস্থা না জানার 
দরুণ একটু ব্যতিক্রম হওয়া আম্্য নয়; 
অপর দিকে আবার পরিমীণ নির্ধারণের ন্বাধীনত। 
থাকায় দুজনের আথিক অবস্থা এক হলেও যাঁর 
কর্তব্যবোধ বেশী সে বেশী দেবে এবং যার 
কর্ঠব্যবোধ কম সে বিশেষ ত্যাগ স্বীকার করতে 
চাইবে না। এটাকে কিছুতেই উচিত বলা 
বায ন1। 

ত ছাঁড়ী আর একটী বিষয় মনে রাঁথতে 
হবে। খণদাতাদের ভবিষ্যতে সুদ দিতে হবে 
জনসাধারণের কছি থেকে কর আদান করে, 


উদ্বোধন 


[ সুবর্ণ জনতী 


ফলে খণ নেওরার মানে হল ভবিষ্যতে সমাজের 
অর্থনৈতিক অসাম্যের বৃদ্ধি করা, কারণ 
খণ দেন প্রধানত: বড়লোকেরা। কর "আয় 
অনুসারে ক্রমবর্ধমান হারে বসান হয় বলে 
এতে অর্থনৈতিক অপাম্য খানিকটা দূরীভূত 
ভয়। এই সব কারণে যুদ্ধব্যয়-নির্ধাহ্ছের ব্যাপাবে 
অধিকাংশ অর্থনীতিবিদই করকে প্রীর্থান্চ দেওয়ার 
পক্ষপাতী । অনেকে বলেন, করের চাঁপ বাঁড়লে 
উৎপাঁদন কমে যাবে। লাভ কমে গেলে শিল্প- 
পতিদের উৎপাদনের উৎসাহ কমে যাবে। কিন্ত 
দেশ যখন চরম বিপদের সম্মুখীন এবং দেশের 
বৃহত্তর স্বার্থ জলাঞ্জপি দিয়ে জনসাধারণ বখন 
সবশক্তি নিয়োগ করছে, যুবকের! দলে দলে 
বখন চরম ত্যাগ বরণ করে নিচ্ছে, তখন 
অতিরিক্ত লাভের গলোভন ন। পেলে শিল্পপতিরা 
উৎপাদন বাঁড়াবেন না, এ বী যুক্তি! 
ুদ্ধব্যয-নির্বাহে কোন দেশ কতটা কৃতিত্ব 
দেখিয়েছেন তার প্রধান মাপকাঠি হল সেই সব 
দেশে যুদ্রাস্ফীতি কতটা হয়েছে এবং জিনিষ- 
গত্রের দাম কি রকম বেড়েছে। কর এবং 
খণ দিবে সমন্ত ব্যয়টী যদি নির্বাহ কর যায় 
তাহলে মুদ্রান্ফীতির একেবারেই প্রয়োজন হবে ন! 
এবং সেইটাই আদর্শ । যুদ্ধের ব্যয় এমন ভাবেই 
বাড়তে থাকে ষে কর এবং খণের দ্বার। সঙ্কুলান 
হওয়া মুস্কিল, কিন্ত এই আয় এবং ব্যয়ের 
মধ্যে ব্যবধান কতটা৷ কমান 'যাঁয় সেইটাই প্রধান 
সমস্তা | লগ্ুনের ছ.০0001015 পত্রিকার সম্পাদক 
07০51 এটাকেই বলেছেন, “05 0159190 
০£ 72778 05 8৪০৬ গ্রেট ব্রিটেন যুদ্ধের 
সময় লর্ড কীনস্‌ প্রভৃতির গ্ায় অর্থনীতিবিদদের 
সহাফ়তায় এই “ব্যবধান” সঙ্কুচিত করতে সমর্থ 
হয়েছিল বলেই সেখানে মুদ্রান্ফীতি সব চেয়ে কম 
হয়েছিল এবং সাধারণ ভোগ-সামগ্রীর দাম শতকর। 
মাত্র তিরিশ ভাগ বেড়েছিল, উচ্চতম হারে 


মাঘ, ১৩৫৪ ] 


কর বসান বাধ্যতামূলক ভাবে সকলের আয়ের 
একটা অংশ সরকারকে “ঝণ” দেওয়ার ব্যবস্থা 
প্রভৃতি কোন কিছু করতেই সে ক্রটী করেনি। 
আপাতদৃষ্টিতে দদ্বব্যর-নির্বাহের ব্যাপারে ভারতবর্ষের 
তদানীন্তন অর্থনবন্ত 31 16757 [5191080 
কম কৃতিত্ব দেখাননি। হচ্ধব্যর বাঁড়ার সঙ্গে 
সঙ্গে “অতিরিক্ত মুনাফী-কর” প্রস্থৃতি নৃতন কর 
বসিয়ে এবং করের হার বাঁড়িয়ে আক্-ব্যয়ের 
সমতা। রক্ষা করার চেষ্টা ছিনি করেছেন। অবস্ঠ 
ব্যয় যথন খুব বেড়ে গেল বিশেষ করে 
জাপানী ঘুদ্ধ আবস্ত হওয়ার পর, তখন বাজেটে 
ঘাটতির পরিমাণ বাড়তে লাগল এবং খণের 
আশ্রয় তাকে গ্রহণ করতে হয়েছিল। কিন্ত 
বাঁজেটে ঘাটতির পরিমাণ এবং খণের পরিমাণ 
অন্য দেশের তুলনায় অনেক কম ছিল। আমাদের 
ধদ্ধব্যয়, কর এবং খণের সাহাঘ্যেই সম্পূর্ণভাবে 
ংকুলান কর সম্ভব হয়েছিল। স্বভাবতঃই প্রাশ্ 
উঠবে-শিনিষের দাম তাহলে চারগুণ হল কেন 


শ্রীরামকৃষ+-ভক্ত ভবনাথ 


২৩১ 


এবং ফুদ্রাস্ফীতি নিবারণ করা সম্ভব হয় নি 
কেন? তার কারণ আসাদের নিজেদের যুদ্ধবায় 
ছাড়া ইংল্যাও, আমেবিক প্রভৃতি দেশ ভারতবর্ষে 
যুদ্ধের প্ররৌজনে যে সমস্ত “জিনিষ কিনেছিল 
তার ব্যয়ও আমাদের নির্বাহ করতে হয়েছে, 
এবং সেইটা আমর! করেছি মুদ্রান্ফীতির সাহাধ্ে। 
এই ব্যঘ বাৎসরিক বাছেটে অন্তভুক্ত ন। 
হওয়ায়, লোকে বাজেটের সামান্ট ঘাটতি দেখে 
এবং খণের সাহায্যে সেট পূরণ হচ্ছে ভেবে বেশ 
নিশ্চিন্ত থাকতে পেরেছিল । ব্রিটেনের ভারতে ব্যয়- 
নির্বাহ ' করতে একেবারেই বেগ পেতে 
হয়নি, একদিকে আমাদের নামে লগ্নে 
ট্রার্সিং জম হতে লাগল, আর তার বদলে এখাঁনে 
বিজ ব্যাঙ্ক নোট ছাঁড়তে লাগলেন। জিনিষ- 
পত্রের দম বেড়ে গেল অসপ্তব রকম এবং 
সাধারণ সময়েই যে দেশের লোক ছুবেল। পেটভরে 
খেতে পায় না, সেখানে এর যা অবগ্তন্তাবী ফল 
তাই হ'ল। একেই বলে পরাধীন দেশের অর্থনীতি! 


শ্ীরামকৃষ্ণ-ভক্ত ভবনাথ 


শ্রীরামরুঘ ধাহীদিগকে নিত্যপিন্ধ ঈশ্বরকৌটি 
বলিয়। নির্দেশ করিতেন তবনাথ ছিলেন 
তীহাদের নধ্যে অন্ততম! তিনি জাঁতিতে 
ছিলেন ত্রাঙ্গণ,_পুর। নাম শ্ভবনাথ চট্টোপাধ্যায়, 
বরীহনগরে বুস করিতেন। শ্রীরামকষ্চের নিকট 
কি ভাবে আক্ুষ্ট হইয়া আপগিয়াছিলেন তাহার 
সুস্পষ্ট কোন বিবরণ পাওয়া ঘায় না। 
বোধ হয়, ম্বামিজীকে প্রথম দর্শনের 
পরেই তাহার সঙ্গে ভবনাথ শ্রীরামকষ্চের সৃন্সি- 
ধানে দক্ষিণেশ্বরে গিম্বা উপনীত হন। শ্রীামকৃষ্ণ- 
কথাম্ৃতে দেখিতে পীওয্বা। যায় ১৮৮২ থুষ্টাীবের 


প্রীরন্তে মাষ্টীর মহাশয় গিল্প। দেখিলেন ভবনাথের 
সহিত . ঠাকুর অন্তরঙ্গের স্যায় ব্যবহার কৰিতে- 
ছিলেন । শ্রীরামকৃ্চ তাহার নিকটে উল্লেথ 
করিয়াছিলেন, পনরেন্্র ভবনাথ রাখাল -_ এর! 
সব নিত্যসি্দধা ঈশরকোটা। নরেন আব 
ভবনাথ দুজনে ভারি মিল-_ধেন স্তীপুরুব !” 
স্বামিজীর সহিত ভবনাথের পূর্ব হইতেই 
ঘনিষ্ঠ পরিচয় ও বন্ধুত্ব ছিল। ভবনাথ দেখিতে 
ছিলেন স্থপুকষ, উজ্জল 'গৌরবর্ণ এবং নানা 
সদ্‌গুণের আধার। ধর্মপ্রাণ নবীন যুবক প্রথমে 
ব্রাহ্মধর্মে আকুষ্ট হন, এমন কি ব্রাঙ্গলমাজের 


২৩২ উদ্বোধন [স্বর্ণ জরস্তী 
সদন্তভুক্ত ছিলেন। বরাহনগরে স্বর্গীয় শশিপদ দিতেছেন--“কি জান? মান্গুষ সব দেখতে একরকম 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যে শ্রনজীবীদের শিক্ষা কিন্তু কারুর, ভিতরে ক্ষীরের পোঁর। ঈশ্বর 
প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছিলেন ভবনাঁথ তাহার জানবার ইচ্ছাতীর উপর প্রেমভক্তি এরই 
একজন সাহায্যকারী কর্মী ছিলেন। বরাহন্গরে নাম ক্ষীরের পৌর ।” ভবনাথের প্রাণটী ছিল 
ইহাদের একটা দল ছিল-_দেশের মধ্যে সংস্কার প্রেম-ভক্তি-পরিপূর্ণ। একদিন * বিজয়কুষ্ণকে 
মূলক ধর্ম প্রচার, শিক্ষা প্রচার পরোপকার ও ঠাকুর বলিতেছেন_“সত্বগুণ ঈশ্বরের কাছে 


পবিজ্রভীবে জীবন অতিবাহিত করাই তীহাদের 
মূল লক্ষ্য ছিল। বরাহনগরে এই শিক্ষিত 
উৎসাহী দলের অন্তর্গত ছিলেন ভবনাথ। 
শ্রীনরেন্্রনথ এই দলের নেতী এবং উপদেষ্টা 
ছিলেন। ইহাদের সহিত তাহার ঘনিঠ যোগা- 
যোগ ছিল 'বং মাঝে মাঝে এই সন যুবকদের 
সহিত মিলিবাঁর ভন্য স্বানিজী বরাহনগরে 
যাতায়াত এবং কখনও কখনও বাতি অতিবাহিত 
করিতেন। তাহার পিতার মৃত্যুকালে তিনি 
বরাহনগরে ছিলেন এবং গভীর রাত্রে সংবাদ 
পাঁইবা কলিকাতীম়্ বাড়ীতে ফিরির়। আসেন। 
শপিপদবাবুর প্রতিষ্ঠীনকে (13472098915 ৬৬০1] 
70761061055 11)5005 ) মার্কিন হইতেও তিনি 
সাহায্য পাঠাইয়াছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি ভবনাঁথ দিন দিন আকৃষ্ট 


হইলেন। ঠাকুর একদিন মাষ্টার মহাঁশযকে 
বলিয়াছিলেন, “ভবনাথ? সংস্কার না থাঁকলে 
এখানে এত আসে ?” 


ভবনাথের প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রাহ্মভক্ত 
মণিলাল মল্লিককে ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে বলিয়াছিলেন _ 
“আহা তার কি ভাব! গান গাইতে না গাইতে 
চোখে জল। হরিশকে দেখে একেবারে 
ভাব-বলে এর বেশ আছে।” হরিশ 
সংসার ছাড়িয়া] দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান করিয় 
সাধন-ভজন করিতেন। ঠাকুর মাষ্টার মশায়কে 
একদিন প্রশ্গ করিলেন_-“ভক্তির কারণ কি? 
ভবনাথ এসব ছোকরার কেন উদ্দীপন হয়?” মাষ্টার 
মহাশয় নীরব রহিলেন। ঠাকুর তখন নিজেই উত্তর 


নিয়ে যেতে পারে না কিন্ত পথ দেখিয়ে দেয়।” 
ভাঁবমুগ্ধ ভবনাথ সানন্দে বলিয়া! উঠিলেন_“বঃ 
কি চমৎকার কথা |” 


১৮৮৩ খুষ্টান্দে ১১ই মার্চ ভবনাথ 
কালীকৃষ নামক জনৈক বন্ধুসহ দক্ষিণেশ্বরে 
প্রত্যুষে আসিয়াছিলেন। ঠাকুর তাহাদের 


সহিত সন্গেহে আলাপ করিতে লাগিলেন। 
ঠাকুর ভবনাথকে বলিলেন-“নে এখন তোর। 
গী।” ঠাকুরের ঘরের পুব বারান্দায় তাহারা 
বসিরাছিলেন। বন্ধু সঙ্গে ভবনাথ গাহিলেন - 
ধন্য ধন্ত ধন্ত আজি দিন আননাকারী |” 
বন্ধাঞ্জলি হইয়া ঠীকুর বসিরা গান শুনিতে 
শুনিতে গভীর ধ্যানে মগ্ন হইলেন। 

বরাহনগরে বাস করায় ভবনাথ ঠাকুরকে 
দর্শন করিতে ঘন ঘন যাতায়াত করিহেন। 
কখনও কখনও তথায় তান রাত্রে থাকিতেন। 
ষটান্দে ২৮শে সেপ্টেম্বর মহাষ্টণীর 
রাত্রিতে 'তিনি দক্ষিণেশ্বরে ছিলেন। কথামৃতকার 
২৯শে তারিখে লিখিয়াছেন-__“ভবনাথ বাবুরাম 
নিরঞ্জন ও মাষ্টার গত রাত্রি (মহাষ্মী) 
হইতে রহিয়াছেন। তীহারা ঠাকুর ঘরের উত্তর 
বারান্দায় শুইস্বীছিলেন। শীত ”কাল বলিয়! 
উহ] ঝাঁপ দিস! ঘেরা ছিল। চক্ষু উন্দীলন 
করিয়া দেখিলেন ঠাকুর “জয় জয় দুর্গে” 
বলিয়া মাতোয়ারা হইয়া হৃত্য করিতেছেন-_- 
তাহার। দেখিলেন যেন একটা, দিগম্বর বালক 
মার নাম করিয়! নৃত্য করিতেছেন ।” 

ঠাকুর ঘরের ভিতর বসিয়া! তক্তগণের সঙ্গে 


১৬৮৮৪ 


মাঘ, ১৩৫৪ ] 


আলাপ কর্ধিতিছেন এমন সময় কিয়ৎক্ষণ পরে 
শ্রীনবেন্্নাথ কলিকাতা হইতে আসিয়া ভীহাকে 
ভূমিষ্ঠ হইর। প্রণাম করিলেন।  প্রণামের পর 


ভবনাথের সহিত সাক্ষাৎ হইলে ঘরে বসিয়! 
গল্প করিতে লাগিলেন। ঘরে মাছবের উপর 
শুইয়। ক্রান্তদেতে নরেন্নাথ গল্প করিতেছেন। 
তাহাকে দেখিতে দেখিতে ঠাকুর সমাধিস্থ 
5্টলেন এবং ভাহার পুষ্ঠের উপনে বপিয়। 
পড়িলেন। এই অপুন দৃপ্ত দেখি! ভবনাগ 


সাশ্রুনক্নে ভাবোন্মন্ত ভাবে গাহিলেন_আননময়ী 
হয়ে মা গে! আমার নিরানন্দ কোরে। ন।।” 

সমাধি ভর্গ হইলে ঠাকুব তাহার সুধ[কণ্ঠে 
মধুর নার নাম গাহিতে লাগিলেন। ভবশ।থ৪ 
ঠীকুরের সঙ্গে কালীমন্দিরে গেলেন। 
হইত্তে চলনা আসিবার সময় ভবন।গকে প্রনাদী 
ডাব আর শাচরণামৃতে আনিতে বলিলেন। 
মধ্যাক্ছে প্রসাদ পাইবার পর বেল। ২টার সমর 
বিশ্রামান্তে ঠাকুর উত্তর-পুব বাঁর।গার বসির! 
নরেন্্নাথপ্রমুখ . অন্তবঙ্গদের সঙ্তি আনন্দ 
করিতেহিলেন এমন সময়ে হঠাত দ্ষিণ-পুব 
বারও হইতে ভবনাঁথ সহ্যন্তমুখে ব্রহ্মচারিবেশে 
তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। গাত্রে গৈরিক 
বস্ত্র এবং হাতে কমগুলু দেখিয়া সকলেই 
আনন্দে হাসিয়। উঠিলেন। গ্রীতিগ্রফুল্পল বদনে 
ঠাকুর বলিলেন_-“ওর মনের ভাব একিনা৷ তাই এ 
সেজেছে ।” 

অপবাহে ঠাকুর থরে ছোট তক্তপোৌষটাতে 
আসিয়। . বসিলেন। নান! প্রসঙ্গাদির পর 
ভূবনাথ বিনীত ভাবে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন_ 
"লোকের সঙ্গে মনাস্তর থাকলে মন কেমন করে-_ 
তবে তে সবাইকে ভালবাসতে পারলাম না।” 
ভ্রীরামকৃষ্ষচ। বল্লেন__“প্রথমে একবার ' তাদের 
সঙ্গে কথাবার্ী কয়ে ভাব করবার চেষ্টা করবে। 
ঘাতে যদি না ছয় তবে ওসব আর ভাববে 


৩৬ 


তথ! 


শ্রীরামরৃষণ-ভক্ত ভবনাথ 


২৩৩ 


না। তাঁর শরণাগত হও--তীবর চিন্তা কর-- 
তাকে ছেড়ে অন্ত লোকের আন্ত মন্‌ 
খারাপ করবার দরকার নেই।” ভবনা৭ 
বলিলেন ্রীষ্ট চৈতন্য এরা সব বলে 
গেছেন যে সকলকে ভালবাসবে |” শ্রারামরৃষ্চ 
ত বাপবে-_সর্বভূতে ঈশ্বর আছেন 
বলে। কিন্কা বেখানে ভষ্টলোক সেখানে 
দূব থেকে শ্রণাষ করবে । কি ঠৈতন্ভদেৰ ? 
তিনি 'নিজাতীঘ লোক দেখে প্রভূ করেন 
ভব সংবরণ 1” শ্রাবাঁপের বাড়ীতে তার 
শাশুড়ীকে টুল ধরে বের কৰা হয়েছিল।” 
ভব্নাথ--“সে অন্ত লোক বের করে দিয়েছিল |” 
আারামরুষ্চ-তার সম্মতি না! থাকলে কি 
পারে? অন্ত লোকের মন পাওম। গেল ন। 
বলে কি রাতদিন ন্তাই ভাবতে হবে? 
থে মন তাকে দেব_সে মন এদিক ওদিক 
বাজে খরচ করন? আমি বলি মা, আমি 
নরেন্দ্র ভবন।থ রাথাল কিছুই চাই না কেবল 
তোমার চাই? মানুষ নিয়ে কি করবে।? 
তাকে পেলে সব পাব ।” 

৯৮৮৪ খৃষ্টাব্দে প্রান্তে দক্ষিণেশ্বরে ঝাউ- 
তলার নিকট তারের বেড়ার পড়িয়া ঠাকুরের 
বান হতে খুব আঘাত লাগে ও হাতের হাড় 
সরিয়ী যায়ঃ তাই ঠাকুরের জন্মতিথি উৎসব 
যথাসময়ে না হইয়া ২৫শে মে অনুষ্ঠিত 
হইয়াছিল। উক্ত মহোঁৎসবোপলক্ষে কীতনের 
আয্মোজন তক্তেরা করিয়াছিলেন--পাঁলা৷ ছিল 
শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ত্যাস। কীর্ঠন শুনিতে শুনিতে 
ভাবোন্মত্ত ঠাকুর দীড়াঁইয়। উঠিয়া সমাধিষ্থ 
হইলেন। ভবনাথ ও রাখাল (ক্রঙ্গানন্দ ) 
তাহাকে ধরিয়া আছেন--পাছে পড়িয়া যান। 
রাখাল ও বাধুরাম ছাড়া সমাদি ব| ভাবাবস্থায় 
আর কাহারও স্পর্শ ঠাকুর সহ্থ করিতে পাক্সিতেন 
না। ভবনাথকেও স্পর্শ করিতে দিতেন। 


_ভাঁল 


২৩৪ 


এই সমাধি অবস্থায় ভক্তের তাহার গল! 
পুষ্পম্নালায় সজ্জিত করিলেন। বিজয়কষ্ঃপ্রমুখ 
ভক্তের! মগ্ুলাঁকারে তাহাঁকে ঘিরিয় দীড়াইলেন। 
এই ভাবাবস্থায় ঠারুব কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া গ্রীকৃষ্ণের 
সহিত আলাপ করিতেছেন-__সেই দিব্য অবস্থা 
দেখিয়া ও (প্রেমমাধুধমরী বাণী শুনিয়া বিজয় 
ভাবাবিষ্ট হইলেন, কীর্তন গাহিতে গাহিতে 
যথন কীঠনীয়া__"সদাই হিয়া মাঝে রাখিতাম” 
বলিয়া আখর দিল তখন শ্রীরামকষ্চ গভীর 
সমাধিতে নিমগ্ন হইলেন__তীহার বামহাতিটি 
ভবনাথের কাধে । 

দক্ষিণেশ্বরে মাঝে মাঝে 
অস্তরঙ্গরা চড়উ ভাঁতি করতেন। ভবনাথও 
তন্মধ্যে থাঁকিতেন । একদিন প্রসঙ্গক্রমে ঠাকুর 
তক্তদের নিকট বলিয়াছিলেন_-“অনেক সাবধানে 
থাকলে ভক্তি বজায় থাকে। ভবনাথ রাখাল 
এরা সব একদিন রান্না! কল্লে। ওরা থেতে 
ঘসেছে--এমন সময় একজন বাউল এ পংক্তিতে 


নরেকপ্রমুখ 


বসে বলে খাব। বলাম, আটবে না! যদি 
কিছু থাকে তবে পরে থেও। দে রেখে 
চলে গেল !” 


শ্রীরামকৃষ্ণ বপ্সিতেন --"ভবনাঁথ নরেন্দ্রে 
জুড়ী। তাই ভবনাথকে নরেন্রের কাছে বাঁস! 
করতে বযুম। ওরা ছজনে অরূপের ঘর । 
বাঁুরাম ভবন!থের প্ররুতি-ভাব।” 

ব্লরাম-মন্দিরে শ্রীরামরুঞ্খ মাঝে মাঝে 
আসিতেন, তিনি নরেন্্র রাখাল ও ভবনাথকে 
নিমন্ত্রণ করিতে বলিতেন। তিনি বলকামকে 
বলিয়াছিলেন--“এদের থাইও-_ত হলে অনেক 
সাধুদের খাওয়ানে। হবে।” 

একদিন নরেন্দ্র, ঠাকুরকে বলিলেন _-“ভবনাথ 
মাছ আর পান ত্যাগ করেছে” ভবনাথের 
দিকে অশনি ঠাকুর তাকাইয়া সহীস্তমুখে 
বলিলেন,_'মে কি রে! পাঁন মাছে কি 


উদ্বোধন 


[ স্বর্ণ জয়স্তী 


হয়েছে? ওতে কিছু দোষ হয় না। কামিনী" 
কাঞ্চন-ত্যাগই ত্যাগ । 
একবার কোন্সগ্রর হইতে জন্‌ কম্বেক ভল্ত 
লোক ঠাকুরকে দশন করিতে দক্ষিণেশ্বরে 
আসিকাছিলেন। স্বামিজীর ভজন গান শুনিতে 
শুনিতে শ্রীরামরষ্ণ সমাধিস্থ হইলেন। ভরত 
লোকেরা! সমাধি বুঝিতে না পারিয়া চলিয়া 
যাইবার উপক্রম করিতেছিলেন--ভরনাথ তাহা- 
দিগকে বলিলেন_প্এদ্ধ এখন সমাধি অবস্থা-- 
আপনারা বস্থুন 1৮ পন্রে ভবনাথ ঠাকুরকে 
বলেন, “কোনগরের ভক্তেরা আপনার সমাধি 
অবস্থা বুঝতে না পেরে চলে যাচ্ছিল।” ঠাকুর 
তাহা শুনিয়া বলিলেন-ণকে যেন বলছিল-- 
তোঁমরা বস।” ভবনাথ বিনীত ভাবে বলিলেন, 
"আজ্ঞে সে আমি।” ঠাকুর রহম্ত করিয়া 
বলিলেন, “তুমি বাছা ঘটাতে যেমন আরার 
তাড়াতেও তেমন ।” 
শ্রীরামকৃষ্ণ ভবনাথকে বলিয়াছিলেন অরণ্যে 
তপন্তারত ঞরবের ছবি আনিয়া দিতে। সেই 
সময়ে ভবনাথ কয়েক দিন দক্ষিণেশ্বরে যাইতে 
পারেন নাই এবং ছবিটিও দিয়! যান নাই। 
ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র রামলীল দাদা উক্ত প্রসঙ্গে 
বণিক্নাছিলেন, একদিন মধ্যাননে আহাবান্তে গ্রীক্স 
কালের প্রচণ্ড রৌদ্র ঠাকুর তাহাকে বলেন, 
“তুই একবার যারি? না, থাক, বড় ধৃপ।” 
রামলাল বলিলেন, “কোথায় বলুন না?” ঠাকুর 
অত্যন্ত সম্কুচিত ভাবে বলিলেন, “ভবনাথের 
কাছে__না, থাক, বড় ধূপ।” রামলাল দাদ! 
বলিলেন, প্এই বরানগরে যাব--তাতে কি? 
গামছা মাথায় দিয়ে ছাতা নিয়ে যাঁব--এই 
টুকুতে আর কত বদর লাগবে।” ঠাকুর বল্লেন 
"তোর ' কষ্ট হবে--থাক।” রামলাল দা 
-কোঁন কষ্ট হবে নাকি বলতে 
হবে ব্লুন।” ঠাকুর বলিলেন--“সে এখানে অনেক 
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দিন আসে নি-কেমন আছে? তাঁকে বল 
এখানে যে ছবি দেবে বলেছিল--তা কি সে 
নিয়ে এসেছে? যদি এনে থাকে তবে ছবিখানি 
নিয়ে আসবি” রামলাল দাদী বরাহনগরে 
গিঘা। দেখিলেন যে ভবনাঁথ কয়েক জন বদ্ধুর 
সহিত আলাপ করিতেছেন । রাঁমলাল দাঁদীকে 
দেখিয়া তিনি সাদরে বসাইয়! হাঁতপাখা আনিয়া 
দিলেন। রামলাল দাদার নিকট ঠাঁকুরের 
আদেশ শুনিপ্নী বলিলেন, দাদী, কাধ্যগতিতে 
আমি তীর কাছে ছবি নিয়ে বেতে পাৰি 
নি_ছবি কিনে ঘরে তুলে রেখে দিয়েছি।”_ 
তবনাথ এই বলিয়া ছবিথাঁনি আনিয়া রামলাল 
দাদার হাতে দিলেন। রামলাল দাঁদা গমনোগ্িত 
হইলে ভবনাঁগ বলিলেন, "আঁমি ছু-এক দিনের 
ভিতরে তাঁকে দর্শন করতে যাব ।” ঠাকুর 
রামলাল দাদার আগমন প্রতীক্ষায় ৰসিয়াছেন-_ 
তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন, প্ছবি এনেছিস__ 
তোর বড় কষ্ট হয়েছে_হ্যারে এখান থেকে গেলি, 
তোকে আদর করেছিল তে।?” রামলাল দাঁদ! 
বলিলেন, “আজ্ঞে হ্্যাঁ।” তিনি আবার রামলাল 
দাদাকে জিজ্ঞীসা- করিলেন, "কেমন আদর? 
কিছু খেতে দিয়েছিল?” রামলাল বলিলেন, 
প্ছুপুরে খেয়ে দেরে গেছি_-এ সময়ে খেতে দিলে 
কি খাওয়া! যায়?” ঠীকুর বলিলেন, “এ তো 
কলিকাতার ঢং। মানুষ মানুষের বাড়ীতে গেলে 
অন্ততঃ একটু মিষ্টি বাঁ গুড় আর জল দিয়ে 
সেবা করতে হয়। ভিতরে যে তিনি আছেন ।” 
পরে ছবিখানি হাতে লইয়া! দেখিতে দেখিতে 
ঠাকুর সমাধিস্থ হইলেন। সমাধি ভঙ্গ হইলে 
ঘরের দেওয়ালে ছবিখানি যথাস্থানে টাঙ্গাইয়| 
রাখিতে বলিলেন। ছবি টাঙ্গানে হইলে 
ঠাকুর প্রণাম কৰিলেন। ঠাকুরের ঘরে যে প্ুবের 
ছবি আছে তাহ! ভবনাথ-প্রদত্ত। 

'কি পানীহাঁটিতে, কি অধরের, কি রামের, কি 


শ্রীরামক্ক্ণ-তক্ত ভবনাথ 


২৩৫ 


শিরিশের বাঁড়ীতে, কি সুরেন্দ্রের বাঁগানে, কি 
বলরাম মন্দিরে ঠাকুর যেখানে গিয়াছেন ভবনাথ 
প্রীয়ই তথায় উপস্থিত হইতেন। 

১৮৮৫ খুষ্টাব্দে ২৪শে এপ্রেল গিরিশচন্ের 
বাঁড়ীতে ঠাকুরের আগমনোপলক্ষে ভক্তসমাগম, 
কীঠনানন্দ এবং ঈশ্বরপ্রসঙ্গ হ্ইপাছিল। 
ভবনাথ তথা ্রঠাকুরকে বলিলেন, “আমার 
একট! জিজ্তান্ত আছে। আমি চণ্ডী বুঝতে 
পারছি না। চত্ীতে লেখ আছে যে তিনি সব 
টক টক মারছেন। এর মানে কি?” শ্রীরামকৃষ্ণ 
বলিলেন, “ওসব লীলা । আমিও ভাবতুম এ সব 
কথ।। তারপর দেখলুম সবই মায়া। তাঁর 
স্থষ্টিও মীয়া, সংহাঁরও মায়) |” 

ভবনাঁথ বিবাঁহ করিম! সংসাবী হইস্াছেন। 
১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে »ই মে ঠাকুর ভক্তদিগের নিকট 
বলিতেছেন-__“ভবনাথ বিয়ে করেছে কিস্তু সমস্ত 
রাত্রি স্ত্রীর সঙ্গে কেমন ধন্ম কথা৷ কয়। ঈশ্বরের 
কথ! নিয়ে ছুজনে থাঁকে। আমি বল্ুম পরিবারের 
সঙ্গে একটু আমোদ আহ্লাদ করবি, তখন রেগে 
রোৌক করে বল্লে-_আমরাও আমোদ আহলাদ 
নিয়ে থাঁকবে। ?” | 

কথামতে দেখিতে পাওয়া যাঁয় ১৮৮৫ থুষ্টাঝে 
২৩শে ডিসেপ্বর কাঁশীপুর বাঁগানে রামকৃষ্ণ 
মাষ্টার মহাশরকে বলিতেছেন, “এই অস্থথ হওয়াতে 
কে অন্তরঙ্গ কে বহিরঙ্গ বোঝ! যাঁচ্ছে। যার! 
সংসার ছেড়ে এখানে আছে, তারা অন্তরঙ্গ । 
আর বারা একবীর এসে “কেমন আছেন 
মশাই+ জিজ্ঞাস! করে তারা! বহিরঙ্গ । ভবনাথকে 
দেখলে না? শ্যামপুকুরে বরটী সেজে 
এলে । জিজ্ঞাসা করলে, কেমন আছেন, 
তারপর আর দেখ। নাই। নরেন্দ্র থাঁতিরে 
উর রকম তাঁকে করি, কিন্তু মন নাই।” ইহাঁকেই 
বলে নিক়তি-চক্র--মহামীকার মায়া ! 

তবনাথ সংসারী হইয়া! সংসার প্রতিপালনের 


২৩৬ 
জন্ত কাঙ্জ-কর্মের চেষ্টায় থুরিতেছেন। মাষ্টীর 
মহাশয়কে তিনি একদিন বলিলেন, “বিদ্যাসাগরের 
নৃতন স্কুল হবে শুনলাঁম। আমারও তে। খাটের 
জোগাড় করতে হচ্চে” 

অহেতুকক্টপাসিন্ধু শ্রীরামকৃষচ ভবনাথকে অভয় 
দ্রিতেছেন। ১৮৮৬ খৃষ্টান্দে ২২শে এপ্রিল 
গুডফ্রাইডের পূর্বদিন ভবনাথ কাণীপুব বাগানে 
ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিক়্াছেন। দ্বিতলে 
হলঘবে ঠাকুরের শয্যা ভইতে কিঞ্চিৎ দুরে 
বসিয়া নরেন্রনাথ ও ভবনাথ কথাবাঠা 
ব্লিতেছেন। কথামৃতকার লিখিতেছেন -“ভবনাথ 
বিবাহ করিষ্জাছেন ; কর্ম কাজের ০1 করিতেছেন । 
কাশীপুরের বাগানে ঠাকুরকে দেখিতে আসিতে 
বেশী পারেন না, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্জ ভব্নাথের 
জন্তক ঝড় চিন্তিত থাকেন, কেন না ভবনাথ 
ংসারে পড়িয়াছেন। ভননাণের বয়ন ২৩২৪ 
হইবে” 

নরেন্রকে সম্বোধন করিয়া পরম অভয়দাতা 
ঠাকুর ভবনাথকে ইঙ্গিতে দেখাইয়া বলিতেছেন, 
“ওকে খুব সাঁছস দে।” ঠাকুরের দিকে তাকাটর! 
উভয়ে হাসিতে লাগিলেন। ঠাকুর ইসারা় 
ভৰনাথকে বলিতেছেন, “খুব বীর পুরুষ হবি। 


উদ্বোধন 


[ জ্ব্ণ জয়ন্তী 
ঘোমটা দিয়ে কাঁ্বীতে তুলিসনে। শিকনি 
ফেলতে ফেলতে কানন” সকলেই ইহীতে 


হাসিয়া! উঠিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ আবার ভবনাথকে 
সগ্ধোধন করিয়া বলিলেন-__প্ভগবানে মন ঠিক 
রাখবি ;যে বীর পুরুষ সে 'রমণীর সঙ্গে থাকে, 
না করে রমণ! পরিবারের সঙ্গে কেবল উশ্বরীক্ 
কথা কৰি ।” পরম করুণাঁয় বিচলিত হইয়া ঠাকুর 
ইসারা করিয়া ভবনাথকে বলিলেন, "আজ এখানে 
খাঁস।” ভবনাথ বলিলেন, “যে আজ্ঞা! আমি বেশ 
আছি ।” শ্রীবামকুষ্জের পাদপন্মে তাহার মনপ্রাণ 
অপিত ছিল। দৈন্যহ্ঃথে অন্রচিন্তার প্রপীড়িত 
হইর1ও ভবনাথ সমম্ম পাইলেই কাণাপুরে 
শীরামকুষ্ণকে দর্শন করিতে যাইত্েেন। কাঁশী- 
পুর বাগানে ঠাকুরের মহাসমীধির পর যে ফটো 
তোল! হর__তাহাতে দেখা বায় শোকাহত বেদনার 
মুখে স্বামিভীদ্‌ পার্খে দীড়াইন। আছেন ভবনাঁথ। 
ঠাক্র বলিভেন, শব্যক্তবোগা আর গুণ্তবোশী। 
সংসারে গুপ্তবোগ-কেউ তাঁকে টেব পায় না; 
সংসারীর পক্ষে মনে ভাগ বাহিরে ভাগ নন।” 
ভবন1থ সে গুপ্তবোগা ছিলেন 1৯ 

ক রী্ীরামকৃষ্*-কথান্ৃত হইতে ভবনাথেব এই সংক্ষিপ্ত 
বিবরণের অনেকাংণ সংগৃহীত ও নঙ্কলিত। 





“্বীরতন্ত ন! হলে ছুদিক রাখতে পারে না। জনক রাজ! সাধন-ভজলের পর পিদ্ধ হয়ে সংসারে ছিল। সে 
ছুধান! তলোল্লার ঘুরাতো--জ্ঞান আর কর্্ঘ | -_্রীঘ্রীরাদকৃষ্ণ-কথামৃত 





ভবনাথ চট্টোপাধ্যায় 


উদ্বোধন, সুবর্ণ জয়ন্ত 
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বোধ-গয়া, মহাবৌধি মন্দির 


উদ্বোধন, শব জযপ্তা 'রানবুদঃ মিশন ইনষ্টিটিউট 
১৩৫৪ অব কালচাবেব" সৌজন্ত 


বোধগয়ী. 
ডক্টর অমিয় চক্রবর্তী, এম-এ, ডি-লিট 


বুড়ো প্রীতি করেছিলে এই পল্লীটিকে 
মুগ্ধঝোতা। আজৌ। বহে নদী নিরঞ্জন 
কী চোখে এদেব্‌ তৃমি দেখেছিলে তাই ভাবি। 
গ্রামে যেতে কত নরনান্রী 
ধনটাদৃ্টি পেরেছে তোমার 
সেই একদিন । 
শতাঁবী শতাব্দী চলে গেল তার পৰ। 
নিয়েছ প্রসন্ধ মনে তোমার আসন সেই দিন 
বজশি্ল চৈতন্যোর পরে 
এই প্রান্ত অরণ্যের দৌনতায়। 
সব চোরে বৃহতের তপোরিত নিলে ধাঁবণাষ, 
ধূলির জগতে বসেছিলে 
মাদেবি মৃত্যুশেকে প্রেমের বেদানে মগ হয়ে 
নিঃসহ বাথার অন্তর্ামী। 
পাঁব হরে পাব হয়ে জন্মমৃত্যু-তরঙ্গ-অকুল 
ফিরে এলে লোকালয়ে 
টংখা ভীত "আনন্দের দান নিয়ে আমাদেরি কাছে, 
বিশ্বের প্রশ্গাতে একিন । 


সেই বোঁধিতল দেখি দূর চোখে 
পুণ্চ্ছায়াতলে হেথা এসে । 
সমুখিত দুটি স্ত,প মহাযোগা যেন উেব চায়, 
এ যে তব চারিত্রেব প্রস্তর শরীর 
অচল সুন্দর স্থিতি "পরে ! 


এই নন্দিরেব ঢুভ। সূর্ধলাগ! 
দর্ণনীল জ্যোতির্ভেদী-_ 
বাছে সষ্টি অন্ধকীঁবে কালপুরুষেব তান জলজল 
কল্প কল্পে চলে শার্ধে তালি মন্ত্র বিনিমন ২ 
বক্র হয়ে টাঁদ ঘেরে জাগ্রত পাঁথব 
ভ্যোঁঠিল মগ্ডুলে পলিনাগ্সি। 
উধার ভীত শূক্ত ন্চ্ছ ভয়ে নানে ভোবে 
ভান্বব বাণীর শনাঝাশে। 


এবি কাছে, 
বেগানে নদীনে নেনে সান ভুমি করেছ একাকী 
শুর বাঁণি স্ব্জাভি সেখানে ১ 
পাঁশে আজ ভাট বসে। 
উর্বিন্ব বনে 
মনে হয় সবুছের অয়ান নতুন পাঁভা যত 
সেদিনের কোনো স্পশ বন্ধ ॥ 
'এর। বারা আছে এই পল্লীপাশে, পন্য) হারা, 
জানে কি জানে না 
(ভোর তন তত বক বলে আখ, 
ধাঁন ভানে, দুধ দোষ, সবজি ক্ষেতে সারাদিন 
কাজ করে, 
এর পুণাত্রত 
যেন সুজাতার মতো। পরমান্ বরে চলে আজো! 
সবমানষের 
প্রাণতপন্ার মুক্তিদানে। 


ভারতীয় গণতন্ত্রে সরকারী কর্মচারী 
ডক্টুর বিমানবিহারী মজুমদার, এম-এ, পি-আঁর-এস, পি এইচডি 


সম্তর আশা বছর পূর্বেও লোকের ধারণ! 
ছিল যে গণতন্ত্র স্বাপিত হইলেই জন-কল্যাণ পূর্ণ 
ভাবে সাধিত হইবে। কিস্য আজকাল রাষ্্ীয 
বিজ্ঞানের পণ্ডিতের বলিতেছেন যে জন-কল্যাঁণ 
বিশেষ কোন শাঁসন-পদ্ধতির উপর ততট৭ নির্ভর 
করে না, যতটা করে সরকারী কর্মচারীর 
সদক্ষতা, নিরপেক্ষতা ও পাধুতার উপর। 
শীসন-তন্ধ যদি এরূপ হয় ঘে একফল ব$ মুষ্টিমের 
কতিপয় লোক সমস্ত কর্তৃত্বভার নিজেদের সুবিধার 
জন্ঠ নিজেরাই পরিচালিত করিবার সুবিধ। পায়, 
তাহা হইলে অবশ্ত জনগণের কোনরূপ মঙ্গল 
সাঁধিত হইতে পারে না । 

সেইজন্য সর্বসাধারণের দ্বাবা নির্বাচিত 
প্রতিনিধিবর্গের হস্তে দেশের আইন-কানুন বানাবার 
ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন। কিন্তু কোন একটি 
আইন তৈয়ারী করিলেই যে তদন্ুসারে কাধ্য 
চলিবে এমন কোন নিশ্চয়তা নাই। কেনন! 
কোন আইনকে প্রয়োগ করাব ভার থাকে 
সরকারী কর্মচারীদের উপর। মঞ্্রিগুলী সরকারী 
কর্মচারীদিগকে কেবলমাত্র মূলগত নীতি সম্বন্ধেই 
উপদেশ দিতে পারেন; ব্যক্তি বা সজ্ঘবিশেষের 
প্রতি কি ভাবে এ আইন প্রধুক্ত হইবে তাহার 
পুজ্বানুপুঙ্ঘ বিবরণ দেওয়া মন্ত্রিমগুলীর পক্ষে 
সম্ভব নয়্। মন্ত্রীরা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নেতৃত্ব 
করিয়। প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন; কিন্তু তীহীরা 
শাসনব্যবস্থার জটিল কূট-কৌশল অবগত নহেন। 
ইহী, আয়ত্ত করিতে হইলে দীর্ঘকীলব্যাপী শিক্ষা 
ও সীধনার প্রস্বোজন। বহুদিনের অভিজ্ঞ সরকারী 
কর্ধচারীরাই এ কাঁধ্য সুুরূপে নির্বাহ করিতে 
পারেন। 


গণতান্বিক শাসন"পদ্ধতির প্রসবের সঙ্গে সঙ্গে 
রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রের পরিধি বিস্তৃততর হইতেছে । 
যে ঘুগে রাষ্ী কেবলমাত্র কর গ্রহণ করিয়! 
প্রজাদের বিবাদ-বিসংবাঁদ মিটাইত ও শান্তি রক্ষা 
করিত, সে ঘুগে সরকারী কর্মুচারীদিগের ক্ষমতা 
তত ব্যাপক ছিল না। কিন্তু বর্তমান্কালে বাষ্ 
জনসাধারণের মঙ্গলের জন্ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, 
শিল্প, ব্যবসা ও বাণিজ্য, এমন কি আঁহীব- 
বিহারের অত্যাবশ্তক প্রয়োজনীয় ভ্রব্যও নিজের 
নিয়ন্ত্রণাধীন রাখিতে বাধ্য হইতেছে । সমগ্র 
আর্থিক ও সীমাজিক জীবন আজ রাষ্ট্রের নির্দেশে 
নিয়ন্ত্রিত ও পরিচীলিত হইতেছে । ব্যবস্থীপক 
সভা এই সব বিষয়ে কতকগুলি মূলনীতি ঘোষণা! 
করির। আইন পাশ করিতে পাবেন; কিন্ত তাহ! 
গ্রায়োগ করিবার ভার সরকারী কর্মচারীদের উপরই 
রাখিতে হইবে । সেইজন্য সরকারী কন্মনটারীদের 
ক্ষমতা ও দায়িত্ব এ যুগে অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে । 
ভারতবর্ষে গণতান্ত্রিক শাগন-ব্যবস্থাঁ কায়েম হইতে 
চলিতেছে । শীপন-ব্যবস্থা প্রণয়নের পূর্বে ব্যবস্থা- 
নিশ্মাতসমিতি (0০975010900 4555607101) 
তবোৌধণ। করিয়াছেন যে জনসাধারণের আর্থিক, 
সামাজিক ও সীংস্কৃতিক কল্যাণ-বিধান করা 
রাষ্ট্র পক্ষে অবশ্য কর্তৃব্য বলিয়া বিবেচিত 


হইবে। সুতরাং ভারতীপ্ম গণতন্ত্রে দরকারী 
কর্মচ্রীদের ক্ষমতা অনেক বেশী বৃদ্ধি 
পাইবে। 


কিন্তু বুটিশ শীসনের আওতায় সরকারী 
কশ্মুচারীদের মধ্যে যে প্রতিহ্থের প্রবর্তন হইন্বাছে, 
তাহার আমুল পরিবর্ভন সাধন করিতে না 
পারিলে আমাদের সমস্ত উদ্োগ পণ্ড হইয়া 


মাঘ) ১৩৫৪ ] 


যাইবে। বৃটিশ শাসনের আমলে সরকারী 
কর্মচারীরাই ছিল শাসক আর প্রজাসাধারণ 
ছিল শাসিত! জেলার ম্যাজিগ্রেট হইতে আন্ত 
করিয়া সামাশ্ততম চৌকিদার ও হাসপাতালের 
চাঁপরাশীও জনসাধারণকে অবজ্ঞা, ও করুণার 
চক্ষে দেখিত। নবস্থাপিত ভারতীয় গণতন্ত্রে 
সরকারী কর্মচারীদিগকে হইতে হইবে জনমেৰক 
বা 00115 961৮825.1070122 01511 
5817৮1০৪ এর নাম পরিবর্তন করিয়। 120191 
রাঁথিলেই এই 
পরিবর্তন সাধিত হইবে না। ইহাঁর জন্য অনেক 
বিধিব্যবস্থা ও সামাজিক আচার-ব্যবহারের 
পরিবর্তন সাধন করার প্রয়োজন হইবে। দৃষ্টান্ত- 
স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে এতকাল সরকারী 
কর্মচারীনিগকে জনসাধারণের সংস্পর্শ হইতে 
সযক্বে দূরে রাখা হইত; তীহাদিগকে নগরের 
ঘন-বসতি হইতে বহুদূরে অপেক্ষাকৃত জন-বিরল 
স্থানে বাসস্থান দেওয়। হইত; তাহাদের নিজেদের 
জন্ত দ্বতত্্র 'ক্লান্+ ছিল; তাহাদের দশন 
পাঁওয়। সাধারণের পক্ষে অনেক সাধ্য-সাধনাঁর 
বিষয় ছিল। গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় সরকারী 
কর্মচারীদিগকে জনসেবকরপে সর্বসাধারণের 
সহিত মিলিতে মিশিতে হইবে; তাহাদের 
সুখ-সুবিধা অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ 
জ্ঞান লাভ করিতে হুইবে। এতকাল তাহারা 
কেব্ল মাত্র সরকারী পত্রে আপনার একাস্ত 
বশংবদ ভৃত্য এই কথা লিখিয়! দিতেছিলেন ; 
এইবার ত্াহািগ্রকে কথায়, কাজে ও ব্যবহারে 
তাহার পরিচয় দিতে হইবে । 

নৃতন শীসন-ব্যবস্থার সঙ্গে সরকারী কর্মচারী 
দিগের চরিত্রের ব্যবহারের থাপ খীওয়াইবার জন্য 
কতকগুলি '“পরামশদাতৃ-সমিতি” (251501 
1305810) স্থাপন করা প্রস্বোজন। 

ইংলগ্ড ও আমেরিকায় অনেক ক্ষেত্রে এরূপ 


£0101015056555515159 


ভারতীয় গণতন্ত্রে সরকারী কম্চারী 


২৩৯ 


পরামরশদাত-দমিতি নিয়োগ করা হইতেছে। 
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে নগরের উগ্যান্মগুলীর 
তত্বাবধানে, স্বাস্থ্যবিভাগের বিভিন্ন বিভাগ সম্প্কীন় 
তথ্য-সংগ্রহে এইরূপ সমিতির সাহায্য ও পরামর্শ 
যথেষ্ট ফলপ্রহ্থ হইয়াছে । যে সকল অভিজ্ঞ ও 
পারদর্শী ব্যক্তি সাধারণ নির্বাচনের হাগাম! 
পৌহাইতে চীহেন না অথব। সাধারণ রাজনীতিতে 
যোগদানের কৌতুহল বোঁধ করেন না৷ তাহাদের 
পাণ্ডিত্য, বিচারশভ্তি ও কার্যক্ষমত। রাষ্ট্রের 
কাধ্যে লাগাইবার প্ররুষ্ট উপায় হইতেছে 
এইরূপ সমিতি গঠন করা । 

দেশের শাঁসন-ব্যবস্থাকে জনসাধারণের আতত্বে 
তখনই আন| যায় যখন সাধারণের মধ্যে 
বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরা শাঁসকগণের কাধ্যসমূহের 
পরিদর্শন করিবার ও পরানশ দিবার ক্ষমতা! 
লাভ করেন। জনসাধারণ ও সরকারী 
কন্মচারীদের মধ্যে স্দীসর্ববদা মতাঁমত-বিনিময়ের 
প্রতিষ্ঠান হিসাবে এইরূপ সমিতি অত্যন্ত 
মূল্যবান বলিয়া অধ্যাপক স্থারল্চ লাস্কি স্বীকার 
করিয়াছেন।১ 
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পরামর্শবাতি-সমিতি কেবলমাত্র পরামর্শ ই 
দেবেন; কিন্ত সরকারী কর্ণচারী সেই পরামর্শ 
অনুদারে স্বীয় কাধ্য সঙ্থন্ধে নিজস্ব সিদ্ধান্তে 
উপনীহ হইবেন। সিল্ধান্তের দাত্িত্ব তীহার 
উপন খাঁকিবে : সমিতি বিশেষ কোনো কাঁজ 
করিতে ব্লিয়াছিলেন বলিঘ্াই তিনি শ্াহ। 
করিয়াছেন এইরূপ যুক্তি তুলিয়৷ তিনি তীহার 
দায়িত্ব ভার হইতে মুক্ত ভইতে পারিবেন নী। 
দাঁযিত্ব সরকারী কর্মচারীব উপর না! রাখিলে 
অরাঁ্জকত! উপস্থিত হইবে ; কেননা কোন ক্রুটি- 
বিচ্যুতি ঘটিলে কাহাকেও দায়ী কর! চলিবে না। 
সরকাঁবী কম্মচারী সঙগিতিত্র বিভিন্ধ সদস্বেৰ 
মভামত জানিয়। লইনেন, তীভাদেধ নিকট ভইনে 
তথ্য সংগ্রহ করিবেন * সেই তথ্যেব উপব নির্ভর 
করিয়] সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন। কি কারণে 
তিনি এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন ভাতা 
সদন্তাদিগিকে বুঝাইয়| বলিলে, তাহারা আবার 


জনসাধারণের নিকট উহা ব্যাখ্যা করিতে 
পারিবেন | এইরূপে. জনপাঁধারণের সহিত 


সরকারী" কষ্ধচারীদের এবং সমগ্র বাষ্রীয় ব্যবস্থার 
সহযোগ স্থাপিত হইতে পাবে । সমিতি সাধারণের 
কথ! সরকারী কর্প্চারীদিগকে বলিবেন এবং 
সরকার কি জন্য কোন বিশেষ কাধ্য করিতেছেন 
তাহা জনসাধারণকে বুঝাইবেন | 

পরামর্শসমিতির স্দন্ত নির্বাচন করা সহজ 
ব্যাপার নহে। মস্ত্রিমগ্ুলী যদি নিজেদের দলের 
কন্মী ও পৃষ্ঠপৌষকর্দিগকে পুরস্কৃত করিবাঁর জন্য 
এইরূপ সান্তপদ প্রদান করেন তাহা হইলে 
নানারপ অনাচার দেখা দিবে। কংগ্রেদ- 
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উদ্বোধন 


[ সুবর্ণ জয়ন্তী 


শাসিত কোনে কোনে প্রদেশে খাদ্য ও বস 
বণ্টন ব্যবস্থার জন্ত এইরূপ সণিতি গঠিত হইয়াছে 
বটে, কিন্তু তাহার সদন্ত মনোনরনের সমর 
সাধারণতঃ কংগ্রেসের উৎসাহী কন্মীদিগকেই লওয়া! 
হইয়াছিল | এ কন্মার্দের মধো অনেকেই মনে 
করেন বে তাহার। দেশের জন্য 
শাসক-সন্প্রদারের হস্তে অনেক লাঞ্ছনা ও 
নিধ্যাতন ভোগ করিয়াছেন » এখন ভাঁগাদের দলের 
ঠাতে ক্ষমতা আসিয়াছে সুতরাঁং ভাভাব স্যোগ 
লইদ্না তীহাবা কিছু স্ুখ-সজুবিধা ভোগ করিবেন না 
কেন? সবকাবী কন্মুচারীরা ইহাদের দুর্নীতি, 
অন্যায় ও অনাচার চোখে দেখিয়।ও সাহস করিয়া! 
কিছু বলিতে পাবেন না! অথনা বলিলেও ফল 
হয় না। বন্মীব! সরকারী কর্শচারীদের প্রতি 
চোঁখ রাঁডাইয়|। কাজ আদায় করেন; তাহাদের 
কোন আব্দার প্রতিপাঁলিত ন। হইলে মন্ত্রীদের 
দরজায় বাইয়া ধনী দেন এবং মন্ত্রীাও ভবিষ্যৎ 
নির্বাচনের কথ। ভাবিয়া তাহাদের অন্যায় 
কাধ্যে সহায়তা করেন। এইজন্য সমিতির 
সদস্ত-নির্ববাচনের সময় বিশেষ সতর্কভ1 অবলম্বনের 
প্রয়োজন সততা, বুদ্ধিবিবেচন। ও বিশেষজ্ঞের 
অভিজ্ঞত। ধীহার যে ক্ষেত্রে আছে তাঁহখকে 
সেইরূপ সমিতির সাস্তরূপে মনোনয়ন কর! 
কর্তব্য। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে যখন 
কোঁন ব্ষিয় লইয়! স্বার্থদংঘাত বাধিবাঁর আশঙ্কা 
থাকে তখন বিভিন্ন শ্রেণীর প্রতিনিধিকে সমিতিতে 
স্থান দিতে হইবে । সরকারী কর্মচারী তাহাদের 
নকলের মতামত শুনিষ। এক্প সিদ্ধান্ত করিবেন 
যাহাতে কোন শ্রেণীবিশেষের প্রতি পক্ষপাঁত 
প্রদর্শন করা না হয়। 

এরূপ সতর্কতা অবলপ্ধন না করার ফলে 
কংগ্রেসের সভ্যদের মধ্যে অনেক দুর্নাতি দেখা 
দিয়াছে। বিহার প্রী্ণিশিক কংগ্রেস কমিটির 
সভাপতি শ্রীধুক্ত মহামায়। প্রসাদ গ্ত ২৩শে 
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যদি অন্ায় ভাবে মর্থহরণের সন্দেতে লৌকচক্ষুতে 
হেয় ইন পড়েন ভাত হইলে শাসন-ব্যবস্থার 
মেরুদণ্ড ভাড়িয়। গড়ে । অনুক মন্ত্রী বা অনক 
ব্যবস্থাপক স্ভাব সদশ্য উৎকোচ গ্রহণ করিয়াছেন, 


এইরূপ কানাঘুষ। উঠাও মাবাম্রক। দুর্নীতি 
কলেবা-নসন্তের মতন ছোারাচে রোগ। 
ংক্রামক ব্যাধির মত ইহা ভ্রুত গভিতে 
সমাজের বিভিন্ন স্তরে ছড়াইয়া পড়ে ।  রাজ- 
নৈতিক ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত বাক্তির| ঘুব 


লইতেছেন শুনিলে সাধাবন কন্মচানীর। প্রলোভন 
সম্বরণ করিতে পারেন না। সম্প্রতি কয়েকজন 
উচ্চপদস্থ রাজকর্মচ।রী ঘুষের দরে অভিবুক্ত 


ভারতীয় গণতন্ত্রে সরকারী কম্মুচারী 


২৪১ 


হওয়ায় সমাজে বিপুল চাঞ্চল্য দেখ! দিয়াছে। 
কিন্তু একটু নিবিষ্ চিত্তে উহার কারণ অনুনস্কান 
করিলে দেখা যাইবে যে সাধারণ বাজনীতি- 
ক্ষেত্রে ছুর্নীতির ব্যাপক প্রভাবই কতিপয় সরকারী 
কর্ধচারীর নৈতিক অবনতির প্রধান কারণ। 
রাজনীতি-ক্ষের হইতে দুর্নীতি অপসারণ করিতে 
না পারিলে সরকারী কর্মচারীদেরও নৈতিক 
শুচিতী অক্ষুণ্ন রাঁখা কঠিন হইবে। 

প্রাদেশিক সরকারের বিভিন্ন বিভাগের 
সহিত নিরপেক্ষ পরামরশ-সমিতি যুক্ত থাঁকিলে 
দুর্নীতি ও অনাচার "অনেকাংশে নিবৃত্ত হইবে 
বলিঘ। আশ। কর। নায়। উদাহরণন্বরূপ ব্লা। 
বাইভে পাঁবে রে কাহাকেও খাগ্ক বা বন্ধ 
বিক্ররের অল্গমতি দিবার পূর্ষে হাহার স্বভাঁব- 
চবিত্র, কাধ্যকুশলতা ও পূর্ব অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে 
স্থানীয় পরামর্শসমিতি হইতে মত লওয়া যাইতে 


পারে।  অন্মতি-প্রীপ্তির পর সেই ব্যক্তি 
কিরূপ ভাবে কাধ্য করিতেছে, শাঁহার বিরদ্ধে 
কোন অভিযোগ আছে কি-না, থাঁকিলেও 
উহা! কতদূর সত্য তাহা বিবেচনা করিতে 
পরামশ-সমিতির সাহায্য অত্যন্ত মুল)বান 
হইবে । 


সে পপাপসপোশপা 


"ইয়োরোপের উদ্দেস্ত- সকলকে নাশ করে আমর! বেঁচে থাকবে! । আর্ধাদের উদ্দে্ঠ--সকলকে সমান করবে, 


আমাদের চেয়ে বড় করবে৷ ।” স্বামী বিকানন্দ 
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ভারতীয় আধা সভাতার নারীকে কি দৃষ্টিতে 
দেখা হইত, নারীর প্রতি কিরূপ সন্মান 
প্রদর্শন করা হইত, নারীর প্রতি ভারতীয় 
জনগণেব কিরূপ শুদ্ধ ছিল এইরূপ প্রশ্নের অতি 
সহজ উত্তব, খক্‌ সংহিতাঁম* ও অথর্ক-সংহিতায় 
পঠিত দেবীস্বক্তের প্রতি লক্ষ করিলেই 
বুঝিতে পারা যাইবে। খাঁহারা ঈশব মানেন 
তীহাব প্রায় সকলেই ঈশ্ররকে জগতের সুষ্টি, 
স্থিতি ও সংগাবের্‌ কর্তী। বলিয়া নিদ্দেশ করিয়াছেন । 
ধীহাঁর মচিমাম় জগতের ক্্টি, স্থিতি ও সংহার 


হয় তিনিই পরমেশ্বর । এই পবমেশ্বরকে সকলেই 
পুরুষ-বাচিক (পুংলিঙ্গ) শব্দ দ্বারা নিদ্দেশ 
করিয়া থাকেন। একমাত্র ভারতীয় 'আধা 


সত্যতায়ই জগতের স্থষ্টি-স্থিতি-সংহারকীরিণীকে 


স্্রীলিঙ্গ শব্ধ দ্বারা নির্দেশ করা হইয়াছে। 
ধাহার প্রভাবে জগতের স্্টি ও পরিপালনাদি 
সম্পন্ন হইয়া! থাকে তিনি স্ত্রী, তিনি নারীমৃষ্ঠি । 
উল্লিখিত দেবীস্থক্তের প্রতি লক্ষ্য করিলেই 
আমাদের এই কথাঁর সত্যতা বুঝিতে পারা 
যাইবে। স্থিতি পুরাণ প্রতৃতি সাহিত্যে 
এই জগৎকর্রী জগদম্বিকার ন্ব্ধপ অতি 
সমুজ্জল ভাবে প্রকটিত হইয়াছে । পৃথিবীর আর 
কোন সভ্যতায় জগতের সৃষ্টি ও পরিপাঁলনাদির 
কর্তাকে স্ত্রীলিঙ্গবাচক শব্দ ছারা নির্দেশ করা 
হয় নাই এবং তাহার লমূজ্জল ্বরূপও 
প্রকাশ করা হয নাই। জগৎকর্তাকে 
স্্ীমুর্তি বলিতে কেহই সাহদী হন নাই। 
কিন্ত ভারতীয় আরধ্যগণ সে সাহস 

১. কৃ সং ১০১৭1১২৫ তুই 

২ অথর্ব সং ৪1৬1৩, হুঃ 


দেখাইকাছেন এবং তীহারা ভক্তি-ব্গিলিত 
চিত্তে জগদশ্িকার চরণে আনত হইয়াছেন । 
বাহার কটাক্ষনিক্ষেপে অনন্ত ব্রঙ্গাণ্ডের স্থষ্টি- 
স্থিতি-সংহার সংঘটিত হইতেছে তাহাকে জগজ্জননী- 
রূপে গ্রহণ করার- নীরীমৃদ্টিরপে তাহার আর্চন 
করার আধ্য সভ্যতীয় নারীকে অততযুচ্চ 
স্থান দান করা হইয়াছে। আমাদের দেশে 
এচলিত . ছর্গাপূজা, কালীপুজী প্রভতির 
প্রতি সাধারণ ভাবে দৃষ্টিপাত করিলে “আধ্য- 
সভ্যতার নাবীর স্থান” সম্বন্ধে _নাঁরীর অনন্ত 
সাধারণ মহত্ব সন্বন্ধে কোনও সন্দেচেব অবসর 
থাকে না। মাকত্যে পুরাণের, দেবীমাহাজ্য্ে 
সমস্ত শীজাতিই যে জগদঞ্ার অংশ বাঁ বিভূতি 
ইহা স্থম্পষ্টভাবে বল। হইয়াছে; এজন্ত ভারতীয় 
আধ্যগণ নারীমাত্রের প্রতি অসাধারণ 
শ্রদ্ধ। পোঁষণ করিয়া থাকেন নারীর প্রতি 
সম্মান প্রদর্শন করিতে ভারতীয় আধ্যগণের 
নৈতিক ও ধর্মত: দায়িত আছে এইরূপ দুঢ 
বিশ্বাস আবালবৃদ্ধ ভারতীয় আ্যগণের 
স্মরণীতীতকাল হইতে বিদ্যমীন । 

মহাভারতের অন্ুশীসন-পর্বে বল! হইয়াছে 
যে মানবজাতির আরিপুরুষ, আদিমানৰ 
ভগবান মন্থু যখন স্বর্গগমনে অভিলাষী হইয়া- 
ছিলেন সেই সময়ে তিনি সকল মানবকে 
সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন--"হে মানবগণ, 
আজ আমি তোমাদের হস্তে পৃথিবীর সমস্ত 
নারীজাতিকে গচ্ছিত করিয়া যাইতেছি। এই 
নারীজাতিকে শ্টীসরূপে তোমাদের হস্তে দির। 
যাইতেছি। এই নারীকুল তোমাদের অশেষ 

৩ দেবীমাহাক্য (চণ্তী ) ১১৬ £ গ্োক 


মাধ, ১৬৫৪] 


কল্যাণপ্রদ হইবে। এজন্য ইহাদের প্রতি 
অসম্মান হইতে পাঁরে এরূপ কোন কাধ্য তোমর! 
করিও না1৮8 

ভগবান মনুর এই অনুশাসন অনুসারে 
ভাঁর্তীর আধ্্যজাতি নারীজাতির প্রতি সম্মান- 
প্রদর্শনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং নারীর প্রতি অসম্মান 
প্রদর্শনকারিগণের নিকট উদ্যত বজন্বরূপ। ভগবান্‌ 
মর এই  অনুশীসন-বাক্যগুলি আলোচন! 
করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে নারীজাতির 
প্রতি সম্মান-প্রদর্শনে এবং তাহাদের রক্ষণে 
পুরুষের নৈতিক ও ধর্মতিঃ দারিত্ব কেন! যে গচ্ছিত 
বস্তর বিনাশ করে, ন্যস্ত বস্ত্র যে অপহরণ 
করে, তাহার কঠোর রাজদণ্ড ধন্মশীস্বকারগণ 
নির্দেশ করিম্নাছেন। স্ত্রীজাতির অসম্মান প্রদশন 
কারীর প্রতি এই দৃষ্টিতেই কঠোর রাজনগ্ডের 
ব্যবস্থা আর্ধ্যশাম্বে বিভিত হইপ্লাছে। প্রাচীন 
ভারতে রাষ্ট্র-ব্যবস্থাপকগণ একবাক্যে গর্ভিণী স্ত্রীব 
“তরণ শুন্ধ” রহিত করিবার ব্যবস্থা করিয় স্ত্রীজাতির 
প্রতি যে কর্তব্য ও সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন 
তাহা সত্যই আধ্যোচিত। বিষুুসংহিতা। ৫1১৩১ 

মহাভারতের শান্তিপর্বে নারী-ধর্ষণ, কন্ঠাপহরণ 
প্রভৃতি অতি নৃশংস কার্য বলিয়া উল্লিখিত 
হইয়াছে ।* এমন কি দস্থ্গণেরও এতাদৃশ নৃশংস- 
কর্ম অতি গঠিত বলিয়া বর্ণনা কর! হইগ্নাছে। 
এই শীস্তিপর্বেই আবার বল! হইয়্াছে__“বলপূর্ববক 
স্্ী-গ্রহণ যেমন নিষিদ্ধ, এইরূপ স্ত্রী-হত্যাও অতি 
নিন্দনীয়। কেবল নারীহত্যাই যে নিন্দিত তাহা 
নহে প্রস্থ গে-মহিষাদি স্ত্রীপশ্ুর হত্যাঁও নিন্দিত 
কাধ্য। সমস্ত জীবের স্ত্রীজীতিই অবধ্য। 
মহাপ্রস্থানিক পর্বের মহারাজ যুধিষ্ঠির বলিয়াছেন 
যে শরণাগত পুরুষের প্রতি তয়প্রদর্শন, 


মহাভারত, অনুশাসন পর্ব, ৪৬ অধ্যান়্ ৮--৯ শ্লোক । 
€ মহাভারত, শাস্তিপর্ব, ১৩৩ ও ১৩৫ অধ্যার । 
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২৪৩ 
্ত্রীত্যা ও আশ্রিত-পরিত্যাগ অতি নৃশংস দুন্ম্ম ৷» 
মহাভারতের আদিপর্ধে বর্গা নামক অগ্গব! 
বলিয়াছেন _“অবধ্যাস্ত_ স্তরিয়ঃ স্থষ্টা মন্যান্তে ধর্ম 
চাররিণঃ”_ধান্মিকগণ স্ত্রীজাতি অবধ্যরূপেই স্ষ্ট 
হইয়াছে এইরূপ মনে করিস থ।কেন।" রাঁমায়ণেও 
ভগবাঁন্‌ বাঁন্জীকি স্ত্রীজাতিকে অবধ্য বলিয় নির্দেশ 
করিয়াছেন। . বিষুম্মতির ৫৪ অধ্যায়ের ৩২ 
শ্লোকে স্ত্বীঘাঁতীরা প্রীয়শ্চিন্ত করিঘ়াও ব্যবহাধ্য 
হইতে পারিবে নাঁ-এইরূপ বলিয়াছেন। অত্রি- 
স্মতির শ্নোকে শ্রীঘাতীর অতি কঠোর 
প্রারশ্চিন্তের নিদ্বেশ করা হইয়াছে । বিকুস্বৃতির 
৩২ অধ্যাক্ষের ৭ স্তরে বল। হইস্মাছে বে পরস্থীকে 
তগ্মী, কন্তা, অথবা মাতা মনে করিবে । আপন্তস্ব 
সংহিতাঁর ১০ অধ্যায়ের ১৯ শ্লোকে "মাতৃব্ধ 
পরদারেধ” এই প্রসিদ্ধ শ্লোকটি উত্ত হইয়াছে। 
পরশ্বীতে মাতা, তগ্মী অথবা কনা। এই 
তিনটি সম্বন্ধ ব্যতীত অন্য কোন সম্বন্ধ 
মনে করা নিষিদ্ধ! বিষ্ুম্মতির ১৬ অধ্যায়ের 
১৮ শ্রোকে, দবৃত্ত দশ্গা হইতে স্বীজজাতির রক্ষার 
জন্য দন্যুদের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া যদি 
কেহ মৃত্যুমুখে পতিত হয় তবে পরম সিদ্ধিলাত 
করিবে, এইরূপ বল! হ্ইয়াছে। ভারতীয় আর 
পুকষ, স্বীজাতির সম্মানবক্ষার্থ ছুবৃত্ত দস্ত্যাগণের 
সহিত যুদ্ধ করিয় প্রাণত্যাগ করাকে পরম ধর্ম 
বলিয়। মনে করেন। 

আমাদের দেশে অনেকের বিশ্বাস প্রা্টীন 
ভাঁরতে কেবল ক্ষত্রিয়গণই যুদ্ধ করিতেন, অন্ 
তিন বর্ণ যুদ্ধ করিতেন ন। এইরূপ ধারণা 
নিতান্ত ভুল। মহাভীরতের শাস্তিপর্কবে ৭৮ 
অধ্যায়ের ১৮ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে- 

উন্ধ্যাদে প্রবৃত্তে তু দ্্যুভিঃ সংকরে কৃতে । 

সর্ব বর্ণ ন দৃষ্বেধুঃ শস্্বস্তে! ুধিষ্টির ॥ 

৬ মহাভারত, মহাপ্রস্থাণিক পর্ব, ৩ অধ্যায় ১৭ ক্লোক। 

*. মহীভারত, আদিপর্ব্, ২১৭ অধ্যায় ৪ ক্রোক। 


১৬৭ 


২৪৪ 


শরশধ্যায় শয়ান তীন্ম ঘুধিষ্টিরকে বলিয়াছেন 
_হ্ে মহারাজ! যখন দম্থ্যবল দ্বারা দেশ 
আক্রান্ত হইয়া সর্বববিধ মর্যাদা রহিত হইবে, 
অর্থাৎ সর্ববিধ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা বিধ্বস্ত হইবে এবং 
যখন দ্থ্যগণ নারীগণের ধর্ষণে প্রবৃত্ত হইবে, 
তখন দেশের চতুরবর্ণ ই দস্থ্য-নিরোধের জন্য অস্ত 
গ্রহণ করিবে মন্তুসংভিতার ৭ম অধ্যায়ে 
ক্লোকে বলা হইয়াছে-+*যে রাষ্ট্রে দুরু দন্যুগণ 
বলপূর্বক আর্তনাদকারী শ্ত্রীপুরুষগণকে অপহরণ 
করিয়া লইয়। বাঁয়, দল্যুনিরারণে অসমর্থ সেই 
রাষ্ট্রের রাজ! জীবিত থাঁকিলেও তাঁহাকে মৃত 
বলিয়া বুঝিতে হইবে | আধ্য-সভাতা! অন্থুপানে 
রাঙা পরমপুজ্য ভইলেও নারীধর্ষণাদি নুশংস 
ছুফাধো প্রবৃত্ত দক্ট্যগণের নিবারণে অসমর্থ তইলে 
সেই রাজার কিছুমাত্র সম্মান কর! উচিত নয়। 
তাহাকে ষৃত মনে করিয়া সেই রাঁজ্যের 
চতুবর্ণের গ্রজাগণ অন্ত্রগ্রহণপূর্ববক দশ্াগণকে 
উপযুক্ত শিক্ষা প্রদান করিবে, ইহাই ম্সংচিতা 
ও মহাভারতের সুস্পষ্ট নির্দেশ । 

স্ত্রীহত্যার মত মহাপাপ আধ্য সভাতার 
আর কিছুই নাই। আধ্যগণ স্ত্রীহত্যার মত 
জুগুপ্গিত কর্ম, নারীধর্ষণের মত হীনকম্ম আর 
কিছুই মনে করেন নাই। আমরা অতি 
সংক্ষেপে নারীহত্যা ও নারীধর্ষণ সন্ধে 
ভারতীয় আধ্যগণের সিন্ধান্ত বলিলাম। 
এই সন্ধে ভাঁরতবর্ষ-নিবাসী ( দেশাস্তর 
হইতে আগত নহে) দশ্যগণের সিদ্ধান্ত কি 
ছিল, তাহীরও কিঞ্চিৎ আভাস প্রদান করিব। 
মহাভারত শীস্তিপর্ধধের ১৩৫ অধ্যায়ে নিষাদীর 
গর্ভজাঁত ক্ষত্রিয়-কুমীর দস্যুরাজ কাব্য দস্থ্যগণের 
ধর্খ ও ভারতনিবাপী দন্থ্যগণের আচার- 
ব্যবহার সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন। 
বিদ্ধ্যপর্ববতের দক্ষিণে পারিষাত্র পর্বতের নিকট- 
স্তা প্রদেশে বু দন বাস করিত। এই 


১৪৩ 


উদ্বোধন 


[ সুবর্ণ জয়ন্তী 


দস্থাগণ মিলিত হইরা কায়ব্যকে দস্্যুগণের 
রাঁজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল । নিধাঁদীর গর্ভ- 
জাত দস্যুরাজ কারব্য অতি বলবাঁন্‌, অন্ত্রচালনে 
ও শক্রমারণে অতি দক্ষ ও বুদ্ধিমান ছিলেন। 
এইজন্তই দস্যুগণ তাহাকে রাজপর্দে বরণ 
করিঝাছিল। দশ্থ্যগণ  কাঁয়ব্কে বলিয়াছিল__ 
আপনি আমাদের মধ্যে অসাধারণ বীধ্যশালী 
ও বুদ্ধিনান্‌ পুরুষ, আমাদের অধিপতি হইয়া 
মাপনি বাতা আদেশ করিবেন, আমরা তাহাই 
করিন। দস্থ্ুগণের প্রার্থনা অনুসারে কায়ব্য 
তাহাদের অধিনায়ক ত্গ্রহণপূর্বক দ্দাগণকে বলিয়া- 
ছিলেন-“হে দক্ু/গণ তোমরা কখনও স্ত্রীজাতিকে 
ভতা! করিও না, শিশু ও ভপস্থিগণকে তা! 
করিও না, বন্পূর্দক স্ত্রীর্ষণ করিও না এবং 
কোন্‌ প্রাণারঈ স্বীজাতিকে তত্যা করিও না, 
ইত্যাদি । 

ভারতীর দস্তাবাজ ক।মুবা যাহ বলিয়াছিলেন, 
আজ তাত অভ|রতীয় সঙ্জন্গণের নিকটও 
প্রত্যাশী করা বায়ু না। দীর্ঘ দ্রিন হইতে 
ভারতীয় আধ্যগণ 'অভারহীয় সভ্যতার সংস্পর্শে 
থাকার ভয়ত তাহাদের প্রাচীন সভাতাব কিঞ্চিৎ 
মাঁলিন্ বর্তমান সমরে সম্ভাবিত হইতে পারে । কিন্ত 
নারাহত্যা, নারীধর্ষণ ও বালক-বাঁলিকা'-হত্যা প্রভৃতি 
অতি নৃশংস জুগুপ্সিত পাঁপকর্মন, যাহা ভারতীয় 
দস্থ্যগণেরও ঘ্বণ্য, তাহাতে ভারতীয় আধ্যগণ 
প্রবৃন্ব হইতে পারে না । দক্থ্যরাজ কাঁয়ব্য স্ত্রীহত্যার 
মত স্ত্রী-পশুহত্যাও নৃশংস জ্গুপ্মিত পাঁপকন্ম 
বলিয়াছেন, মৃগয়াধর্মেও স্ত্রীপশুহত্যা সর্বথা! নিষিদ্ধ 
ছিল। ভারতীয় অরণ্যসমূহ যে ক্রমেই পশুশূন্ত 
হইতেছে ইহারও কারণ স্ত্রীপশুহত্য1। 

আধ্য-সাহিত্যে রামায়ণ ও মহাভারতের মত 
গ্রন্থ আর নাই। এই ছইথানি গ্রন্থ ভারতীয় 
সাহিত্যাকাঁশে চন্দ্রধ্য স্বূপ। এই সুবৃহৎ 
ছুইখানি গ্রন্থেই নারীর প্রতি অমধ্যাদার বিষময় 


মাথ, ১৩৫৭ ] 


ফল বণিত। অন্ান্য অনেক নৃশংস জুগুপ্সিত কর্মের 
বর্ণনাও ইহাতে আছে বটে কিন্তু গুলিকে 
নারীধ্ষণ ও স্ত্রীহত্যার মত নিতান্ত ছুষন্দম ভাবতীর 
আধ্যগণ মনে করেন নাঁই। 

ভগবান পরশুরাম কোন বিশেষ কারণ বশতঃ 
ক্ষত্রিয় জাতির প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া একবিংশতিবাঁর 
ধরণী নিঃক্ষত্রিয় করিয়্াছিলেন। অতি ক্রৌঁধান্ধ 
পরশুরামও কিন্ত ক্ষত্রিয় রমীগণের কেশাগ্র স্পর্শ 
করেন নাই। ক্ষত্রিয় বমণী্দিগকে ভ্ত্যা 
করিলে একবিংশতিবার ক্ষত্রিয় হত্যার প্রয়াস 
করিতে হইত না। ক্ষত্রিয় বমণীগণ পুনঃপুনঃ 
ক্ষত্রিয়গণকে প্রসব কবিয়াঁছিলেন। 

ভীম্ম নিজের মৃত্যু জানিয়ও শিখত্ীর 
শরীরে অন্তর নিক্ষেপ কবেন নাই। শিখন্ী 
স্বরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া পরে কোনিও কারণ 
বশতঃ পুরুষত্ব লীভ করিয়াছিলেন। “মৃত্যুও বরং 
বরণ করিব তথাঁপি স্বীদেহে মন্ত্রাধাত করিব 
না”--এই আধ্য নীতি রক্ষার জনই ভীন্ম ্পদ- 
রজকন্তা। শিখণ্ডীর শরীরে অস্ত্রক্ষেপ করেন নাই । 


ভারতীয় রাঁজ-শাসনেও ব্রীজাতি অবধ্য ও 


অধর্ষণী়ী ছিল। প্রোর সহস্র বংসর হইতে 
ভারতে. নাবীধর্ষণরপ নৃশংস জগুপ্সিত 
পাঁপকর্ম অনুষ্ঠিত হইয়। আসিতেছে! আর 
তাহাতে ভারতীয় আধা জন্গণের হয়েও 
এই ধারণাই দুঢ় হইয়াছে যে এই নৃশংস 
দুষ্বর্মও সাঁধারণ দুগ্ধর্মেরইর সমান। ভারতীয় 
আধ্যগণ রাজাকে দেবতা বলিয়া মনে 
করিতেন। এজন্য রাঁজদ্রোহ গুরুতর পাঁতিক 
বলিয়া গণা হইত। ভারতীয় শাস্ত্রে রাঁজদ্বোহীব 
দণ্ডও অতি গুরুতর। রাঁজদোঁহী গুরুতর 
দণ্ডে দণ্ডিত হইলেও রাজদ্রোহীর মাতা, কন্তা, 
স্ত্রী, ভন্মীপ্রমুখ নারীবর্গের প্রতি রাজ- 
রোষ পতিত হুইত না। তাহাদের বধ ও 
ধর্ষণ প্রভৃতি জগুপ্সিত দণ্ডের ব্যবস্থা করিতেন 
না। এরূপ জুগ্ুশ্মিত কর্মের অনুষ্ঠান আধ্য- 
সভ্যতায় স্বপ্রেরও অগোঁচর ছিল। 


ভারতীয় আধ্য সভ্যতীয় নারীর স্তান 


২৪৫ 


বাহার নারীপ্রগতি, নারীর সম্মীন, ভারতেব 
নারীজাতির সমন্তা' লইয়া বহু আলোচনা করেন, 
ভীহারাও এই মহাঁজুগুগ্গিত পাঁপকর্ম্বেরে বিরুদ্ধে 
কি কাধ্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন তাহা 
আমরা জানি না। বিগত মহাঁবুদ্ধে আমরা 
চীনে, মালয়ে, বাঁশিক্পায়, জীম্্মীনীতে ও ফ্রান্সে 
এই জাতীয় যে বহুতর দ্ু্ষন্মের সংবাঁদ পত্রিকা- 
পাঁঠে অগত হইয়াছি, সে সংবাদ পাঠ করিয়া 
ভারভীয় আধ্য জাতি, কর্ণুগল আচ্ছাদন করিয়া 
ভগবানের ম্মরণ ভিন্ন অন্ত কিছু কর্তব্য বলিয়া 
মনে করিতে পারেন নাই ! আজ শ্বমধ্যাদী-ত্রষ্ট, 
দুর্বল, কাপুকষ মাধ্যজাঁতি এই নৃশংস বর্বর তাঁকেও 
কথঞ্চিৎ শীস্ত ঢৃষ্টিতেই ্মবলেকিন করিতেছে । 
প্রী স্হম্র বসব পবে আদ ভার্তবর্ষ স্বাধীন 
হইরাছে। এখন ভীরতবর্ধ ভাতার পূর্ন মর্যাদায় 
প্রতিষ্ঠিত হউক ইহাই ভাঁবতবাঁসী কাঁমনা করে। 
আজ যদি তাহারা এই সমস্ত জগুপ্সিত 
হৃশংস কর্খেরে চরদ দণ্ডের ব্যবস্থ। করিতে 
পারে তবে বহিবাগত এই মহাপাপ ভারতবর্ষ 
হইতে চিবতরে বিলুপ্ত হইরা যাইবে। ধাহারা 
ভারতীয় সভ্যতার নামে নাঁসিক।-কুঞ্চন করি] 


অভাঁরতীয় সভ্যতাব সভ্য, হইতে আগ্রহ 
প্রকাশ করেন, আমার ভর হয় তীহার হয়ত 
এই নৃশংস বর্ধরতাঁকেও “ভারতের বাহিরে 


প্রচলিত আছে বলিয়া” অম্ান বদনেই সহ 
কৰিবেন! আধা সভ্যতায় নারীর স্থান সম্বন্ধে 
আধ্যশান্ত্রে অসংখ্য তথ্যপূর্ণ বিষয় বল! হইবাছে, 
তাহা সঞ্কলন করিলে বিশাল গ্রন্থে পরিণত হইতে 
পারে। কিছুদিন হইতে ধে নারীহতা।, নারীধর্ষণ 
প্রভৃতি অতি নৃশংদ কর্দসমৃহ অবাধগতিতে 
চলিয়াছে ইহাতে হৃদয় অতিমাত্র ব্যথিত ও 
উত্তপ্ত হইয়াছে। এই জন্যই ভারতীয় সভ্যতায় 
নারীর স্থান সম্বন্ধে দুই একটি কথা! বলিতে বাধ্য 
হইলাম । ইহাতে যদি কাহারও হৃদয়ে কোন 
আঘাত লাগিয়া থাকে সে জন্য বিনীত ভাবে 
ক্ষম। প্রার্থন৷ করিতেছি । 





মহাত্মা গান্ধীর মহাপ্রয়াণ 


গত ৩০শে জানুয়ারী অপরাহ্ণ ৫-৫ মিনিটের 
সময় মহত গান্ী নয়াদিনলীস্থ বিড়লা-ভবন হইতে 
প্রার্থনী-সভা-মঞ্চের দিকে অগ্রসর হইতে আরম্ত 
করিলে সমবেত জনগণ ছুইপার্থে সরিয়া তাহাকে 
পথ করিয়। দেন । এই সময়ে জনৈক ব্যক্তি দ্রুতপদে 
অগ্রসর হই মাত্র কয়েক হাত দূর হইতে 
মহাত্রাজীর প্রতি চারিবার রিভলবারের গুলী 
নিন্ষেপ করে। তাহার বুকে ও পেটে গুলি 
লাগান তিনি রামনাম উচ্চারণ করিয়া সংজ্ঞাহীন 
হইয়া পড়িয়া যান। জনতার মধ্য হইতে কয়েক 
জন লোক অগ্রসর হইয়া আততায়ীকে তথনই 
ধরিয়া ফেলেন হত্যাকারী মারাঠি-হ্দ্দি, 
তাহার নাম-_নাথুরাম বিনারক গড়সে। গান্ধীজীকে 
তৎক্ষণাৎ বিড়লা-ভবনে আনরন করিয়া উপঘুক্ত 
চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়, কিন্তু গুলিবিদ্ধ 
হইবার ৩৫ মিনিট পরই তিনি দেঁহত্যাগ করেন । 

পরদিন বেল। ১১-৪৫ মিনিটের সময় রাষ্ট্রীয় 
তত্বাবধানে একটি সুসজ্জিত গাড়ীতে মহাত্মা 
গাস্থীর নশ্বর দেহ পুষ্পমাল্যে ভূষিত করিয়া লক্ষ 
লক্ষ নরনারীর এক অতি বিরাট শোভাবাত্রা 
পীঁচ মাইল দূরবর্তী যমুনা-তটে উপনীত হয়। 
অপরাহ্ণ ৪-৫৫ মিনিটের সময় ভার্ত-সরকাবের 
পূর্তবিভাগের তত্বাবধানে রচিত চন্দনকাষ্ঠের 
চিতার মহাত্মাীর তৃতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত রামদাঁস গান্ধী 
বৈদ্দিক প্রথানুসাঁরে অগ্নিসংযোগ করেন। বড়লাঁট 
লর্ড মাউণ্টব্যাটেন, লেডি মাউন্টব্যাটেন এবং 
তদীল্ব কন্তা, প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরু, সহকারী 
প্রধানমন্ত্রী সর্দার প্যাটেল, মৌলানা। আবুল কালাম 
আজাৰ প্রমুখ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এই অস্তো্ট-ক্রিয়ায় 
যোগদান করিয়াছিলেন । 

বর্তমান জগতে সর্বজনমান্ঠ মহামানব মহাত্ম। 
গান্মীর আকম্মিক শোচনীয় দেহত্যাগের সংবাদ 
বিছ্যুৎবেগে পৃথিবীর সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। 
ভারতের সকল নরনারী শোকে মুহামান 
হইয়া সকল কাঁজকর্ণ বন্ধ রাঁখিত্বা! তাঁহার 
পুণ্য্থতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। এই 
মহাপুরুষের মহীপ্রর়াণে বিশ্বের সকল নরনারী 
যেরূপ বেরনা-বিক্ষু্ধ হইয্বা। উঠিন্াছে, এরূপ 
আর দেখা যায় নাই। পৃথিবীর মনীধিমাত্রই 


এই অতি-মাঁনবের অসাধারণ গুণীবলী কীরন 
করিয়া তীহার পুণ্য স্থৃতির উদ্দেশ্ঠে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান 
করিয়াছেন ।" বিশ্বময় মানুষের মনের উপর'মহাত্মাজী 
কতটা প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন তাহী তাহার 
দেহত্যাগের পর বিশেষভাবে বুঝা যাইতেছে । 

দীর্ঘকালব্যাপী পরাধীনতার নাঁগপাশে আবদ্ধ 
ভারতের স্বাধীনতা-অর্জনে মহাত্মা গান্ধীর 
অবদান অপরিসীম । মুষ্টিমেন শিক্ষিত ব্যক্তির 
মধ্যে দীমাবদ্ধ কংগ্রেসের স্বাধীনত1-আঁন্দৌলনকে 
তিনিই গণ-আঁন্দোলনে পরিণত করেন এবং 
তাহারই নেতৃত্বে ভারতবর্ষ সম্পূর্ণ অহিংস 
উপায়ে স্বাধীনতা নাভ করিয়াছে। এক্রপ 
অভূতপূর্ব উপায়ে পৃথিবীর কোন পরাধীন 
জাতি এ পর্যন্ত স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে 
নাই। তিনি স্বদেশের জন্য প্ররুতই অর্বস্ব 
ত্যাগ করিয়। নির্ভীক ভাবে শত নির্ধাতন 
* স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লইম্াছিলেন | শ্বদেশ- 
প্রেমের মূর্তাবিগ্রহ স্বামী বিবেকানন্দ বহুকাল 
পুবে বলিয়াঁছিলেন, “হে বীর, সাহদ অব্লশ্বন 
কর, সদ্পে বল-আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী 
আমার ভাই, বল-যূর্থ ভারতবাসী, দরিদ্র 
ভীরতবাঁসী, ব্রা্ষণ ভাঁরতবাসী, চণ্ডাল ভাঁরত- 
বাসী আমার ভাই; তুমিও কটিমাত্র বস্তাবৃত 
হইয়া! সদর্পে ডাকিয়া ব্ল-ভারতবাঁসী আমার 
ভাঁই, ভারতবাপী আমীর প্রাণ, ভারতের দেব- 
দেবী আগার ঈশ্বর, তাঁরতের সমাজ আমার 
শিশুশয্য। আমার যৌবনের উপবন, আমার 
বার্ধক্যের বাঁরাণসী ; বল ভাঁই- ভারতের 
মৃত্তিকা আমার স্বর্ণ, ভারতের কল্যাণ আমার 
কল্যাণ, আর বল দিন-রাত--হে গোরীনাথ, হে 
জগদন্বে, আমায় মাম্ুয্যত্ব দাঁওঠ মা, আমার 
দূর্বলতা, কাপুরুষতা দূর কর, আমার মানুষ 
কর।” গান্ধীজী ছিলেন শ্বামীজীর এই মহতী 
বাঁণীর বার্থ জীবস্তবিগ্রহ। 

কেবল ভারতবর্ষে নয় পরস্ত বিশ্বময় 
মাহুষে মানুষে সকল বিষয়ে চূড়ান্ত সাম্য: ও 
মৈত্রী . প্রতিষ্ঠা মহাত্মা গান্ধীর প্রধান আদর্শ 
ছিল। ইহা কার্ধে পরিণত করিবার উপাস্ব- 
রূপে তিনি দর্বধ্মসমযাচার্য শ্রীরামকষ্ণদেবের 





মহান্ম! গান্ধী 


নক রি ন বন 
ছে (বন, বণ হয়া পেল অটোঢাহপে 
১৩৪5 সৌছন্ধে 


মাধ, ১৩৫৪ 


অনুষ্টিত ও প্রচারিত ণ্যত মত তত পথ” 
বাণী নৃতন ভাবে প্রচার কবিয়া। পৃথিবীর 
বিভিন্ন ধর্মীবলম্বীদের_বিশেব করিয্া। হিন্দু 
মুপলমাঁনেৰ মিলনেব জন্য বথার্থই প্রাণপণে 
চেষ্টা করিয়াছেন। এ জন্ত তিনি কয়েকবার 
প্রায়োপবেশনে জীবনদান করিতে প্রস্তত 
হইয়াছিলেন। প্রকৃত হিন্দুর ম্যায় সকল ধমেব 
প্রতিই তাহার 'মান্তরিক শ্রদ্ধী হিল। বনানে 
বিশ্ববাগী জডবাদের পূর্ণ প্লানন্েব মধো 
বাঁজনীতিতে লিপ্ত থাকির়1ও মহাম্ম। গান্মী ধম 
হথা। ইশ্বর এবং সভা অহিংস ন্যায় ও 
নীতিকে যে ভানে জীবনের শেষ নুহূর্ত পযন্ত 
দর শানে অনলম্বন করিয়াছিলেন, ইহা যথার্থ ই 
আভলনীন। জগত্মর অধম হিংসা অসান্য ও 
অশান্িন ঘনান্ষকাবণে এই মামানন ছিলেন ধম 


বিবিধ সংবাদ 


২৪৭ 


অহিংসা সাম্য ও শান্তি অত্যুজ্জল আলোঁক- 
বঠিকান্বরপ। ত্াভাব পাঞ্চতৌতিক দেহতাগে 
তাঁভার এই দেববীঞ্চিহ ভাবরাশি অশরীরী 
আকার পরিগ্রহ করিয়া এবং অধিকতর শক্তি- 
সম্পন্ন হইব উহাদের তীব্র ছটাঁর পৃথিবীর সকল 
ননাবীর অন্তর উদ্ভাসিত করুক এবং ইহার 
ফলে পৃথিবীতে প্রকৃত সামা ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত 
হক, ইহাই আমাদের একান্ত কাম্য। আমর! 
মর্তাজগতে দুর্লভ এই মাঁমানবেৰ পুণ্যস্থৃতির উদ্দেশে 
শন্ধাঞ্জলি প্রদীন করিতেছি ।* 
ই শান্তি ও শান্ছি ও শান্তিঃ 

* এই সুবর্ণ জয়ঙ্তী সংখাব মুস্ণ প্রায় শেষ হইলে মহ।আজী 
নহ।প্রযাণ ল।ভ করেন। এনচ্য অতি সংক্ষেপে এই সংবাদ 
দ্যা হল । পরে আমর এই দেবমালবের কর্মবহুল জীবন 
এবং অমল। অবদান সধ্থজে সবিশ্তব আলো৬না করিব উঃ সং 





বিবিধ সংবাদ 


স্বাধীন ভারতে বিজ্ঞানের স্থান_এ 
প্সর পাটনাম্ব ভারতীয় জাতীয় নিজ্ঞান 
পরিষদেব বাধিক অনিবেশনে সভাঁপতিব অভিভী ষণে 
স্তার শান্তিম্বরপ ভাটন্গর নলেন,-স্বাধীন ভাবতে 
বিজ্ঞানকে আব বিদেখা সামাজাবাদের অস্তরূপে 
বাবার করা চলিবে না বিশ্বের বিজ্ঞান- 
ভাঁগডারের সমুদ্ধিকল্লে ভারতবষ বাঁতাতে যথ!ঘোগা 
সাহাব্য করিতে পারে ভজ্জন্য ভারতীর বৈজ্ঞানিক 
মনীষার চরম উৎকর্ষ সাধন করিতে হইবে। 
ইহ ব্যতীত দেশের সাধারণ লোকের অবস্থার 
উন্নতিসাধনের জন্য বিজ্ঞানের সাহায্যে ভারতের 
সম্পদ বৃদ্ধি কর! ভারতবাসীর পক্ষে অপরিহার্ধ। 

“ইভঃপূর্বে দেশে যে ধরণের বিজ্ঞান শিক্ষার 
প্রচলন ছিল উহার ব্যাপক পরিব্তন সাধন 
করিতে হইবে। পূর্বে বিদেশা শীসনকতীগণ 
প্রধানতঃ সাম্রাজ্যবাদী শোষণের জন্যই দেশের সম্পদ- 
সমূহের বৈজ্ঞানিক গবেবণা চালাইয়াছেন। দেশের 
জনসাধারণের অর্থনীতিক মানের উন্নতি সাধন 
করিতে হইলে শিল্প-বিস্তার-প্রচেষ্টা স্বরাদ্বিত করিতে 
হইবে। ভারতে শিল্পোন্তিকল্পে দেশের বিরাঁট 
বিদ্যুৎশক্তিকে কাজে লাগান বিশেষ আবশ্তক | 
ইহা ব্যতীত নবলন্ধ স্বাধীনতাকে রক্ষা করিতে 
হইলে এবং বাহিরের প্রভাবমুক্ত পররাস্্রী নীতি 


অনুসরণ করিতে ইইালে দেশরক্ষান উদ্দেশ্যে 
ভারভব্ধকে বিজ্ঞান '9 শিলেব উন্নতি সাধন 
করিতেই হইবে | 

“যদিও সত্যান্তসন্ধানেব জন্য বৈজ্ঞানিক গবেষণা 
পরিচালিত হইব থাকে, তথাপি বিজ্ঞানান্- 


শীলনেব ফলে বদি দারিদ্র্য 'ও কষ্টের লাঘব ন! 
ভয় অথব। ব্যবহাবিক কোন উপকার না পাওয়া 
যাঁর তাঁহী হইলে বিজ্ঞীনচ্চা ব্যয়সাধ্য বিলাস 
বলিঘ়াই পরিগণিত হইবে এবং কোন রাষ্ট্ুই 
এতছুদদেশ্তে অর্থ সাহায্য করিবে না। 

“অতঃপর তারতীয় ভাষাসমূহের সাহায্যেই 
বৈজ্ঞানিক শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। 
মৌকরধ অক্ষু্ন রাঁখিয়! যাহাতে এই ব্যবস্থা সম্ভবপর 
হইতে পারে তজ্জন্ত বিশ্ববিদ্ভালয়সমূহ, বিঘজ্জন 
প্রতিষ্ঠান, বৈজ্ঞানিক ও শিক্ষকদিগকে এতৎসম্পর্কে 
ব্যবস্থা অবলনের উদ্দেশ্তে আহ্বান কর! 
আবশ্যক ॥” 

পশ্চিম বঙ্গ সরকারের জাতীয় সেনা 
দল গাঠন-_পশ্চিম বঙ্গের সীমান্ত এলাকার 
জনরক্ষা ও বেইলী মাল-চালাঁন নিবারণের 
উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছাসেবকবাঁহিনী-গঠন-পরিকল্পনার অংশ- 
রূপে পশ্চিম বঙ্গ সরকার “জাতীয় সেনাদল" সংগ্রহের 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিক্নাছেন। এই সম্পর্কে 


২৪৮ 


এক পরিকল্পনা! কর। হইরাছে এবং বে-মাইনী 
মাল চাঁলান-নিবারণে পুলিসের সহাবতার জন্য 
সীদান্ত 'এলাকার জনসাধারণের উন্দেন্তে নির্দেশ 
জারী করা হইতেছে প্রস্তাবিত জাতীর সেনা- 
দল সরকারের অন্যতম প্রতিষ্ঠান হইবে। 
যুক্ত-প্রদেশে জমিদারী ক্ষতিপুরণ- 
ব্যবস্থা পণ্ডিত গোনিন্দবল্লভ পন্থের সভাপতিত্ে 
অনুষ্ঠিত ঘৃক্ত-গ্রাদেশিক জমিবানী-প্রথা-উচ্ছেদ 
কমিটির এক সভার প্রদেশেন বাইশ লক্ষ জমিদারের 
জন্ট এক শত কোটি ত্রিশ লঙ্গ টাক। ক্ষতিপূরণ 
নির্ণপিত ঠইবাছে। ধাহাদের আর পাচ শত 
টাকার উর” ভাঁভাদের শতকর। আড়াই টাকা 
ভুদে চল্লিশ বতসরেধ বণ্ড এবং ধাহাদেব 


উদ্বোধন 


[ সুবর্ণ জয়ন্তী 
য় পাঁচ শত টাকার নিয়ে তাহাদের ক্ষতিপূরণের 
টাঁক। একসঙ্গেইি দেওয়া হইবে। এই 


ন্যাপাঁরে কেন্দ্রীন গভনমেন্ট প্রদেশকে র্থ-লীভাষা 
কবিবেন।  ধাহাঁদেব মোট আঁয় পঁচিশ টাক! 
তাহার! আব্বের পঁচিশ গুণ এবং ধাহাদের আন 
পাঁচ হাজাব হইতে দশ হাঁজার টাক তীাহাবা 
আট গুণ কতিপূরণ পাইবেন । 

কুতজ্ঞতা। জ্ঞাপন _ এই সংখ্যার শিল্পাচায 
শ্রীযুক্ত নন্দলাল বস্থু এবং শিল্পী শ্রীযুক্ত নণীন্দ্ 
ভূবণ গুপ্টের অংকিত করেকটি চিত্র প্রকাশিত 


হইল।  প্রচ্ছদপদটি মণীন্ত্র বাবু অংকন করিরা- 
ছেন। এ জন্ব আমবা উভর শ্িদীকে আন্তরিক 


ক্তজ্ঞত] জাঁনাইতেছি ! 


শ্রীরামরুফদেবের জন্মভূমি কামারপুকুর_ আবেদন 


সর্বধন্মের গ্রতীক যুগাবতাব শ/রামরুষ্ণদেবের 
আবিভাব-ক্ষেত্র কামীরপুকুর গ্রাম বন্ভমানে জগছের 
সকল ধশ্মপ্রাণ ব্যক্তির নিকট একটি মন্তাতীর্ঘ। 

সকল দেশের চিন্তাথাল ব্যক্তিগণ বৌধ 
করিতেছেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনাদর্শ ও 
বাণীই এই দ্বন্দ-বিক্ষন্ধ জগতে শান্তি আনধনেব 
একমাত্র উপায়। তাহার জন্মস্থান ভাঁবতের 'একটি 
জাতীয় সম্পদ এবং উভার সংরক্ষণ ভাঁরতবাঁসীর 
একটি প্রধান কর্তব্য । 

উক্ত স্থানে শ্রীবামকুদেবের স্মৃতিমন্দির নির্মাণের 
জন্য অন্ত ওয়াৰিশগণের সহিত সঙ্ঘ-জননী 
শীত্রীসারদাদেবী এ স্থানটকু শীবামরুষ্ মঠকে 
দান করিয়া গিয়াছেন। কিন্ত তৎসংলগ্ন বাস্তভিট। 
ও অন্তান্ জমি বহু চেষ্টা সত্বেও ক্রয় করিতে অসম 
হওয়ায় মঠ স্থান!ভাব বশ5ঃ এতকাল উভ্রীমাতৃদেবীর 
ইচ্ছাপুরণ করিতে পারেন নাই। 

ইদ্দানীং গভর্ণমেণ্টের সাহান্যে রামকৃষ্ণ মিশন এ 
বাস্তভিটাসহ প্রায় ১৬ বিঘা জমি ক্ত্রয়্ 
করিয়াছেন এবং নত ও মিশন এ স্থৃতি-মন্দির- 


নিন্মাণ 3 অন্যান জনহিতকর কাধ্য দারা 
কামাবপুকুর গ্রামের শ্রীবৃদ্ধিকর্ধে তথায় একটি 
আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন । স্বনামধন্য শিল্পী 
শ্রযুক্ত নন্দলাল বন্গু মহাশয় বত পরিশ্রধ স্বীকার 
করিন! উ স্থান পরিদর্শনপুপ্নক উক্ত স্মতি-মনিন্বের 
ও বাস্তভিটা সংরক্ষণের একটি পরিকল্পন। প্রস্থ 
করিয়াছেন। এই সকল কাঁজেব জঙ্যা অন্ততঃ 
লক্ষমুদ্রার প্রয়োজন । সঙদয় দেশ্বাসীব নিকট 
আমাদের আবেদন, তীহারাঁ যেন মুক্ততাস্তে 
শ্রীবামরুষ্ণদেবেব স্মৃতিরক্ষা, ও শ্রীশ্রসারদাদেবীর 
ইচ্ছাপৃরণে আ'মার্দিগকে সাহাযা কবেন | সাহী্য 
নিক্নলিখিত ঠিকানায় সাদবে গৃহীত এবং উহার 
প্রাপ্তি শ্বীকার কর| হইবে £- 

(১) সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন, পোঃ 
বেলুড় মঠ জেলা হাওড়া । 

(২) কাধ্যাধ্ক্ষ, উদ্বোধন কা্যালয়, ১ নং 
উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা! । 

স্বামী মাধবানল্, সাধারণ সম্পাদক, 
রামরুষ্জ মঠ ও খিশন 
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